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ভূমিক! 


আমাদের দেশে নিষ্ঠার সাঁহত নূত্যচ বহু প্রান কাল হতে চলে আসছে । তার উৎকৃষ্ট 
প্রমাণ ভরত রচিত 'নাট্যশাস্ত"। গ্রন্খানির রচনাকাল আনুমানিক খাঞ্টায় দ্বিতীয় 
শতাব্দশ। তাতে নত্যশিজ্পের এমন উচ্চ স্তরের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, যা প্রমাণ করে সেই 
প্রাচনকালেই ভারতে নত্যাশিজ্প রীতিমতো বিকাশ লাভ করেছিল। 


ভারতে নৃত্যাশজ্গপকে যতখানি গূর্স্ব দেওয়া হয়, ততখানি বোধ হয় আর কোথাও 
দেওয়া হয় না। তারই ফলম্রতি হল স্বয়ং বিশ্বের নিয়ামক শান্তকে নটরাজ শিবর্‌পে 
কঙ্পনা করে তাঁর বিগ্রহ চিদাম্বরমের মাঁন্দরে স্থাপন । নত্যকে এতখানি মযাঁদা কোথাও 
দেওয়া হয়ান। এই মন্দিরেরই সংলগ্ন গোপুরমের দেয়ালে “নাট্যশাস্ত্ে বার্ণত একশত 
আটটি করণের চিত্ররপ খোঁদিত আছে। ফলে চদাম্বরমের মন্দির নৃত)শিল্পণর 
তাথণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে 


ভারতে যে সকল ন-ত্যরীতি বিকাশলাভ করেছে তাদের ভীন্ত হল ভরত কর্তক 
“নাটযশাদ্রে স্থাপিত কয়েকটি মৌলিক নীতি । তাতে নৃত)কে তিনটি রূপে কঈ্গপিত করা 
হয়েছে ঃ নংন্ত, নৃত্য এবং আভনয়। ভরত মনন নাট রূপেরই উল্লেখ করেছেন । তবে 
তার সাঁবস্তার ব্যাখ্যা পাই নাঁণ্দকে*বরের “অভিনয় দর্পণে' ৷ নৃত্ত বলতে বাঁঝ শুদ্ধ 
বিমূর্ত নৃত্য, অর্থাৎ তা দেহভ্গসবস্ব এবং তার সঙ্গে ভাবের কোনো সংযোগ নেই। 
“ভাবাভিনয় হণনং তু নূত্তমিত্যাভধশয়তে ৷ অ'র নৃত্য পাই মনের ভাবের প্রকাশ । তা 
1বমত' নয়, তা মানাঁসক অন:ভূতিকে প্রকাশ কবে । আর অভিন্ন কাহিনী বলে । সেখানে 
একটি সমগ্র নাট্যকে নৃত্যে রূপ দেওয়া হয় । "রত নাট্যম নৃত্য ও কথক নতত্য প্রধানত 
নৃত্ত শ্রেণীর, মাঁণপুরী নৃত্য, নৃত্য শ্রেণীর এবং কথাকাল নতত্য আভিনয় শ্রেণীর । 


এই শ্রেণগ বিভাগের 'ভান্ত হল ভরতম্যীনর ভাব রস তত্ব । তিনি বলেন, শিজ্পের 
দুটি দিক আছে £ একটি অন্তরের দিক, অন্যটি বাহিরের দিক ; একটি প্রেরণা অপরটি 
তার বহিঃপ্রকাশ । অন্তরের প্রেরণাকে ভাব বলা হয়েছে এবং তার বাহিরের প্রকাশকে রস 
বলা হয়েছে। সূতরাং ভাবের 'বশেষ সম্পর্ক শিল্পীর মনের সাঁহত। তা শিল্পীর মনে 
ভাব জাগ্রত করে বলে তা ভাব। ভাবয়তি ইতি ভাবঃ। আর রসের সম্পর্ক শিল্পণ ও 
শিজ্পরসিক, উভয়ের সঙ্গে । এখানে শিজ্পণর ভূমিকা সব্রিয় ; কারণ তিনি ভাবের প্রকাশ 
দেন। আর রসিকের বা দর্শকের ভূমিকা সক্রিয় ; কারণ সেই প্রকাশ দেখে তিনি রসিক 
হন ; অর্থাৎ তাঁর মনে শিজ্পতাত্বুক অনুভূতি বা আনন্দ সপ্টারিত হয়। এই প্রকাশ 
দর্শককে রাঁসত করে বলেই তা রস। “রসয়নাতি ইতি রসম” ৷ কাজেই যে প্রকাশ ভাববার্জত 
তা নূত্ত এবং ষে প্রকাশ ভাবের বাহন তা নৃত্য এবং আঁভনয়। 


ভারতণয় 'িজ্পতত্ত বলে ভাবকে রসে রূপান্তাঁরত করতে দুটি জিনিস ক্রিয়া করে ঃ 
বভাব ও অনুভাব। বিভাব হল তাই যা মনে ভাবের উদ্রেক করে। তাকে আলম্বন ও 


উদ্দীপন এই দুই শেণখতে ভাগ করা হয়। যাকে অবলম্বন করে ভাব 'বিকাশলাভ করে 
তা আলম্বন িভাব এবং যা তাকে বাঁধত বা উদ্দশীপত করে, তা উদ্দীপন 'বভাব। রতি 
ভাব উদ্রেক করতে চাই প্রেমাম্পদের রূপ. গুণ প্রভৃতি এবং তাকে বার্ধত করতে প্রয়োজন 
মনোরম পরিবেশের | তারা যথাক্রমে আলম্বন এবং উদ্দপক 'বিভাবের দণ্টান্ত। 


ভাবের সাহায্যে ভাব উদ্রেক হবার পরে আত্ম অনভাবের ভূমিকা | যে সমন্ড ক্রিয়া 
সেই ভাবকে প্রকাশ করে রসে রূপান্তরিত করতে সাহায্য করে তারা সবই অনুভাব। 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়া, বাচাঁনক ক্রিয়া, দেহসঙ্জা প্রভাতি সবই তার মধ্যে এসে পড়ে । তাই 
অভিনয্নেত সহায়ক এই ক্রিয়াগ-িলকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে £ আঙ্গিক, বাচিক, 
আহার ও সাত্তুক। 


আহার্য বা সম্জা এবং সাঁত্তক বা স্বেদ. বেপথ প্রভূতি শারীরিক প্রাতীকিয়া গৌণ 
ভাঁমকা গ্রহণ করে। মখ্য ভূমিকা নেয় বাচিক এবং আঁ্গক 'বভাব। সাধারণত নাট 
অভিনয়ে বাচিক প্রয়োগ প্রধান এবং নৃত্য অভিনয়ে আগ্গক প্রয়োগ মধ্য ভূমিকা নেয়। 
তাই নৃত্যে আঞ্গিক ক্রিয়ার প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে । ভরতের ব্যাখ্যায় একি স্বয়ংসম্পর্ণ 
ন্যনতম দেহভাঙ্গকে করণ বলা হয়েছে । অনেকগুলি করণের সাহায্যে অঙ্গহার এবং 
অঙ্গহারের নানাভাবে 'বন্যাসে পাই আভনয় । সাহত্যের ক্ষেত্রে কাহিনীর ন:নতম 'বিভাগ 
হল শব্দ বা পদ; তাদের জড়িয়ে বাক্য এবং বহু বাক্যের বিন্যাসে কাহিনশ । সুতরাং 
ন্‌তোর ভাষায় করণ পদের সাঁহত তুলনীয়, অঙ্গহার বাক্যের সাঁহত তুলনণয় এবং অভিনয় 
কাহনশর সাহত তুলনণয়। 


ভারতীয় নত্যের আর এক বৈশিষ্ট্য হল হস্ডমুদ্রার প্রয়োগ ৷ অভিনয়ের বাচিক অঙ্গের 
অভাব পূরণের জন্যেই তার প্রয়োগ প্রচলিত হয়েছে । তার সাহায্যে নত্যশিজ্পণ হাত "দিয়ে 
কথা বলতে পারেন । কথাকল অ'ভিনয় শ্রেণীর নত্য হওয়ায় তার মুদ্রার প্রয়োগ অতান্ত 
বেশি । রবীন্দ্রনাথ প্রবাতিত নৃতানাট্যে নতোর সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে কণ্ঠসঙ্গগীতে 
পাঁরবেশিত হবার ব্যবস্থা থাকায় তাতে মুদ্রার আধক প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। 


বত'মান গ্রন্থের লোঁখকা শ্রীমতী গায়ন্রী চট্টোপাধ্যায় রবান্দ্রভারতী 'বশ্বাবদ্যালয়ের 
নৃত্য বিভাগের 'াঁশিজ্ট ছায্লী ছিলেন । তিনি এই 'বিশববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা, স্নাতক এবং 
দনাতকোন্তর পরাঁক্ষাগ্‌লি সম্মানের সহিত উত্তীণ" হয়েছেন । আমার তাঁর নত্য-অভিনয় 
দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল৷ বেশ মনে পড়ে একবার প্রতিমা দেবর রবীন্দ্রভারততে 
আগমন উপলক্ষ্যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থিগণ তাঁকে ন:ত্য-অভিনয় দৌঁখিয়ে 
সম্বর্ধনা জানয়োছিলেন । তাতে শ্লীমতশ গায়ত্শর ন:ত্যপটুতা দেখে তিনি উচ্ছবাসত 
প্রশংসা করেছিলেন । শিল্পশ হিসাবে তিনি যেমন কুশলশ, শি্পতত্রেও তেমন তাঁর 
অধিকার সংপ্রাতিষ্ঠিত। তিনি করণ ও অঙ্গহার প্রসঙ্গে গবেষণার জনে) ডহ্রেট উপাধ 
অজ'ন করেছেন এবং নতাবভাগে অধ্যাপনায় শিষান্ত। 


সুতরাং বয়সে নবীন হয়েও বাংলা ভাষায় ভারতের নৃত্যশিজ্প সম্বন্ধে এমন একটি 
সংদ্দর গ্রন্থ রচনা করেছেন দেখে আশ্চর্য হই নি। একাধারে 'শহ্পণ এবং তর্তীবৎ হওয়ায় 


তাঁর আলোচনা প্াঙ্গ হয়েছে । উপরের প্রাথীমক আলোচনায় ভারতীয় নৃত্যের যে 
মৌলিক 'বিষয়গ্ণীলর উল্লেখ হয়েছে, সেগুলি সবই এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। ভরতের 
নাট।শাম্ন' এবং নান্দিকেশবরের 'অভিনয় দর্পণ" প্রামাণ্য গ্রন্থ হওয়ায় তাদের সম্বন্ধে পৃথক 
আলোচনা আছে । ভারতাঁয় নৃত্যরীতিতে করণ এবং মুদ্রার ভূমিকা মৃখ্য ৷ তাই এগুলি 
এখানে সবিন্তারে আলোচিত হয়েছে । তত্তের দিক হতে ভাব ও রস ভারতীয় নৃত্যরখাতির 
1ভাও। তাই তারও পৃথক আলোচনা হয়েছে, তারপর চারা প্রধান নত্যঃপতির পরিচয় 
তো আছেই ; আঁতী'বুস্তভাবে রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত আঁভনয় নৃত্যরীতির ও পরিচয় গ্রন্থে 
সান্িবদ্ধ হয়েছে । এইভাবে ভারতীর নতাগীতিগঃলি সম্বন্ধে সকল জ্ঞাতব্য বিষয় এখানে 
এবন্রে স্থাপিত হয়েছে। 


আমার ধারণা, গ্রন্থ্খাঁন নিজপ্ব উৎকর্ষ গুণে শিজ্পরাঁসকদের দ-স্টি সহজেই আকর্ষণ 
করবে । যাঁরা শিক্ষাথণ তাঁদের এই 'শিল্পটি আয়ন্ত করতে গ্রন্থুটি সাহাষ) করবে । আ'তিারিন্ত- 
ভাবে 'ান ভারতীয় নত্যরীতিগণলর সঙ্গে পারাঁচত হতে চান তিনিও প্রথম পারিচয়ের 
জনে] গ্রন্থাটতে একটি সামাগ্রক আলোচনা পাবেন । নবীন প্রন্থুকারের এই আয়াসসাধ্য 
প্রয়াস আভিনন্দনযোগ্য । 


দোল পীণম।--২৩শে ফালগুন, ১৩৯১ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় 
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সকল শিজ্পকলার জনন, সভ/তা ও সংস্কৃতির প্রাচীনতম ধারা নৃতাকলা 'বি*ব-সংস্কৃতি 
ভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ | নত্যলোকে শিল্পীর হস্তমুদ্রায় স্বর ফুল ফোটে ; দেহ- 
ভাঙ্গর বিচিত্র সঙ্গীতে ছন্দিত হয় সিন্ধূতরঙ্গের হিল্লোল; গ্রাঁবা-বিভঙ্গে মূর্ত হয় 
লগল।বলাস, গর্ব ও আত্মানবেদন ; আখপল্লবের উন্মোচন ও পাতনে প্রাতাবিম্বিত হয় 
প্রেম, প্রতীক্ষা ও সংশয়; ললিতছন্দে শরীর হয়ে ওঠে চিত্রকলা ও স্থাপত্যের সচল 
সুষমব্যঙ্জনা ৷ কাব্য, সঙ্গত, নৃত্য ও ছন্দের বিশিষ্ট বিভঙ্গে লীলায়িত একটি অনন্য 
রৃপভাবনা দর্শককে রসমার্গে উদ্বোধিত করে । এতগলি নিরবয়ব ভাবনাকে একই 
দেহের বিচিন্ন বিভঙ্গে শরীরী করে তুলে দর্শক মনে আস্বাদ্য করার ক্ষমতা অন্য কোনো 
শিজ্পধারায় বিরল । “ক্ষণে ক্ষণে যল্নবতামমপোতি তদেব রূপং রমণনয়তায়া” £-অনন্তকাল 
ধরে নব নব তরঙ্গে বিশ্বব্যাপী এই ছন্দোলীলা অমৃতসণ্চার করে মানবমনকে সংস্কৃত 
করেছে। 


বাংলা সাহত্যে জ্ঞান, বিজ্ঞান, ললিতকলা প্রসঙ্গে বহু মূল্যবান গ্রন্থ রাঁচিত হয়েছে। 
িন্তু ভারতের নত্যকলা সংপকে কোনো পগঙ্গি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি। শ্রদ্ধেয়া প্রতিমা 
দেবী রচিত 'ন:ত্য' ও আরো দ্‌ একখানি ক্ষুদ্র পান্তকার আগ্ছিত্ব উপেক্ষা না করেও বলা 
যায় নৃত্যকলার প্‌ণ্গি আলোচনারূপে ভারতের নত্যকলা' বাংলা সাহিতে) প্রথম 
প্রয়াস। 


নৃত্যকল্ার শিক্ষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর বাংলা ভাষায় নৃত্যকলা সম্পকে একাটি 
গ্রন্থের অভাব আমাকে অহরহ পশীড়ত করতে থাকে । এই বোধ থেকেই গত দশ বংসর 
আগে এই গ্রন্থ রচনার প্রস্তুতিপর্বের সূচনা । 


শক্ষাথখদের প্রয়োজন ও পাঠকসমাজের উৎসুক্যের সশমার দিকে দ্টি রেখে, ওপপত্তিক 
ও ব্যবহারিক আলোচনার মাধ্যমে নৃত্যকলার আবয্পবিক ও আন্তররপের একটি সামগ্রিক 
চিত্র পাঁরস্ফ:ট করার প্রয়াস করোছি। অবশ্য এই গ্রন্থের অপূর্ণতা সম্পকেও আমি 


সম্পুর্ণ সচেতন । নত্যছন্দ প্রকরণ ও 'বাভন্ন আঁঙ্গকের ব্যবহারিক প্রয়োগ প্রসঙ্গে 
আরো িস্তত আলোচনার অবকাশ আছে । কিন্তু একটিমান্ন গ্রন্থের মধ্যে ভারতের নত্য- 
কলার একটি সারমাগ্রক পাঁরাচাত 'দিতে চেয়েছি, সেজনে) 'বাভন্ন আলোচ্য বিষয়কে 
অপেক্ষাকৃত অ্প পরিসরে আবদ্ধ রাখতে হয়েছে । বর্তমান গ্রন্থ পাঠকসমাজে সমাদৃত 
হলে ভাবষাতে শাস্তীয় নত্যধারা সম্পকে কয়েকাঁটি পণাঙ্গ স্বয়ংসম্পণ" গ্রন্থু প্রকাশের 
আশা রাখি । 


ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করে জাতির সংস্কার, আচার সমাজজখবন ও 'শিজ্প-সংস্কতির 
পারস্পারক সাহচষে'র সামাগ্রক দৃষ্টিভা্গ নিয়েই বর্তমান গ্রন্থে নত্যকলার 'বিকাশ ও 
?িস্তৃতি আলোচিত হয়েছে । অপার ও অনন্ত ন:ত্যশাস্দের সব তত্বগুলি এক 'টিমান্র গ্রন্থের 
পাঁরসরে সান্নিবিষ্ট করা সম্ভব নয় । তবে মৃজ তত্তৃগুণীল বিভিন্ন শাস্রগ্রন্থের মূল শ্লোক 
ও ব্যাখ্যাসহ আলোচিত হয়েছে । সাধ্যাঁতিরিস্ত পাঁরশ্রম করে গ্রন্থুটিকে পাঙ্গ করার 
একান্তিক চেষ্টা করেছি, অনভিজ্ঞতার জন্যে কিছ: ভ্রুটি থাকাও সম্ভব৷ লোঁখকার প্রথম 
প্রচেষ্টার কথা স্মরণ করে পাঠকসমাজ ও সমালোচকগণ ভ্রুটিগলকে ক্ষমার চক্ষে 
দেখবেন-এ ভরসা আমার আছে । 


১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠার পরে বাংলা দেশের যে নবজাগৃতি কাল-সেই 
উনাবংশ শতকে যখন 'বাভিন্ন সামাজিক প্রগতি সূচিত হল ; নাট্যশালা ও নাটকের পথ 
উন্মুন্ত হল, তখনও নৃত্যকলা রইল অবহে'লিত। পরবতাঁকালে রবীন্দ্রনাথের একাশ্তিক 
প্রয়াসে শিক্ষিত সমাজে নত্যকলার ম্বীকতি সূচিত হয় । কিন্তু দগর্ঘকাল ধরে এদেশে 
নৃত্যচ্চা গুরুমুখখী শিক্ষাপ্রয়াসেই আবম্ধ থেকেছে । ভারতের নত্যকলার ইতিহাসে 
ধর্মের প্রভাব ও রক্ষণশশীলতা যতখানি দুর্মরতা দেখিয়েছে তা অন্য শিল্পধারায় বিরল । 
শিল্পগ ও আচারষেরা বিভিন্ন আঙ্গকে 'বজ্ময়কর নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন একথা 
সত্য ; 'কিম্তু ইতিহাসের ধারা, নত্যকলার আবয়বিক ও আম্তররূপের বিশ্লেষণ বা 
এর নন্দনতত্ব সম্পকে বুদ্ধিদণপ্ত মননশগলতার পরিচয় 'দতে পারেন নি। এজন্যে 
বিংশশতাব্দীর এই দশকেও বিদ্ধ সমাজের একটি বৃহৎ অংশ সংস্কৃতির চলমান 
অভিযাত্রায় নৃত্যকলার পনরোযায়শী ভূমিকার স্বীকৃতি দিতে দোলাচল চিত্তবণত্তর 
পারিচয় দেন । সাম্প্রীতিক কালে শিক্ষার অন্যতম অঙ্গর্‌ূপে নত্যকে যুস্ত করে বুদ্ধিবৃত্তর 
ভাষার সাথে হৃদয়বৃন্তির ভাষাকেও সম্মানের 'বিশিম্ট আসন দেওয়া হয়েছে । নৃত্যকলার 
বাাদ্ধগত চচরি এই শুভসূচনায় আমার এই গ্রন্থ শিক্ষার্থীদের পথ সুগম করুক, এবং 
নৃত্যাশিজ্পী ও 'বিদগ্ধসমাজের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করুক-এই আমার এঁকা'স্তিক কামনা । 


এই প্রসঙ্গে স্মরণ কাঁর আচার্ধদের যাঁদের কাছে আম শিক্ষালাভ করোছি। প্রথমেই শ্রদ্ধা 
জানাই আমার িজপশজীবনের প্রেরণা ও প্রথম গুরু শ্লীআঁসত কুমার চট্রোপাধ্যাক্নকে । 
তাঁর নিরলস প্রয়াস ও উৎসাহেই আম শিজ্পীর্‌পে প্রাতিঙ্ঠিত হতে পেরেছি । এই গ্রন্থ 
রচনায় তাঁর সংকলিত বহু তথা ব্যবহৃত হয়েছে । গুরু টি. কে. মরথাস্পা পল্লাই, 
গুরু নদীয়া সিং, কৃষ্কাণ নাধ্বুদ্রি, কলামস্ডলম গোবিন্দন কুটি, বালকৃষণ মেনন, কেল.চরণ 
মহাপান্র, সংয্ন্তা পাঁণিগ্রাহী, এন. কে. শিবশঙ্করণ, এন. পাণ্ডারণনাথন প্রভাতি 
আচার্যদের প্রণাত জানাই । 


স্মরণ কার নতালোকের অনন্য প্রতিভা শ্রীউদয়শ৬্করকে । উদয়শগ্কর সম্প্রদায়ের 
শিল্পণরুপে তাঁর শিক্ষণ ও প্রয়োগপদ্ধাতির সাথে পরিচিত হবার দুলভ সুযোগ 
আমি পেয়েছি। আমার শিপগজশবংনর উত্বর্ধ ও আভিজ্ঞতার এটি সব্রেতঠ সম্পদ 
বলে অমি মনে করি। 


এই গ্রন্থের প্রস্ততি পকিকজ্পনায় অনেকের সাহায্য পেয়েছি । প্রথমেই মনে পড়ে স্বামণ 
প্রজ্ঞানানন্দের নাম । তাঁর স্নেহ, আন্ঙরিকতা ও নিরহঙ্কার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়েছি । 
শত কর্মব্স্ততাব মধ্যেও তিনি আমার পরিক্পনায় আমাকে উৎসাহ ও উপদেশ 
দিয়েছেন ৷ তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে সংবলিত অসংখ্য তখ্য এই বইয়ে অসত্কোচে ব্যবহার 
করেছি । আমার এই গ্রন্তের জনে; মূল্যবান ছবির ব্লকও গিনি ব্যবহারের অনুমাত 
দিয়েছেন । তাঁকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই । 


ডঃ আশতোষ আট্ট'চাষেরি সেনেহেও আগি ধন্য । লোকসংস্কীতি ও লোকনত্য সম্পকে 
তাঁর 'শন্ষা আমার আলোচনার পথ সংগম কছেছে । রবীন্দ্রভারতগ 'বিমববিদ্যালয়ের প্রান্তন 
উপাচার্য ভহ:ন্ময় বণ্পোপাধাগ্নেতর প্রেরণা ও আশশবদি আমাকে উৎসাগহত করেছে। 
'তাঁন এই গ্রন্থ মূল্যবান ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে ধন্য কনেছেন । বত'মান উপাচাষ 
শ্রীরমারঞ্জন ম.খোপাধ্যায় করণ ও অঙ্গহার-এর চিন্রাবল ব্যবহানের অন:মাত দিয়েছেন । 
তাঁর কাছেও আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ । শ্লীকালখনাথ কাবাতরর্থ ও ডঃ অমলেন্দ; বাগচশ 
1বাভিন্ন সংস্কৃত ম্লোকের ব্যাখ্যা সম্পর্কে উপদেশ ও 'নদেশদানে আমাকে সাহায্য 
করেছেন । তাঁদের আম আমার আম্তাঁরক কৃতজ্ঞতা জানাই । 


সঙ্গধতাচাষণ শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশান্তিদেব ঘোষ, সর্গধতরত্রাকর শ্লীঅনাদকুমার 
দত্তিপার, শ্রীপ্রহনাদ দাস, প্রখ্যাত শিজ্পী শ্রীমতী লঙ্গশশঙ্কর. প্রখ্যাত নৃতাশিল্পণ 
শ্লীকেল-নায়ার, শ্রীমতী কনক বিমবাস, শ্রী কে. এম ভামনি শীনশহাবাবিশ্দু সেন, শগীনেপাল 
নাগ. এদের শৃভেচ্ছা ও প্রেরণার বথাও আমি কৃতজ্ঞচিন্ডে স্মহণ করি। 


কাব মনসন্দর রায়কে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই । তাঁর উৎসাহ না পেলে এই 
গ্রন্থুরচনায় হয়তো সাহসী হতান না । তিনি অমৃত” পাঁত্ুকায় নত্যবলা সম্পকে আমার 
বাঁভন্ন প্রবন্ধ প্রকাশ করে লোখিকার আত্মবিশ্বাস অর্জনে সাহাধ্য কল্ছেন। এই প্রসঙ্গে 
£€71)৩ [1]10৭079৮0 ৬/০০1৬ 06 [0019৮ পাঁঘকার সম্পাদক মী! এ. এস, রূমণ ও 
সাপ্তু।হিক 'কালাম্জর” পরিকার সম্পাদক ঈীচিন্মোহন সেহানধীশকেও আমার আন্তারক 
কৃতজ্ঞতা জানাই। 


মাঁণপুরে অবস্থানকালে গু আমৃবি সং, গরু আতদ্বা সিং, গরু বিপিন সিং ও 
শ্রী*ঃচরণ সং মাঁণপুরী নৃত্য সম্পকে নানা বিষয়ে আলোচনা করে আমায় সাহায্য 
করেছেন । তাঁদেরও আম আন্তাঁরক কৃতজ্ঞতা জানাই । 


প্রথঠাত িন্পী আীবরজ; মহরোজ, শ্রীমতী যাঁমিনশ কৃষ্মাতি ও শ্রীমতশ সংযুক্তা 
পাণিগ্লাহী এই গ্রন্থের জন্যে ছধি তুলে দিয়ে আমায় কৃতজ্ঞ করেছেন । প্রখ্যাত 


আলোকচিন্রশিজ্পণ শ্্রীণন্ভঁ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আম্তারক দহযোঁগিতা কৃতজ্াচত্তে 
স্মরণ কাঁর। 


[ব*বভারতণ গ্রন্থনীবভাগণয় কতৃপক্ষ রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত নত্যছন্দের ছাঁব এই গ্রন্থে 
ধ্যবহার করার করার অনমাতি দিয়ে আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে 
শ্লীঅনিল ভট্রাচা ও শ্্রীঅসীমকুমার ঘোষের শুভেচ্ছা ও বন্ধূত্বপূণ: সহযোগিতার কথা 
স্মরণ করি। 


ডাঃ মণীন্দ্ুলাল বিশ্বাস, ডাঃ অরুণ সেন, ডাঃ গীতা সেন, শ্রীমতী ভন্তি 'ি*বাস, শিশির 
কুমার চট্টোপাধ্যায়, ভাস্কর বস, বঙ্জে গঙ্গোপাধ্যায়, মাহর সেন, দাীপককুমার সান্যাল, 
দিলীপকুমার ঘোষ, সাবতা মুখোপাধ্যায়, বিমান ঘোষ, সন্ধ্যা সেন, ভূদেব শঙ্কর, 
রামেন্দু সুন্দর দণঘাঙ্গী, নিনলচন্দ্র মৈত্র, কাণিতক সেন-এদের সহযোগিতা ও শ.ভেচ্ছা 
প্রীতিমণ্ধাচিন্তে "মরণ কারি। 


প্রণাম জানাই আমার মা শ্রীমতী স্বণণলতা চট্েপাধ্যায় ও দিদি ভ্রীমতদ কনক 
মুখোপাধ্যায়কে | সাংসারিক জীবনে আমার দায়িত্ব হাঙদমুখে বহন করে তাঁরা আমার 
শিল্পচচি পথ সুগম করেছেন। 


নৃতঃ।চার্য শ্রীবালকৃষ্ণ মেনন তাঁর “নবঃ্স' -অভিনয়ের আলোবচিন্র এই গ্রন্থে প্রকাশের 
অন.মাঁত দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন । 


প্রকাশক প্রসূন বসু বাংলা সাহিতো পে সম্পকে প্রথম প:ণ্গি গ্রন্থ প্রকাশ করে 
শধুমাত্ত লোথকার নয়, নৃতাশিক্ষার্থতণ ও সংঘ্কাতিন্রতী পাঠকসমাজের কৃতভ্ঞতাভাজন 
হয়েছেন ! ত।র আন্তরিক সহযে।গিতা টি স্মরণ করি। শিল্পী সুবোধ দাশগুপ্ত 
বিশেষ যতরসহকারে এই গ্রন্থের বিভিন্ন রেখাচিত্র ও গুচ্ছদ পরিকঃপনা করেছেন। তাঁকেও 
আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই । 


পাঁরশেষে স্মরণ কার শ্রীশচীন্দ্রনাথ ভট্রাচাধকে | শিল্পকলা ও সমাজে িজ্পগর ভূমিকা 
সম্পকে" তাঁর কাছে পাঠ গ্রহণ করেই আমার শিল্পীমানস জীবনবোধে সমহদ্ধ হয়েছে! 
তাঁর প্রেরণা ও নিরলস সহায়তা না পেলে গ্রন্ুরচনা আমার পক্ষে সগ্তবপর হত না। 
বাঁভন্ন গ্রন্থাগার থেকে বহু দং্প্রাপ্য গ্রন্থ তিনি আমায় সংগ্রহ করে দিয়েছেন। 
পাণ্ড়ীলাপির রচনাশৈলীর প্রয়োজনীয় পরিমাজ'না করে দিয়েছেন। তাঁকে আমার সম্রম্ধ 
প্রণাম জানাই । 


প্রথম ও দ্বিতীয় সংগ্করণ প্রকাশিত হবার পর শিক্ষারথণদের কাছ থেকে পরধতণ 
পংস্করণে বহু সংযোজনের অনুরোধ আসে । সেই অনুযায়ী চারটি লতুম অধ্যায় 
শংঘে।িজত হয়েছে । কয়েকটি অধ্যায় ও তাল প্রকরণ সংশোধিত হয়েছে । এখন বলা যেতে 


পারে ষে 'বশ্বাবদযালয়ের স্নাতকোত্তর পরাক্ষা, প্রয়াগ, চণ্ডগড় সব পাঠ্যসূচখই 
অন্তভূন্ত করা হয়েছে । | 


নৃত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গে যে অসংখ্য চিঠিপত্র এসেছে, তাঁদের অবগতির জন্য জানাই 
যে এই গ্রন্থের পাঁরসরে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা সম্ভব নয়। বত'মান গ্রন্থ মূলত 
শিক্ষাথাঁদের কথা ভেবেই পাঁরকঃপনা করা হয়েছে । ভবিষ্যতে, ভারতীয় নৃত্যের ইতিহাস 
এই বিষয়েই একটি গ্রন্থ রচনার কাজ শুরু করেছি। আশা রাখি সেই গ্রন্থে বিদগ্ধ 
শুভার্থাঁদের প্রত্যাশা পর্ণ করতে পারব । 


এই গ্রন্থ সদয় পাঠক সমাজের ও শিক্ষার্থীদের প্রীতিলাভ করেছে সেজন্যে আমি 
আনন্দিত, আম কৃতজ্ঞ । 


৪৯ পণ্সাননতলা লেন 
দোল পাঁণমা-২৩ ফাকগুন, ১৩৯১ 


সূচী পত্র 


ইতিহাসের ছন্দ ও নত্যধারা 
নটরাজ ন্‌ 
নাট্যশাদ্্ ও আভিনয়-দপ'ণ 

নাট্য প্রয়োগ ্ু 
আহ্গক অভিনয় 

নৃত্যভাষা £ মূদ্রা 

করণ ও অঙ্গহার 

আহায+ বাচিক ও সাত্তুক ৮০০ 
রসানিষ্পান্ত 

পূর্ব রঙ্গ 

নত্যতত্ত 

দৃশ্যকাব্য কথাকলি 

মণিপুরী নৃত্য 

ভরতনাট্যম 

কথক 

লোকনত্য 

রবান্দ্র নৃত্যধারা 

কুঃচিপড় নৃত্য 

ওড়িষা নৃত্য 

দ্বাঁপময় ভারতের নত্য 

' দেবদাসণ 

ব্যালে 

গংত্যলে।কের রাজপন্ত 
নৃত্যলোকের রাজকন্যা 
শিলম্পাঁদকারম ও আনন্দ দান 
তালপ্রকরণ 


সংদ্কাতির ছন্দ রঃ / রা 
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নটরাজ | অমরাপলণ । মাদ্রাজ মিউজিয়াম । দ্বাদশ শতাব্দণ । 
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উপরে হ তামিলনাদের লোকনত্য কারগম । 
২. নিচে £ পাঞ্জাবের লোকনতি) ভাঙড়া । 

















 উদয়শঙ্কর প্রযোজিত 'লেবার এণ্ড মোসনারী (উপরে টা 


ও বিলাস-এর দৃশ্য (নিচে )। . 








উপরে £ চণ্ডালিকা নূত্যনাট্ে গায়ন্রণ চট্টোপাধ্যায় । 
নিচে £ অনয্ঠান শেষে শিল্পণীকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন 
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॥ ভিয়েতনামের বিপ্লবী নায়ক রাষ্ট্রপতি হো-চি-মন-এর সঙ্গে 
গায়ত্রী চট্োপাধ্যায় ও অন্যান্য শিল্পীবন্দ। 


নয়াদল্লীতে অনম্ঠান শেষে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর সঙ্গে 
গায়তী চট্টোপাধ্যায় ও সহ-শঞপাবন্দ। 
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রামগড়ের নাট্যশালা 






































ইতিহাসের ছন্দ ও নৃত্যধার' 


ভারতের নত্যকলা 'বিশবসংস্কৃতি ভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ । সভাতা ও সংস্কৃতির 
প্রাচনতম ধারা নত্যকলা, উৎকষে রূপ পরিকল্পনায় ও ভাবরসের এমবষে বিজ্ঞান, 
[শিল্পকলা ও দর্শনের সবভাবসংম্দর পরম আঁভব্যান্ত | 

সংস্কৃতি পারবর্তনশীল এবং ঘৃগে ধৃগে তার রূপান্তর ঘটে । প্রত্যেক দেশের 
রাজনৈতিক ও রাষ্দ্রীয় উ্থান-পতনের যেমন ইতিহাস আছে, তেমনই সংস্কৃতি ও দর্শনেরও 
ইতিহাস আছে । নৃত্যকলার আবয়াবক ও আম্তর-রূপও 'বাভল্ন যুগে, বিভিন্ন স্তরে, 
সংস্কারের এতিহ।সিক 'বিবত'নের মধ্য দিয়ে সংস্কৃত ও রূপান্তারত হয়েছে । যেহেতু 
মানব-সংস্কৃতি প্রাচীন সংস্কৃতির শহধূমান্র অনুবতন নয়, র:পান্তরও বটে, সেজন্য 
ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার না করলে, নতাকলার ব্লমাবকাশ ও বিবর্তনের যথার্থ 
মূল্যায়ন সম্ভবপর নয় । আ'দমকাল থেকে প্রাগৈতিহাসিক, বৈদিক, ক্লাসিকাল, মধা ও 
বত'মান-হাতিহাসের এই সব ম্তর মানব-প্রগাঁতির অভিষান্নায় তিহা?সক কারণেই প্রকাশিত 
হয়েছে৷ এই প্রত্যেকটি স্তরের হীতিহাস অনুধাবন করতে হবে সতক* ভাবে, কারণ এই 
সকল ভ্ভরেই শিল্প, সংস্কাতি ও সভ্যতার চলমান আঁভিযান্রায় নতাকলার রূপান্তর 
ঘটেছে ৷ জাতির ইতিহাস তার সংস্কার, আচার, সমাজ-জীবন ও "শিল্প সংস্কৃতিকে 
কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে । তাই এই সবগখলরই পারস্পাঁরক সাহচর্ষের সামীশ্রক দৃক্টিভঙ্গণ 
নিয়েই ন:ত্যকলার ইতিহাস বিচার করতে হবে । সংস্কৃতির চলমান অভিষাত্রায় 'বাভিন্ন 
ক্লান্তিকালে সংঘাতগুলিকে লক্ষ্য করতে হবে যা সংস্কৃতিকে এগিয়ে দিয়েছে ; তার 
রূপান্তর ঘটিয়েছে । কারণ রবান্তরনাথের ভাষায়-“মানষের ইতিহাসটাই এই রকম । 
তাকে দেখে মনে হয় ধারাবাহিক, 'িম্তু আসলে সে আক্মিকের মালা-গাঁথা | সৃষ্টির 
গতি চলে সে আকস্মিকের ধাকায় ধাক্কায়, দমকে দমকে, ষগের পর যগ এগিয়ে যায় 
ঝপিতালের লয়ে |৮ | 

সংস্কৃতিকে যাঁদ সভ্যতার 'নযসিরূপে কল্পনা করা যায় তাহলে সংস্কাঁতর 
চতুরঙ্গ হচ্ছে সাহত্য-সংগীত-চন্রকলা-নৃত্যকলা । এর মধ্যে আবার প্রাচীনতম ধারা নত্য। 
দিশ্বপ্রকৃতির চাণল্যে যে সৌন্দ-নৃত্য-তারই অনুকরণে পশুপক্ষী ও মানষের দেহে 
এল নতত্য ; তাই ভাষা, সাহিত্য বা অন্যান্য শিল্পমাধ্যম গড়ে ওঠার আগেই নত্য হল 
মানুষের আবেগ প্রকাশের প্রাচীনতম বাহন | মানুষের সেই প্রকৃতির অনুকরণের 
নৃত্যের ছন্দোবদ্ধ মার্ত িন্রকর ও ভাম্করের মনে আনল স্ম্টর আকাঙ্ষা-পরে 
ভাষার আ'বদ্কারে ঝতকৃত হল কাঁবর নিমাণক্ষম প্রজ্ঞা-এল কাব্য । সভ্যতা হল উজ্জ্বল । 
কারণ রবীন্দ্রনাথের কথায় £ “যাকে সংস্কৃতি বলে তা 'বাঁচন্র; তা মনের সংস্কার সাধন 
করে, আদিম খাঁনজ অবস্থার অনহজ্জলতা থেকে তার পূর্ণ মূল্য উদ্ভাবন করে নের়। 
এই সংস্কৃতির নানা শাখা-প্রশাখা ; মন যেখানে লহচ্ছ সবল, মন সেখানে সংস্কীতির এই 
নানাবিধ প্রেরণাকে আপানই চায় ।” 

সংস্কাতি স্থাবর নগ্ন, গাঁতিশশলতা তার ধর্ম । সংস্কতির ধর্মই হচ্ছে গ্রহণ করা ও 
বজন করা, আর এই গ্রহণ ও বজনের মধ্য দিয়েই ভার আভিযান্রা। সংস্কাতির 
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রূপান্তর ও পাঁরবঙ'নে ইতিহাসের ভূমিকা যেমন প্রধান, তেমাঁন ভৌগোলিক অবগ্থান 
ও পাঁরবেশও মানৃষের সংস্কৃতি রচনায় অন্যতম সহযোগী । মানুষের আসল পরিচয়ই 
হচ্ছে তার সংদ্কৃতি ৷ সাহিত্য, চিন্রকলা, স্থাপত্য, সঙ্গীত, নৃত্যকলা, পুরাণ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, 
ধম এবং সামাজিক আচার-আচরণ সবই সংস্কৃতির পাঁরচয় বহন করে। এই সংস্কাতির 
উৎস ও মূল প্রেরণা, প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম ও তাকে আয়ন্ত করার মধ্য দিয়েই সচিত 
হয়েছে। 

জগদ বিবর্তনের কোন পায়ে নৃত্যের সৃষ্টি হয়েছে, এই প্রসঙ্গে আলোচনায় 
কোনোরকম িতকের মধ্যে না গিয়ে একটা কথা বলা যায় যে শিশ্পের জন্ম সম্ভব 
একমাত্র জৈব পধাঁয়েই । মনুষ্যেতর প্রাণ, যাদের অনেকটা মানুষের মতো দেখতে যেমন 
গরিলা, শিম্পাঞ্তি বা অন্যান। বানর-গোম্ঠর মধ্যে আমোদ-প্রমোদ, নত্য-গীতের অস্ফুট 
আভাস পাওয়া যায়, একথা স্বীকার করলেও তাকে যথার্থ শিজ্পের মযা্দা দেওয়া যায় 
না। এককথায় যেহেতু শিল্প মানুষের সঙ্ঞান মনের সৃঞ্টি, সেহেতু মানূষের জশ্মের 
ইতিহাসের সঙ্গে শিজ্পের উৎপাত্তর ইতিহাস যযন্ত। 

মোটামুটি ভাবে আদিম মানুষের সমাজ-জগবন, যা ছিল গোষ্ঠী-জীবন সেখানে 
জগীবিকা সংগ্রহের লড়াইকে কেন্দ্র করেই তার সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে । তাকে কয়েকটি 
পযাঁয়ে ভাগ করা হয়েছে-€(১) আহরণ ও শিকার যুগ (২) পশুপালন যুগ (৩) কাষ 
যুগ (৪) শিত্প যুগ । এই সব বিভাগের আবার বিভিন্ন উপ'বিভাগ আছে। 

প্রন উঠতে পারে এই বিভাগের কোন পরবে নৃত্যের প্রেরণা এসেছে । প্রখ্যাত 
ন:তঁবিদ [২০]) 13002] লিখেছেন 2 “4১000100211 53050108 5100104৯ 00616 15 
[50056 1)0৬/5৬61 1002 10) 00101550108 0956 08) 108৬0 50006 017208066115- 
€10 10012) 0? 9161710105 £১0080020656 ৮100 172৮০ 10660 06550111000 29 1001 
[000৩7109006 21 0৫6 (120110900০5 760018665 (1)61717009165 ৬/111) 61519017516 
7911)6650 06910059 2100 ৬/691 01081276100] 10620 199100৭১ 9170165, 10601120698 
01506169 02 0106] 00106155196 09100 130125, /৯1] 10601012611 5155 
70550000019 091 06 01659১00698 05111000605 21106011581 50055 
৪0০ 08190 ৪1১0 ৪11 [601910 119৮০ 29016 07 16৭5 61981007816 19910651090? 
06109৬10010 010110 0৩9িযা ৮০৮” এ থেকে দেখা যাচ্ছে আঁভিজ্ঞতা ও আবেগকে 
ব্ন্ত করার প্রবৃত্ত থেকেই নত্য-গীত এল প্রাগমিক পযায়েই। নৃতাত্বকেরা বলেন যে 
ন্রাঙকন প্রভৃতি অন) শিছ্গেপের জন্য বাসভূমি এবং যে আয়াস-আয়োজন দরকার হয়, 
নৃত্য-গীঁতের জনা তা আবশ্যক নয় । সেজন। নৃতা-গণতই পূুর্ববতর্ধ শিজ্প | ফ্রাঙ্ক 
বোয়াস এ প্রসঙ্গে বলেছেন-১০95 ৬০৮৯ 80016 2101)106080115 8100 1028৬ 
৬০০৫ ০01 1)15503101056 50015 0116১102190 --801) 2651010619105 216 7১01 
0:65610৮ 17) 005 2606 11651560755 00510 200. 08006, 00 01১০ 190061 
৬৪6০1১৮2500: 0০ 68085 ০] 1০8102615 8160010010 1015 19035 10799 51৬০ 
16০ 1610. 6০0 1)15 10739778000 ৩1৮005৮ 1016161105 আ10) 1015 ৪০০1 
৬/31009, 04৮ ০0£ 006 795-015919 0£ 0136 19007661800 07 (7৮ ৬০01) 
86600129 60 05010955011 569116৭5 501388 81)0. 0810025 278১ 15৫ 81610), 


১ 


প্লে থেকে আমরা মনে করতে পাঁর যে আহরণ ও শিকার-ষ্‌গের প্রথম দিকেই 
নৃতায-গীতের সৃষ্টি হয়েছে । শ্রম ও জীবন সংগ্রামের অঙ্গ হিসাবেই সনা হয়েছিল 
নৃত্য-গীতের একাটি ধারার যা হচ্ছে 090115015০ ৪০৮5 ০0£136051, 97055610 71)0- 
[7108], 00951091.” পৃকুষ্টোফার কডওয়েল বলেছেন £ “2০5০০, ০0200100910 
08006৯11019] 2100. 100100510 1020০017029 6172 97686 5৮100171980 01 0706 10901170- 
€1৮5 20675501006 01065 41150650546 1000 (17501 009116061৮6 50610135552 
এখন এই নত্যছন্দ বা গণাীতবদ্ধ কাব্যছন্দ এসেছে জাীবনছন্দ থেকেই । 

এই জাবনহছন্দ শ্রমসম্পন্ত । মানুষ যখন চতুষ্পদ থেকে 'দ্বপদ হল অর্থাৎ বানর 
গোষ্ঠীর সঙ্গে তার প্রভেদ সূচিত হল, তখন সে এক সমস্যার সম্মুখশন হল। তা হল 
দেহের ভার সামালয়ে চলা । শিশ;ু যখন প্রথম দু হাত দু পায়ের সাহায্যে হামাগুড়ি 
দেওয়ার ভ্তভর থেকে দাঁড়াতে বা টলধল অবস্থায় অল্প চলতে আরপ্ত করে, তখন থেকেই 
তার মন্তিগক ও ব্াদ্ধর ক্রিয়া বাড়।তে থাকে । এই চলারও একটা ছন্দ আসতে থাকে, 
সেই ছন্দপতন হলে শিশুও পড়ে যায়। কারণ এই ছন্দ হদস্পন্দনযুস্ত । কাজেই দেখা 
যাচ্ছে 1000990. 11790000 001518060 তি000 006 0550? ০০15.” অথার্ দুটি 
হাতের আঁধকারী হবার সঙ্গেই এল হাতিয়ার প্রয়োগ প্রয়াস এবং ছন্দ । জর্জ টমসন 
বলেছেন £ 41২10901000 2055 706 0691060 10) 165 101920550 561055 ৪5 2. 9€1169 
0 50000 92179105690 110. 165701017 56010151000 0£ [01101 2100 (1006, 105 010770716 
01010 13 20 00981106 2055191001021-7061070509 00101060160 ৬10) 006 10501 
1১০০1.” এবং এই যে ছন্দের সৃষ্টি হল যা দু পায়ে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিবাত্তর 
উৎকর্ষ ঘটাল তা থেকেই এল নত্যগত-কাব্য । এই ছন্দই উৎস । জজ টমসন 
বলেছেন £ 41105 90921561591 90800110165 01 00006110 000151009109% 10810905 00 
61)5 9609 06 10790002 ৪৩ 5801) 60 006 00200100017 00000861020 0096119, 
2)0310 ৪000 0900106-” এর মধ্যে নৃত্ই আসে প্রথম । এ প্রসঙ্গে জগ টমসন 
বলেছেন £ “17102 00156 265 01 09100805 008510 8100 [00617910608 ৪ 
0006. 1175 3000105 45 61১2 1105 00100108]1000561706106 00 10017897) 1099163 
81)52260 10 ০09116061৮6 18100111, 11015 0005010761৮ 1050 60 00120100261765, 
00:001:8] 800 0:81. 11106 2956 ৪5 010০ 56) 06 08/001765 0106 86০0100 ০01 
|80805896.৮ এই পথ ধরেই এল সকল শিল্পের জননী নংত্যকলা । দেহের ভার 
সান্মালয়ে সুষম চলার ছন্দ 'নয়ে এল নৃত্/ছন্দ ৷ 

মনে রাখতে হবে, প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই ও দেওয়া-নেওয়ার মধ্য 'দিয়েই মানুষের 
জীবন গড়ে উঠেছে । মানুষ তার প্রাথীমক শান্ত পেয়েছে প্রকাতর কাছে, আবার সেই 
ফ্মতাকে সে প্রয়োগ করেছে প্রকৃতিকে জয় করার জন্যে । পরিবর্তিত হয়েছে শুধু 
াহঃপ্রকীতিই নয় অন্তঃপ্রকাতিও । প্রকাতির সঙ্গে মানুষের এই শ্রমের বন্ধনের মধ্যেই 
বানব-স্ভ্যতা ও সংস্কৃতির মূলসূত্র খু'জে পাওর ঘায়। আদিমযগের মানুষের সংস্কৃতি 
9 নত্যকলার মূল্যায়ন করতে গেলে, প্রথমেই সে-যুগের মানুষের চেতনা, জীবনযাঘার 
পকরণ ও সামাজ্জিক রূপকে বুঝতে হবে । আদিম মানুষ বচিত তার সমগ্র সভার । 
চার কাছে যখন দৈনন্দিন জীবনযান্রার জন্য শ্রম ও সুকুমার কলার কোনো প্রভেদ ছিল 


৯৯ 


নাঁ। আত্মপ্রকাশের সামাগ্রক রূপই ছিল নৃত্য । নূতয ছিল তাদের জশবনযান্রা ও জশীবকা 
প্রণালধর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত । আদিম নত্য রাঁচত হয়েছে জশীবিকা প্রচেষ্টার 
সহায়ক হিসাবে এবং এর ফলে তাদের জীবিকা প্রয়াসও সবল ও সমহ্ধে হয়েছে। এই 
ভাবে জীবিকার জন্য বিভিন্ন উপাদানের সং্টি ও মানস-সংঘ্টি একই খাতে পরস্পরের 
সহায়ক ও পাঁরপূরক হিসাবে প্রেরণা দিয়েছে। তখন এই আত্মপ্রকাশের সামাগ্রক রূপ 
হিসাবে নূত্য ছিল স্বতঃস্ফর্ত, বলিষ্ঠ ও উৎপ্লাবনপূর্ণ | প্রাণিজগৎ থেকে এর ভঙ্গী 
অনুসরণ করা হত। অপদেবতাকে তুষ্ট করতে, মড়ক 'নিবারণে, বাঁ্ট আবাহনে, রোগ 
নিরাময়ে, শিকারে যাবার উন্মাদনা জাগাতে, নৃত্য 'ছিল তদিম মানুষের গোম্ঠণজশবনের 
প্রধান উপকরণ । ভারত সরকার প্রকাশিত "11১৩ [080০৪ 7) [0019 গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে 
বলা হয়েছে £ “5০91 0160. 198006 15 00016 00717 210 60015851017 61171551081 
০01 2000172] 6010 19105550100601)10)5 ঢাট0ো6 00902 টি 06 010661ল)]া 
16796. 11)65 08006 00617 15611519150) 0106 200001865 200. 01016 টি 
10120810501 0185 00206 09002240061 50007885117 01795০ 2100 51060 10 
৮/০75 01101116511 ০0170922700 916]0 হাতা 1106 19100 09019071101 01 11)6 
৪1670615200 11001780101 06 06901161706, 70016061017 টি 5৮1] 200 
10101000610. 1708006 19 0১০ 01686019[15521:515 816/810 810 
91091019109 

পৃঁথবগর প্রায় সর্বব্ই আদম মানুষের নতত্য, গত ও জগবনযাল্রা প্রণালশর বিস্ময়কর 
সাদশ্য দেখা যায় । একই ধাঁচের বিশ্বাস, প্রথা, সংস্কার ও রীতিনীতির চলন ছিল । 
তার কারণ এই যে প্রত্যেক দেশের মানব-সমাজই আদম কালে সভ)তা বিকাশের একই 
্তরগুশলর মধ্)দিয়ে অগ্রসর হয়েছে । এমন কি এখনও পাথিবীর বিভিন্ন স্থানে যে সব 
জনসমষ্টি অনন্বত ভরে পড়ে রয়েছে তাদের মধ্যেও আদিম মনের এই ধারা লক্ষ্য 
করা যায়। . 

আদম যুগে মানুষের জাবনে, চিন্তায় ও কর্মে যাদু (09৪1০) ও আতিগ্রাকৃতে 
[ব*বাসের প্রাধান্য ছিল । তারা মানুষের এব'ধিক শাত্বায় বিশ্বাস করত এবং মৃতুার 
পরে সেই আত্মা অপদেবতারূপে গাঙ্ছে, পাহাড়ে বা অন্য জীবজন্তুর মধ্যে প্রবেশ করে, 
এই ধারণা প্রবল 'ছিল । প্রাচীনকালের মানুষ অজ্ঞতা, ভয় ও বিস্ময় থেকে প্রাকৃতিক 
শান্তগঁদকে অলোৌফিক ক্ষমতাসম্পন্ন দেবতা, অপদেবতা মনে করত । এবং তাদের তুষ্ট 
করার জন্)ই এইসব প্রান কৌশল যাদু ও মন্ত্রতন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করত | জপবন- 
ধারণের প্রয়োজনে নিজের চাহিদা অনুযায়শ মানুষ নাচে-গানে, নানা অনকৃতিমূলক 
মাধ্যম গ্রহণ করে অভ৭ম্ট ফল লাভ করতে চাইত । এই অন.কতিূলক প্রক্রিয়া ও যাদ-র 
নিয়ম, নাতি ও সংযমের মধ্য দিয়েই, সেষগের মানৃষের দৈহিক ও ম।নাঁসক শান্তর 
উৎকর্ষ ও পরিপূর্ণতা আসত ও তারা জীবনঘুদ্ধে আঁধকতর কুশলণ ও বিচক্ষণ হয়ে 
উঠত। এই যাদুকে আশ্রয় করেই জীবনচচরি অনাতম অঙ্গরূপে নত্যকলা গড়ে ওঠৈ। 
আতপ্রাকৃত শা, অপদেবতা তাড়ানো, অসুখ সারানো প্রভাতির জন্য নৃত)গণতের 
মাধামে আদম মানূম তাদের সংপ্ধ শান্তকে জাগ্রত করত! নৃত্যের বাঁচন্ত ভঙ্গীতে, ভয়ে, 
ভীঁস্ততে আদিম মানুষ যাদু ও আতিপ্রাকতের গড়ে শান্তকে বন্দনা করেছে । 
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এই প্রসঙ্গে জজ টমসন বলেছেন £ 4১ 05721651506 15 006 11010 88৮85865 
5006৩ 60 120099 035 ৬11] 01. 00610 61758000061 5 001000105 1139 
1311001 0100595 (36 036১ 95115 00 100106 800090৮ [6 0069 ৪10 18179 
61829 1১210 ও 05005 10 17101) 0569 10010665016 281002া710 010005, 1195 
0180 ০£ 6১003065005 91110651১06, একথা অনদ্বধকাধ' যে আজকের উন্নত 
সংস্কৃতির বিকাশের মূল উৎস হচ্ছে এ প্রাচশন অসংস্কৃত নৃত্য-পদ্ধতি । সেই সময়েই 
তার মধ্যে শিল্পবোধের লক্ষণ সংগত ছিল। এ প্রসঙ্গে সিনাইডার বলেছেন £ “০৮৫ 
017516555 5৬1 2 01১9 010996 001001065 ৬৪ 010 00. 16007011095 ০06 813 
(০ 0039051% 8150 2১:30 1555 ০3090109013 51081910506 101)6 28:010009 01 
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আদম যৃগের নত্যকে মোট।মটভাবে দুই ভাগে ভাগ করা যায়. ঃ সামাজিক ও 
ভোতিক বা ধর্মমূলক। সামাজিক নৃতে)র মধো জন্ম, বিবাহ-উৎসব, যুদ্ধ, সংস্কার ও 
অনঘ্ঠানের নৃত্য এবং ভৌতিক বা অন্যান্য ধর্মমূলক অন.ভ্ঠানের মধ্যে দেবতা, অপ- 
দেবতা পূজা, সম্মোহন, শিকার, শস্য উৎপাদন, বুষ্টি আমন্ত্রণ, রোগ নিরাময়, অন্ত্যেছ্টি- 
কিয়া, মৃত আত্মার আবাহন প্রভৃতি প্রধান । চামড়ার বাজনার সঙ্গে করতালি দিয়ে, মাথা 
ও অঙ্গ চালনা করে তারা নাচত। ভাব-ভঙ্গতে বন্য পশুদের অনুকরণ করা হত। সে 
যুগের অন্ত অ।দিম নতত্য গুসঙ্গে হাম্বলি বলেছেন ৪ 41815055 ৬/61৩ ৪150 
[06169120--4 (0 ৪6-3008001005 56160010706 191105 01 101106910032)5 10109 
। 910) 50065, ৬/10101) ৬61০. 1005015 80109 50601581195 96 0150 200. 0061 
10 20401) 1019106]865৮700650050055 ৮615 2005019 11) 17001650010 0106 
[7)09%5100861065 06 6০ ৬110 20170915500. 5010099৬61০ 16170000050 10 
10910501015 06 006100169 ০0৫ (1১6 101105 2100. 9101079819৮ বত'মানেও বিশ্ধ্য 
[হমালয়ের পাবত্য প্রদেশ ও অন্যান্য আদিবাসী ও উপজাতিদের নত)-গণতের মধ্যে এই 
আদম অনন্নত গ্রকীতির পরিচয় পাওয়া যায়। 

আদিম মানুষ ছিল প্রকৃতির অন্ধ অঙ্গ । তার নিদ্নতম শ্তর পশহ অবস্থা সে আতিক্রম 
করল সভ্যতার অগ্রগাতির সঙ্গে! সভ্যতার অগ্রগতির সচনা হল সেদিন যেদিন মানুষ 
হাতিয়ার তোর করতে শিখল-এল তার শিকার-জীবন। তখন মানুষের শিল্পকলার বস্তু 
ছিল শিকার । এরপর এল কৃাঁষ ও পশুপালন পদ্ধাত এবং তার পর থেকে উন্নততর 
সভ্যতার জগ্নষান্রা। আ'দিমকালের নৃত্যই বিবর্তনের মধ্য 'দিয়ে প্রাগৈতিহাসিক সিম্ধু 
সভ্যতার সংস্কাতি সংপদে সমন্ধ হল। 

[সিন্ধু সভ্যতার আকারে, হরপ্পা ও মহেন-জো-দড়োর প্রত্ুভাতিক গবেষণায় 
ভারতের সঃপ্রাচীন কালের সংস্কৃতির লুপ্ত অধ্যায় অ।মাদের কাছে উন্মোচিত হয়েছে। 
গকছু 1বতর্ক থাকলেও প্রাগৈতিহাসিক যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতির কাল সম্পর্কে 
আধিকাংশ প্রর্ুতাত্তকগণ মনে করেন যে মোটামুটিভাবে খঙ্টপূর্ব পাঁচ হাজার থেকে 
খুষ্টপব তিন হাজার বছরের মধ্যে এ সময় নাঁদিন্টি করা যায়। ভৌগোলিক সীমার 
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দিক থেকে প্রার্গোতহাঁসক ভারতের এই সমগ্র অণলকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা 
যায়। প্রথম ভাগে বালচদ্তানের উর পাবত্য প্রদেশ ও অপর ভাগে দসম্ধূনদ 'বিধোৌত 
পাঞ্জাব-সিম্ধুর সমতল ভূমি ৷ হর*পা ও মহেন-জো-দড়োর ধহংসন্তপ থেকে তৎকালণন 
ভারতের সম্ধ নগর-জশবন ও পৌর-সংস্কাতির পরিচয় পাওয়া যায় ৷ নানা প্রকার 
অলংকৃত পানর, শখলমোহর, বিভিন্ন মূর্তি, পোড়া ইটের ঘরবাড়ি, কৃপ, স্নানাগার, 
পয়ঃপ্রণালশ, বিভিল্ল অস্রশস্ত প্রভাতি তখনকার উন্নত সংস্কৃতিসম্পশ্ন পৌর-জাীবন- 
যাল্লার নিদশ'ন | গসিম্ধূ উপত্যকার সভ্যতা কোন বিশেষ জাতির সম্টি নয় ; 'বাভন্ন 
জাঁতর অবদানে সমৃদ্ধ | সন্ধ্য সভ্যতাই ভারত-সংস্কাতির প্রাচীনতম রূপ । 
প্রাগেতিহাঁসক যুগের 'বাভন্ন অঙ্কিত পালে ও চিলিত অনূষ্ঠানে হিন্দ দেবদেবা 
ও সামাজিক অনূচ্ঠানের উৎস পাওয়া যায় । 

হরপা ও মহেন-জো-দড়োর ভগনাবশেষ থেকে সে যুগের সঙ্গত ও নত্যকলার 
নানা উপকরণ পাওয়া গিয়েছে । এগুলি থেকে তৎকালীন সমাজের নৃত্যের রূপ 
পাওয়া যায় ৷ কয়েকটি উপাদান সম্পকে ড. লক্ষণস্বর্প বলেছেন £ “000৪ 56৪] 
195 01556106650 2. 08100100 806106, 006 10271506502 2 01020 800 
00)615 516 081)0105 60 06 (0176. 00170105568] 000 [78715101095 5 20210 15 
[70185100017 8 01017 0610016 2, 6061 011 21070610812 ৬/0002715 0800106, 
ঢা? 006 ০৭9০১ 27091660716 105৭ 7. 00171] 1) 71010110119 700],৮ 

এই উপকরণগলি থেকে তৎকালীন সময়ে গত ও বাদ্য সহযোগে নৃত্যের 
অনুশখলনের প্রমাণ পাওয়া যায় | স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ '£৯ 91১069156৮0]. ০৫ [00191 
091)09, প্রবন্ধে বলেছেন £ “যা 006 016-171510110 01125 8 101007026 0700109 
010] 995 25088060059 1২০৬ 991)8061 109591900 321)91019 2100 115 251010002- 
0০2 1095 0:০০] (0৪6৮0016012 06 081001105 85 10:2৮৪121)6 ৪৮6) 11) 
0096 120506678515 12 21] 19. 716019010 11910125 2100 0708. 9010076 100760151715 
০6 10510 116 00100 1১০ ০ 1065 (৬০609), 0116 (600), 2100. 01017) 
(1৬171981009) ৬০1০ 8150 ০১:০৪৬৪০০, 1026 57065819016 00011111165 01 7011510 1) 
0১96 016-101560110 0120.” এই নারীমৃর্তিব সাজসজ্জা ও কেশবিন্যাস বাল.চিন্তানের 
অধিবাসীদের অনুরূপ । আবিষ্কৃত আর একটি প্রস্তর মৃতিতে, শিব-নটরাজ মূর্তির 
সাদশ্য প্রথম দেখা যায় । এই প্রসঙ্গে ড. রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় বলেছেন £ 70১৫০ 
৪5 6৬০ 16008210191018 599005655 10000 5৪6 71410179১50 006 00767 
০ ৫9101. 9785 51416, 02 25001 06 8. 10916 091)061, 9181301106 010 115 1191 
1০9, 10) 005 166 168 1581560 1)151)5 1106 2006510091৪ তাজ,” 

সম্ধ উপত্যকার এই সব আঁবদ্কার নিঃসন্দেহে প্রাগোতহাসিক য্‌গে নৃত্যকলার 
প্রসারের কথা প্রমাণ করে এবং এই সব উপাদানের মধ্যেই পরবতধ'কালের রূপসমদ্ধির 
যোগসংত্র খুজে পাওয়া যায় । পরিতাপের বিষয় এই যে, নত্যের ইতিহাস রচনার 
বহু উপাদান এখনও দেশের বিভিন্ন প্রত্বতাত্ক সংগ্রহ-কেন্দ্রে ও লপ্তপ্রায় পূশঘপ্রত্ের 
মধ্যে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে, যা নিয়ে প্রকৃত গবেষণা এখনও আয়ন্ত হয় 'ন। 

মোহেন-জো-দড়ো ও হরস্পায় যে উন্নত সভ্যতার পারচয় পাওয়া যায়, তা প্রাচখন 
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ভারতায় সংস্কৃতির গৌরবময় রূপের নিদর্শন | সিদ্ধৃ-সভ্যতায় আরদের অবদান 
ছিল কি-না তা নিয়ে মতদ্বৈধতা আছে | তবে একথা অনস্বীকার্য যে বৈদিক ঘৃগের 
ন.ত্যকলা নিঃসন্দেহে 'সিম্ধৃ-সভ্যতার ধারাতেই সমূদ্ধতর হয়েছে । আর্ধ-অনাধ 
সংস্কৃতির মিলনে এবং আর্য ও আধ্পৃব সংস্কৃতির নিবিড় সংযোগেই নৃত্যকলা 
মানব মনের মহৎ আনন্দের উপাদানে পরিণত হয়েছে । মোটামুটি ভাবে খন্টপর্বে 
1তনহাজার থেকে খঙ্টপূর্ব ছয়শত বছর পর্যন্ত সময়কেই বোদিক যৃগের কাল হিসাবে 
গণ্য করা হয়ে থাকে | 1 

বোদক য্‌গে দর্শন ও ধর্মের অনুশশলনের প্রাধান্য দেখে অনেকে মনে করেন, 
সে যৃগে নৃত্য, প্রভৃতি শিপকলার বিশেষ সমাদর ছিল না। 'ম্তু এই ধারণা 
সম্পূর্ণ ভ্রান্ত | নত্য, গীত, বাদ্য আর্ধরা অনার্ধদের কাছ থেকে পেয়েছেন এবং 
তার অনুশীলনও করেছেন 1 শ্ক অধ্যাত্মবাদ প্রচারই বোদিক সমাজের একমাত্র লক্ষ্য 
ছিল না, শিল্পকলা ও জাবন-দর্শন সম্পকেও সুস্থ স্বাভাবিক দ:ছ্টিভঙ্গগ ছিল । 
রবান্দ্রনাথের ভাষায় £ “সেই সঙ্গে এই কথাও দেখবার আছে, সেদিনকার ভারতবর্ষের 
বাণী শহ্কতা প্রচার করে নি । মানুষের ভিতরকার এ*বধকে সকল দিকে উদ্বোধিত 
করেছিল-স্থাপত্যে, ভাঙ্কষে চিরে সঙ্গীতে সাহিত্যে । তারই চিহ্ন মরুভূমে অরণ্যে 
পর্বতে দ্বীপে দ্বীপান্তরে, দুর্গম স্থানে, দ্‌ঃসাধ্য কম্পনায় । সন্বাসীর যে মন্ত্র মানুষকে 
রন্ত করে, নগ্ন করে, মানূষের যৌবনকে পঙ্গু; করে, মানব 'চন্তবাঁত্তকে নানা 'দিকে 
খর্ব করে; এ সে মন্ত্র নয়। এ জরারীণ কৃশপ্রাণ বৃদ্ধের বাণী নয় । এর মধ্যে 
পারপূর্ণপ্রাণ বীযধ'বান যৌবনের প্রভাব ।” বোঁদক সংস্কাঁতিতে আভু/দয়িক ও আভিচাঁরক 
প্রয়োগ অনযায়শ নৃত্য-গীত অননৃষ্ঠত হয় । খক সংহিতায় “পপক্ষেণ্) মিদ্দ্রত্তে- 
হ্যোজোনম্নানিচন্তমানো অমতঃ” প্রভৃতি বিভিন্ন শ্লোকে নৃত্যের উল্লেখ পাওয়া 
যায়। এছাড়া 'বিভন্ন সূত্র ও ভাষ্য থেকে সামগানেও নৃত্যের অংশের কথা জানা যায়৷ 
অথর্ববেদে “কো বাণম কো নৃত্যো দধোৌ” এই উদ্ধৃতি বীণা সহযোগে নৃত্যের কথা 
প্রমাণ করে । সামসংহিতা, শরুষজবেদ, কৃষ্ষজবেদ প্রভাতিতেও নত্য-গীত-বাদ্যের 
উল্লেখ পাওয়া যায় ৷ শকুষজর্বেদ ভাষ্যে আচাষ সায়ন গম্ধর্ব ও অপ্সরাদের কথা উল্লেখ 
করেছেন ৷ গম্ধব' ও অপ্সরাদের সঙ্গে সঙ্গীত ও নৃত্যকলার নিবিড় সম্পক“। সংস্কাতির 
ণবকাশ ও ক্রমোন্নীতির অভিযান্রায় বৈদিক যূগকে শিল্প, সৌন্দঘ' ও দর্শনের সুমহান 
যুগ ব্লা যায় ! ্‌ 

ভারতীয় শিল্প ও লালতকলার সমদ্ধিতে সূপ্রাচীন বেদ ও উপনিষদ সাহিতোর 
অবদান অসামান্য । ইহলোকের জন্যে সংস্কৃতি সাধনা ও অনন্তলোকের জন্যে ধর্মসাধনা- 
এই উভয় সাধনার সমন্বয়ে মহাতপস্যার কাল বোঁদক যুগ । ক্ষিতিমোহন সেন বলেছেন ঃ 
'শিশলপ সম্বম্ধেও এতরেরের বাণীগীল অপূর্ব । এতরেয় বলেন, িল্পণরা তাদের 
শিজ্পস:ষ্টির দ্বারাই দেবতার ভ্তব করেছেন । সৃষ্টিতে যে দেবশিশ্প তারই অনন্প্রেরণায় 
শিজ্পপদের যে এই .সব শিক্প, তাই বুঝতে হবে। যিনি এইভাবে শিঙ্পকে দেখেছেন, 
তিনিই 'শিছ্গেপের মর্ম বুঝতে পেরেছেন । শিল্পের দ্বারাই শিল্পীর যে উপাসনা, তাতে 
স্বর্গ বা মুণ্ত মেলে না। তার ফল হল শজ্পের দ্বারা আপনার আতথাকে সংস্কৃত করে 
তোলা । শিল্পসাধনার দ্বারা বিশ্বের দেবাঁশজ্পের ছন্দে, শিজ্পী আপনাকে ছন্দোময় 
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করে তোলেন ।? শিজ্প সম্পকে” সে বুগের চিন্তা কত মহৎ এতরেয় শ্রা্গণের এই অংশ 
থেকে জানতে পারা যায়। জশবনদর্শন সমপকে" সুস্থ, স্বাভাবিক ও বান্তব দষ্টিভঙ্গী 
ছিল বলেই বৈদিক ঘৃগে শিজ্পের পরমতত্ত্ সংস্কৃতিলোককে আলোকিত করেছে। 

ক্ষিতমোহন সেন 'ভারতের সংস্কীতি' গ্রন্থে বলেছেন £ “মহার্ঘ এতরেয় ছিলেন আর্ধ 
ও অনা! সংস্কৃতির একটি অপরুপ ও মহনশয় সমন্বয় । এতরেয় বলেন, অনার্ষেরা 
পুথবীর সম্তান । ইতরা তাই মাতা পৃথিবীকে স্মরণ করোছিলেন ৷ আর্ধ-অনার্ধ মিলনে 
তাই যেসব বিদ্যার সন্তাবনা হল, তার সঙ্গে পাঁথবশর ঘনিষ্ঠ যে যোগ আছে, তা এই 
চৌষাঁট্ কলার তালিকা দেখলেই বোঝা যায় ।” 

চৌধষট্রি কলার তালিকা 2 ১) নৃত্য, ২) গীত, ৩) বাদ্য, ৪) উদক বাদ্য, ৫) নাটা, 
৬) সাজসজ্জা ও কুরুপকে সুরূপ করার বিদ্যা বা কৌচুমারযোগ, ৭) নেপথ্য বা বেশরচনা, 
৮) িশেষক ছেদ্য বা তিলকাদি রচনা, ৯) দশন বসন-রঞ্জন, ১০) কেশে পূষ্পাবন্যাস, 
১১) কেশাঁবন্যাস, ১২) প.হপান্তরণ, ১৩) মাল্য রচনার বিদ্যা, ১৪) গন্ধযযান্ত, সুগন্ধ 
প্রচ্তুত বিদ্যা, ১৫) আলেখ্য, বর্ণকরণ ও চিন্রকরণ, ১৬) প্রতিকৃতি নিমণি, ৯৭) যুদ্ধ- 
বিজয় বিদ্যা, ১৮) বক্ষায়বেদ, ১৯) নানাবিধ পাকবিদ্যা, ২০) পানীয় রচনা, ২৯ তক্ষণ 
বা ছুতোরের বিদ্যা, ২২) চরকা কাটা, ২৩) বেত ও তৃণাঁদর দ্বারা ভালা কুলো প্রভৃতি 
রচনা, ২৪) শয্যা রচনা, ২৫) সূচপকর্ম, ২৬) খেলনা রচনা, ২৭) ভূষণ অর্থৎ অলঙ্কার 
রচনা, ২৮) কর্ণপন্ত, কণলিঙ্কার প্রস্তুতবাধ, ২৯) তণ্ডুল কুসুমাঁদ দ্বারা নৈবেদ্য রচনা, 
৩০) সমপাট্য অথাৎ হগরা-মাণ-রত্বাদি কাটা, ৩১) মাঁণরত্ব বসানো, ৩২) বাস্তুবিদ্যা, ৩৩) 
মাণিরত্রজ্ঞান, ৩৪) ধাতুরত্লাদি চার, ৩৫) খানবিদ্যা, ৩৬) ধাতুবিদ্যা, ৩৭) ইন্দ্রজাল, ৩৮) 
বস্তগোপন, ৩৯) হস্তলাঘব, ৪০) চি্যোগ, ৪১) সরক্রিয়া, পুতুলনাচ, ৪২) পশুপক্ষী 
লড়ানো, ৪৩) পাখা পড়ানো, ৪৪) দযতাঁবিদ্যা, ৪৫) আকর্ষণ ব্লখড়া, ৪৬) অভিধান “বিদ্যা, 
৪৭) বৈনা'য়কী বদ্যা, ৪৮) দেশ ভাষাজ্ঞান, ৪৯) কাব্যসমস]া পূরণ, ৫০) চ্লেচ্ছিতক 
গিবকতুপ, ম্লেচ্ছ ভাষাজ্ঞান, ৫১) অক্ষর মুন্টিকা, অঙ্গুলি দ্বারা অক্ষর রচনা, ৫২) উত্তম- 
রূপে পাঁড়বার বিদ্যা, ৫৩) নাটকাখ্যানাদি দর্শন, &৪) মানসণ কাব্য-ক্রিয়া, €৫) প্রহেলিকা, 
৫৬) ঘন্তরমান্্কা ৫৭) উদকাঘ।ত, ৫৮) উৎসাদন, ৫৯) দূবচিক যোগ, ৬০) প.ষ্পশক'টিকা, 
নিমিত্ত জ্ঞান, ৬৯) ধারণ মান্রকা, ৬২) ক্রিয়াবকলপ, ৬) ছলিতকযোগ, ড৬৪) বৈত।লিবণ 
বিদ্যা। 

উপ্পাঁর উত্ত তালিকা থেকে শিল্পকলা সম্পর্কে বোদক যুগে বাস্তববোধ ও শ্রদ্ধার 
পারচয় পাওয়া যায়। এই সশ্রম্ধ মনোভাব ছিল বলেই পরবতাঁকালে নাট্/শাস্কে পণ্চম 
বেদ বলে আঁভহিত করা হয়েছিল । বৈদিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি, কয়েক শত ও সবহ্গ্র 
বংসরের সাধনা ও অনুশীলনে গড়ে উঠেছে । নৃত্য, গত, সা'হত্যা, শিল্পকলা ও দশ'নের 
চরম উৎকর্ষের লক্ষণ এই যুগেই স্পম্ট হয়েছে। হ্যাভেল বলেছেন £ "775০ ৬৪৭1০ 
720100 15 211 11000020000 006 10150010905 106080$6* €১৫০61% 001 ৪ ৬61 
00161021100. 01 105 101560155 0১০ ৬610 12000156 15 1061100 ৪]] 17001910211 

বোদিক যজ্ঞকুণ্ডগযীলকে কেন্দ্র করে ভারতের সাহিত্য, দর্শন, শিহ্প, ললিতকলা, 
কাব্য-সৌন্দর্য অধূতধারায় প্রবাহিত হয়েছিল । এই যজ্ঞকুণ্ড প্রদক্ষিণ করে ন-ত্যগণতেরও 
ভূমিকা ছিল । ছা্দোগ্য উপানিষদে আছে £ “তে হ যখৈবেদং বাঁহস্পবয়ানেন স্তোষামানাঃ 


৪ 


সংরক্ষাঃ সপ'শ্তি, ইত্যেবমাসসপহঠতে হ সমৃপবিশ্য হিং চক্র 1৮ অর্থাৎ আরধ্ধ বঙ্জ- 
কর্মে ঘাহস্পবমান শ্তবের প্বারা স্তুতি করতে উদ্যত উদস্গান্রপরা পরস্পর সংলগ্ন হয়ে 
মণ্ডলাকারে যজ্ঞবেদণ প্রদক্ষিণ করতেন । গানের সঙ্গে সমবেত নৃত্যের এটি উল্লেখযোগ্য 
নিদর্শন । স্বামণ প্রজ্ঞানানন্দ বলেছেন £ “আবার করম্মফলেয় বণণনা প্রসঙ্গে নতা ও 
গণতের উল্লেখযোগ্য ভূমিকার কথা ছান্দোগ্যের অম্টম অধ্যায়ে বত আছে £ অথ যাঁদ 
গাশতবাদঘ্লোককামো ভবতি, সংকজপাদেবাস্য গণতবাদিতে সমযত্ুষ্ঠতঙ্জেন গগতবাণদ্- 
লোকেন সংপন্নো মহশয়তে, অথাৎ সাধক যদ গধত ও বাদ্যর্প লোক (€ ৬০৭ ) কামনা 
করেন তবে তাঁর সংকজ্পমাল্লেই গশত ও বাদ্য 'িনকটে উপস্থিত হয়। 'তিনি সেই গাঁত ও 
বাদ্য উপভোগ করে সমৃদ্ধ ও জগতে পজত হন এবং নিজেরও মাহাত্ম্য অনভব করেন । 
এখানে গম্ধর্বলোকেরও কল্পনা করা হয়েছে। পুরাণে এ ধারণা আরও প্রবল, 'কিন্তু 
ছান্দোগ্যের মতে প্রান উপাঁনষদে লোকের কল্পনা ম্থান পেয়েছে । ব্রহ্মা, ইন্দ্ু, চন্দ্র, বায় 
বরুণ প্রভৃতি লোকের মতো, উপানষদে গন্ধর্বলোকের বর্ণনা পাওয়া যায় এবং মানুষ 
গশতবাদ্যের অনুরাগী হলে মৃত্যুর পর গণীতবা'দিতলোকে অর্থাৎ গম্ধবলোকে গমন করে।” 
কঠ উপাঁনষদে যম-নাঁচকেতা সংবাদে নৃত্যগীতের উল্লেখ আছে । এইরূপ অসংখ্য উদাহরণ 
উপানষদের ঘগে নহত।গীতের প্রসার ও অনশশলনের কথা প্রমাণ করে। বাদ্যের সঙ্গে 
তাল রেখে যে সামগেরা গান করতেন এবং পুরনারীরা করতালি দিয়ে যজ্জবেদণ পরিক্রমণ 
করে নতত্য করতেন তার বহ্‌ উল্লেখ পাওয়া যায় । খগ্বেদের একটি মন্ত্রে “অধি পেশাধাঁস 
বপতে নতৃর বা," অর্থাৎ উষা নর্তকশর মতো রূপ প্রকাশ করছে, এই নর্তকণ শব্দ থেকে 
নৃত্যকলার আন্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। অধ্যাপক দিলভ'যা লোভ এই মন্ত্রের প্রসঙ্গে 
বলেছেন £ “)৬1০:5০৬০ঘ 0০ 1২16৮6৫9 ( 1. 92. 4) ):2116805 10005/5 10281061058 
৬/1)০ 0501560 20 51016200197 191756502005 2030 200৮ 10619 ৪10 006 
4৯0181৬৪৬০৭ (50111 41) 106115100৬7 0720 08170058100. 5172 10 2701810,), 
শস্যোৎপাদন ও ব:স্টি আমন্ত্রণের জন্য মহাব্রত উৎসবে এবং 'বিবাহ উৎসবে বাদ্যের সঙ্গে 
পুরনারীরা যঙ্ঞগ্ন প্রদক্ষিণ করে নূত্য করতেন। অধ্যাপক কথ বলেছেন £ [1005 
৪0 01১৩ 1৬৭1১7৮9159 00981061095 0810065 15000 006 01625 & 50611 0 10110% 
00৬ 1910. 007 1196 01905 800 69 520০0151100 [00105196155 06 0102 106105. 
135197ত5 01)510091001596 02000020515 ০0000015660 (১1781010555 2105-8010)5 85015 
1, 11, 5)১ 1013615 35 021506 0 100900005 15056 19191091105 212 511]] ৪11৬6,., 
৪10 00100619876 [1256176৬1১0 08106 00 006 50871)0 0€ 0006 1066 200 1006, 
0906১ 17000510270 90105 1111 0০ ড/1)016 8 ০01 10071)9,৮ অনেকে বলেন 
সামগ্ধানের যুগে গানের সঙ্গে নৃত্য ও বাদ্যের সমাবেশ ছিল না, কাজেই সামগ্রানকে 
সঙ্গত (নৃত্য, গীত ও বাদ্যের সমন্বয় ) আখ্যা দেওয়া সঙ্গত নয়। কিন্তু এ ধারণা 
ভ্রান্ত। এছাড়াও বিবাহ উৎসব, সীমন্তোন্নয়ন উৎসব, যঞ্জসমাপ্তিতে অবভূথস্নান উৎসবে 
নত্য, গীত ও বাদ্য অনুষ্ঠিত হত। 

- বৈদিক যুগেই সামগ্দনের হন্ভ ও অঙ্গীলিসঞ্কেত থেকে মুদ্রার প্রচলন হয় । যজ্ঞন-- 
টানে, উপাসনায়, মাঙ্গীলক আচরণের অপরিহার্য অঙ্গরূপে, করণ অন_সারে মরার প্রয়োগ 
করা হত.। অবশ্য উপাসনা-মুদ্রা ও নর্তনমদ্রার মধ্যে ব্যবহারিক রূপভেদ আছে, কিন্তু 


. ই 


মূলে কোনো গ্রভেদ নেই। বৈদিক ক্রিয়ানখ্ঠান ও অধ্যাত্মভাবের সঙ্গে সামপ্তাস্য আছে 
বলে মূদ্রাগলি সেইঘ্গেই সাধনার রস ও ভাবের আঁভব্যন্তির বাহনরংপে সমাদতত 
হয়েছিল। . 

বোদিক যুগের শেষভাগে গোম্ঠশবদ্ধি ও রাজ্যবৃদ্ধির সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য সভ্যতা বিকাশলাভ 
করল । পাণ্চাল দেশ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির কেন্দ্র । খৃষ্টপূর্ব পণ্চম ও ষষ্ঠ আব্দে অবন্তখ, 
বংস, কোশল, মগধ প্রভৃতি রাজ্যের শিল্প সংস্কৃতির হীতহাসের বিশেষ বিবরণ পাওয়া 
যায় না। থখৃথ্টপূর্ব ৫৬৬ অধ্দে গৌতমব্দ্ধের আবিভবের পরের শিল্পকলা, ন:ত্যগীতের 
কথা বোদ্ধজাতক ও কাহিনশ-সাহত্যে পাওয়া যায় । মনে রাখতে হবে, যদিও শিক্ষা ও 
প্রাতিশাখ্যগি বৈদিক সংস্কৃতি নিয়েই সীমাবদ্ধ তবুও তাদের অধিকাংশই বোদ্ধযুগের 
প্রভাবে পারবধিত হয়েছে। 

খুঙ্টপৃব' পণ্চম শতকে পাণিনণ রচিত অন্টাধ্যায়শতে “পারাশয'শিলালিভ্যাং 
[ভিক্ষু নটসত্রয়োঃ” প্রভৃতি সূত্র থেকে তৎকালগন সমাজে নত্যগীঁতের সমাদরের প্রমাণ 
পাওয়া যায়। খষ্টপৃব ৩য়-২য় শতকে পতঞ্জীলর মহাভাষ্যে নৃত্য ও নর্তকীর উল্লেখ 
এবং অনৃশশলনের কথা আছে । খঞ্টপ্‌ব ৩য়-৪থ শতকে দক্ষিণ ভারতের 'শশলগ্পাদ- 
কারম” গ্রন্থে নৃত্যকলার আলোচনা পাওয়া যায় ৷ “শল”্পদিকারম” একাঁটি সংপ্রাচন 
তামিল মহাকাব্য. রচয়িতা ইলাঙ্গের আ'দিগল। 

নন্দরাজাদের পূর্বে শিশুনাগবংশগয় 'বাম্বসার ও অজাতশন্রু প্রভৃতির রাজত্বকালে 
অর্থাৎ খুষ্টপূর্ব &8৪ থেকে ৫৬৪ অব্দ পযন্ত নৃতাকলার অনুশগলন ও বিকাশের 
কথা হীতহাসে পাওয়া যায়! গান্ধার ও পুরুষপুরের (পেশোয়ার ) আঁধবাসগদের 
কলানৈপুণ্যের বিশেষ খ্যাতি ছিল। 

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্ুমণের ফলে গ্রিস ও ভারতের মধ্যে সাংস্কাতিক আদান- 
প্রদান ও মিলনের যোগসূত্র গ্রথিত হল । গ্রিক এতিহাসিকদের তথ্য থেকে জানা যায় 
অজাতশনুর রাজত্বকালে ভারতণয় সংস্কৃতি ও ভাবাদশ* ভারতের বাহিরেও সংগ্রসারিত 
হয়। চম্পা, রাজগহ, বৈশাল+, পাটালিপ্র, কোশঙ, কৌশাম্বী প্রভৃতি অগলে শিজ্পচচ'রি 
বিশেষ সমাদর 'ছিল। অন্তঃপীরকাদের মধ্যেও নৃত্যগগতের অবাধ অন:শপলনের সুযোগ 
ছিল। রাজদরবারের সহান[ভূতি ও অর্থব্যয়ে ললিতকলার শ্রীবপ্ধির জন্য নাট্যমন্দির ও 
নৃত্যগৃহ পাঁরচালিত হত । শাদ্নীয় নৃত্যকলায় িপুণা দেবদাসঈদের উল্লেখ পাওয়া 
যায়। : 

খুহ্টপূর্ব ৬০০-৫০০ শতকে ভগবান ব্রহ্মা তথা ব্রন্মা-ভরত আদি নাটাবেদ প্রণয়ন 
করেন। ভরতমূনি রচিত নাট্যশাস্ত্ের কাল 'নিণাঁত হয়েছে খংজ্টয় দ্বিতণয় শতকে । 
ভরতমনি অবশ্য তাঁর নাট শাস্তকে সংগ্রহ বলে স্বীকার করেছেন৷ তিনি প্রারভেই উল্লেখ 
করেছেন £ “নাট্যশাদ্ং প্রবক্ষ্যামি ব্রঙ্মণা যদুদাহতম:” অথথ রক্মা রচিত নাট্যশাল্ত 
আলোচনাকে অনুসরণ করেই ভরত পণ্চমবেদরূপ নাট্যশাস্ন রচনা করেন । 

'প্রন্ধা-ভরতম্‌” এর পরে “সদাশিব-ভরতম্‌” নামে আর একটি প্রাচশন নাটাগ্রন্থের 
উল্লেখ পাওয়া ধায় । অনেক ভাষাকার সদাশবকেই আদ ভরত বলে থাকেন। রক্গা- 
ভরত, সদাশিব-ভরত ও অন্যান্য আচার্যদের যথাথ সময় ও অন্তিত্ব নিয়ে মতানৈক্য 
আছে। সব গ্রন্থের আধকাংশই বিল্প্ত হওয়ায় যথাযথ মূল্যায়ন পল্তব হয় নি। সম- 


১, 


সাম্মায়িক বা পরবতর্শকালের ভাষ্যকারদের তথ্যের উপরেই নিভ'র করতে হয়েছে । 

ক্লাসকাল যুগের সূচনা থেকে নৃত্যকলার বিকাশের ধারা বেগবতাঁ হতে দেখা 
যায়। রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্যের কালকে মোটাম.ট ভাবে খম্টপূর্ব ৪০০-২০০ 
অন্দের মধ্যে গণ্য করা হয় ৷ সন তারিখের ব্মিকতা রক্ষা করে ইতিহাস রচনার প্রথা সে 
সময় 'ছিল না, 'কম্তু এই মহাকাবাগুলির কথা ও কাঁহনীর মাধ্যমে তৎকালীন ভারতের 
সামাঁজক, রাজনৈতিক, অথনোতিক, সাংস্কৃতিক অবস্থার প্রা এতিহাঁসক িন্ত পাওয়া 
যায়। রামায়ণ ও মহাভারতের মধ্যে কোনাঁট বোঁশ প্রাচীন তা নিয়েও পণ্ডিতদের মধো 
মতভেদ আছে । খাঁষ বাল্মীক নৃত্যের প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ 


“47ত গন্ধরবাজান। ভরতক্যাগ্রতে। জণ্ু5। 


উপন্বত্যন্তং ভরতং ভরদ্বাজগ্য শাসনাঁৎ ॥” 


এখ!নে ভরত প্রপঙ্গে সম্ভবত আ'দ ভরতের কথাই বলা হয়েছে। খাঁধ ভরদ্বাজও নাট্য 
নৃত্যশাস্তের রচয়িতা ছিলেন । 'কিম্তু তার গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় 'নি। ভরত নাট্য 
শাদ্তের আচার্য-তালিকায় অন্যান্য খাঁষদের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে £ 


“আত্রেয়োহথ বশিষ্ঠশ্চ পুলস্ত্য পুলভঃ ক্রুতুঃ। 
আঙ্গরা গৌতমোহগস্তেযে। মনুরায়ন্তথারুবান্‌। 
বিশ্বামিত্রঃ স্থলশিরাঃ সংবতঃ প্রতিমর্দনঃ | 
উশন। বৃহস্প[তিৰৎসশ্চ্যবনঃ কাশ্ঠপো গ্রুবঃ ॥ 
দুর্বাস। জমদগ্নিশ্চ মার্কতেয়োহথ.গালবঃ। 
ভরদ্বাজোহথ রৈভ্যশ্চ বালীকিভগবাংস্তথ| 1৮. 


এই তাদিকা থেকে রামায়ণ মহাভারতের যুগে নাট্য ও নত্যকলার উৎকর্ষের প্রমাণ পাওয়া 
যায়। আবার রামচন্দ্র আয়োজিত অ*্বমেধযজ্ঞে অন্যন্য গুণীদের সঙ্গে নতাগীত- 
বিশারদদেরও আমন্ত্রণের কথা উত্তরকাণ্ডে আছে। 

“চিত্রজ্ঞান্‌ বৃত্তস্ত্রজ্ঞান্‌ গীতন্বত্যবিশারদান্‌। 

এতান্‌ সর্বান্‌ সমানীর গাতারো সমবেশয়ৎ ॥” 


এমন কি নপাঁত নিবাচনে রাজকীয় গুণের মধ্যে সঙ্গীত ও নৃত্যে অনুরাগ ও ব্যাং- 
পাঁন্তকে বিশেষ গুণ হিসাবে গণ্য করা হত। রাজা দশরথের মৃত্যুর পর যখন অমাত্য 
ও পারষদরা খাঁধ বাঁশহ্ঠকে একজন প্রজাবসল ন্‌পাঁতি নির্বাচনের জন্য অনুরোধ জানান, 
সেই প্রসঙ্গে অযোধ্যাকাণ্ডে উল্লেখ আছে ঃ 


“নারাজকে জনপদে প্র্থষ্টনটনর্তকাঃ | 
উৎসবাশ্চ সমাজাশ্চ বর্ষস্তে রাষ্ট্রবর্ধনাঃ 1৮ 


ণ 


মহা ভারতেও সভাপর্বে উল্লেখ আছে £ 
“ন্বত্যবাদিত্রগীতৈশ্চ ভাবৈশ্চ বিবিধৈরপি | 


রময়ন্তি মহাত্মানং দেবরাজং শতক্রতুম্‌ ॥৮ 

তখন যে নৃত্যগ1তিবাদ্চচহিন কোনো সমূদ্ধিশ।ল? রাজ্য গণ্য হত না এবং নত্যকলার 
তংকালণন সমাজে শ্রদ্ধা ও সমদরের অসন ছিল সে বিষয়ে আমরা 'নিঃসংশয় হতে 
পাঁর। 

নৃত্যের কথা বহ্‌বার বহু প্রসঙ্গে মহাভারতে পাওয়া গেলেও তার বিশেষ রূপ, 
পদ্ধাত বা শ্রেণীবিভাগের বিষয় কিছু জানা যায় না। অবশা “নত্তগণতং চ হাস্য 
লাস্যং" এই উদ্ধৃতি থেকে নৃত্যের উপাদানের কিছ; অনুমান করা যেতে পারে। বিভিন্ন 
কাহনগ অংশে ও চাঁরন্রে নৃত্/কলার উল্লেখ আছে । কচ ও দেবযানশ উভয়েই নত্যগাঁতে 
কুশলশ ছিলেন । যমুনা তীরে খাণ্ডব বনে পারজন ও পুরনারণদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ও 
অজ্নের নৃত্যগণতের কথা পাওয়া যায়। অজর্ন যখন অমরাবতীঁতে যান তখন তার 
অভ্যর্থনায় উব্শশ, রন্তা, ঘ-তাচখ, মেনকা প্রভৃতি অপ্সরাদের নৃত্যের বর্ণনা আছে। এই 
অমরাবতণতে অবস্থানের সময়েই অজর্ন বিশ্ববসর পত্র চিন্রসেন-এর কাছে নৃত)গীত- 
বাদ্য শিক্ষা করেন। | 

বিরাট রাজপ্রাসাদে বহলললারূপশ অজর্ন ন:ত্যগণত শিক্ষা দিতেন। 


“স তত্র রাজানমমিত্রহাইবত্রীদ্‌। 
বৃহন্নলাহহং নরদেব নর্তকী 1৮ 


এগন ক মহাকাব্যের যুগে জ্ী-পুরুষ নিবিশেষে এবং অন্তঃপুরিকাদেহও নংত্যগনতের 
অবাধ অনুশীলনের আধকার 'ছিল। 

হারবংশের সময়েও হল্লশসক নৃত্য ও ছালক্য নৃত্যক্লীড়ার কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
গঙ্গাবতরণ নুত্যনাট্যের কথাও এই প্রসঙ্গে আসে । স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ 4১ 51506 5061০1 
০ 10010 19706 প্রবন্ধে বলেছেন 2 “10 1795 190০] 00600101020 10 1139 
[79115921055 00956 006 1555 0 (31)912299 01550 60 5109 গণ 07705 ৬10) 
£০5601765 2100 0030016৭560 [0165552 11151009, 11706 17391115805. 07005 ৬৪৪ 
৪150 [018061560 00101700105 01006 01 10918৬80995 200 01১6 5012070610910 1 
11915107078 1095 5910 101090 70191]75618 ৩25 ৪. 1011)0 0 09106, 11) ড/1)101) 2006109 
৮/০12321) 0900679 (০০. 79৫৮: ( “হল্লীসকং বহীভঃ স্তীভিঃ সহনত)ম্‌? ). 11035 
৮1১৪ ০ 00006 ৬485 ৪159 190৬0 89 & 5001016 [7195 20 01915021005 ৮725 11) 
18661 (11021000025 0196 858 17159, ৬/1)101) ৮/০10807 0200615 021006 11 
0০11:0169 17 8.000101911107616 160 50755 800.1001015108]  10961012061)15, 016 
087)06) 035099৮9011)9) 25 9150 0265৮51626 00110 6611005 0 118 
62৮ 6205, 13110901195 1085 5810. 0080 005. 10710885918181782) ড/85 8150 
00৬70 ৪3 60৩ 090০৫-৫79128”, স্বামণ প্রজ্ঞানানন্দ “দঙ্গগত ও সংস্কৃতি' গ্রন্থে উষ্লেখ 
করেছেন £ঃ “হারবংশকার বলেছেন ছালিকাগান ছিল যাদবদের অতীব 'প্রয়। বিফপবে'র 


২৮ 


/৮ ৮৯ অধ্যায় দুটিতে উল্লেখ আছে £ মহারাজ উগ্রসেন বসৃদেধকে রাজাভার দিয়ে 
শ্রীকৃষ ও যাদবদের সঙ্গে সমদুদ্রযান্রী করেন৷ রেবত, সত্যভামা প্রভাতি ছাড়া ষোলশো 
রমণণ শ্রীকৃষের সঙ্গে ছিলেন এবং অন্যান্য যদবগণ তাঁদের পত্রশদেরও সঙ্গে নিয়োছিলেন। 
অপ্সরা প্রভৃতি নত'কণীরাও সঙ্গে ছিল । তণর্থে জলক্রণড়ার অবসরে 'ঝাভল্ন নৃত)গীতের 
আয়ে।জন হয়োছিল । অপ্নরারা জলদদরের তালে তালে করতাল দিয়ে নৃত্য কন্দাছিল। 
তাদের মনোম্ধকর বেশভূষায় সকলেই আনন্দিত হয়োছিলেন। বলদেব রেবতখর সঙ্গে 
আনন্দে করতাল 'দয়ে নৃতা করছিলেন । সত্যভামাও নত্যগীতে যোগ 'দিয়োছিলেন। 
অজর্যন সম:দ্রযান্ার জন্য সেখানে উপান্থিত হয়ে সুভদ্রার সঙ্গে নত/গণতে গুব্ত্ত 
হয়োছলেন। নারদও সেই আনন্দোৎসবের মধ্যে ছিলেন । রাত্রে শ্রীকৃষ সমবেত সকলকে 
ছালিক/গত গান করার জনা আদেশ করেছিলেন । সঙ্গে ছিল মদঙ্গাদি বাদ্য। অপ্সরারা 
নত্য-গীত-বাদ্যে যোগদান করেছিল । আসারিত নৃত্য হবার পর নত রুভ্তা নৃত্য 
নৈপুণ্যে সমাগত সকলকে মুগ্ধ করেছিল । আঁভনয়ের যে অন:ষ্ঠান হয় তাতে চারুদর্শনা 
ও 'বশালনেন্রা উবশশ, মিশ্রকেশশ, তিলোত্তমা, মেনকা গুভূতি যোগদান করোছিল। 
নারদ বীণাযোগে ছণট গ্রামরাগ আলাপ করেছিলেন ও সৈ গ্রামরাগে মুছনা মাধ 
শরীক ও সকলে 'বিমোঁহত হয়েছিলেন । শ্রীকুঝ নিজে হল্লগসক নত্য করেছিলেন ।” 
এই বর্ণ না থেকে প্রথম আমরা নৃত্যের রূপ ও প্রয়োগ পদ্ধতির পশঙ্গ চিত্র পাই। 
হরিবংশে বিষফুপবে হল্লশসক নত) প্রসঙ্গে আছে £ 


“তাস্ত পঙক্তীকৃতাঃ সবা রময়স্তি মনোরমম্। 
গায়ন্ত্যঃ কৃষ্ণচরিতং ছন্য়ো গোপকন্তকাঃ। 
কৃষ্ণলীলানুকারিণ্যঃ কৃষ্ণপ্র ণিহিতেক্ষণাঃ 1, 
স্দী পুরুষের এটি সমবেত নতানষ্ঠান। অভিনবগপ্তের মতে মণ্ডলশকৃত ন:ত্যই 
হল্লীসক নৃত্য-“মণ্ডলেন তু ষৎ নত্যং হল্লগসকমিতি স্মতম।৮ 
আসারত নত্য হচ্ছে অভিনয়ের সহযোগী নৃতাক্রিয়াপদ্ধতি। ভরত নাট্যশাস্দে 
আসারত ন:ত্যপদ্ধাঁত সম্পর্কে নিন্নোন্ত শ্লোকে বণনা পাওয়া যায়। 
“কৃত্ব। কুতপবিন্যাসং যথাবদ্বিজসত্ম।2 ॥ 
আসারিতঃ প্রয়োগস্্ব ততঃ কাধ্যঃ প্রযোক্ত্‌ ভিঃ। 
তত্র চোপোহনং কৃত্বা। তন্ত্রীভাওসমদ্বিতম্‌ ॥ 
কার্ধযঃ প্রবেশো নত্তক্য। ভাগুবাগ্ সমন্লি ত2। 
বিশুদ্ধকরণায়াং তু জাত্যাং বাছ্ং প্রযোজয়েৎ। 
বৈশাখস্তালকেনেহ সব্বরেচকচাবিণী ॥ 
পুষ্পাঞ্জলিধর। ভূত্ব। গ্রবিশেদ্রঙ্গমণ্ডপম্। 
পুষ্পাঞ্জলিং বিস্জ্যাথ রঙ্গগীঠং পরীত্য চ। 


৬১৬ 


্ণম্য দেবতাভ্যস্ত্ব ততোইভিনয়মাচরেৎ। 
তত্রাভিনেয়গীতং স্তাৎ তত্র বাগ্ভং ন যোজয়েৎ ॥ 
অঙ্গহারপ্রয়োগে তু ভাওবাগ্ভং প্রযোজয়েত। 
সমং রক্তং বিভক্তং চ স্ফুটং শুদ্ধপ্রহারজমূ 7৮ 
আসর সঙ্জা ও বাদ্যযন্ত্র সমাবেশের পরে নর্তকণ সঙ্গত সহযোগে ভাণ্ডবাদ্যের 
তালে নত্য প্রদর্শন করত । শুদ্ধ চারী, করণ ও অঙ্গহাবের হয়োগে এই নতী)বরিয়ায় 
শাগ্রীয় নৃত্যের একাঁট পর্ণার্গ ছবি গাওয়া যায়। এই পদ্ধাতকে চিন্রতাণডৰ বলা 
হয়েছে । এই বণনা ম্বভাবতই নৃত্যকলার দীর্ঘকালের শিক্ষা ও সাধনার পরিচায়ক । 
হরিবংশে ভাবাভিনয়ের উপযোগণ উপাদানগূলিরও সংস্পন্ট বর্ণনা আছে। 
গঙ্গাবতরণ প্রথম ন:তানাট্য। কাঁথত আছে শ্রীকৃষ্ণ দানবরাজ বজ্রনাভকে বধ করার 
জন্যে প্রদ্যম্ন, শাদ্ব ও অন্যান্য ভৈমদের নাটাসম্প্রদায় রূপে পাঠান । ভদ্রু ছিলেন এই 
সম্প্রদায়ের প্রধান নট । এরা বজপুরে দৈত্যরাজসভায় গঙ্গাবতরণ আঁভনয় করেন এবং 
এই আঁভনয়ে অসুররাজ ও অন্যান্য সকলে মুগ্ধ হন ও উপহার প্রদান করেন। হারিবংশে 
এই প্রসঙ্গে বর্ণনায় নত্যকলার উৎকর্ষের চিন্ পাওয়া যায় । হরিবংশে ডীল্লখিত গঙ্গাবতরণ 
আভিনয়কে প্রথম প্রযোঁজত নত্)নাট্য বলা যায়। 
মহাকাব্যের যূগে নট ও নটগদের সামাঁজক মযা্দা দেওয়া হত। অবশ্য এদের 
শ্রেণবিভাগ ছিল । রাজদরবারে তাঁদের সম্মান ও অসম্মান লাভের কথা পাওয়া যায়। 
অন্ত্যজ নট-নটপদেরও উল্লেখ আছে । আবার আঁভজাত নট সম্প্রদায়ের কথাও পাওয়া 
যায়! একথা অনস্বশরকার্য যে মহাকাব্যের গে তৎকালধন সমাজে নৃত্যগীতের বিশেষ 
সমাদর ও উৎকষ' 'ছিল। 
মৌর্যযগে ভারতের সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখার মতো নতত্যকলাও বিশেষ উন্নত ও 
সংস্কৃত হয় । এই সময় গ্রীস ও অন্যান দেশের সঙ্গে বাঁণাঁজ্যক সম্পক স্থাপন হওয়ার 
ফলে বাহজগতেও ভারতার সংস্কৃতি প্রসারলাভ করে । চন্দ্রগুপ্ত, বিন্দুসার, প্রিয়দশা 
অশোক প্রভৃতির রাজত্বকালে ভাগ্কর্ষে, ধর্ম ও সমাজিক অন,চ্ঠানে নৃত্যগীতাভিনয়ের 
[নিদর্শন পাওয়া যায় । বৌদ্ধ জাতকমালায় সঙ্গত ও নৃত্যের উল্লেখ আছে। মহাযান 
ও হশনযান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই নৃত্যগতের প্রচলন ছিল । 
নত্যজাতকে হংসরাজকন্যার কাহিনী থেকে আমরা জানতে পারি যে, হংসরাজকন্যা 
রতোজ্জহলগ্রশব সংন্দর পচচ্ছ ময়ূরকে পাঁতিরূপে 'নিবচিন করলেও তার নূত্য অসম ও 
ছদ্দোহখন হওয়ার জন্যে সে রাজকন্যার বরমাল্য লাভ করতে পারে নি। এই উপাখ্যানাটি 
বারহত স্তূপে খোঁদত আছে । এছাড়া ভেরীবাদক-জাতক, শঙ্খজাতক, কাকবতী-জাতক 
প্রভীতি বোদ্ধগ্রন্থে সঙ্গীত ও নৃত্যের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে। 
মহ বাৎস্যায়ন রচিত “কাস” গ্রন্থে তৎকালশন সমাজের সভাতা, সংস্কৃতি ও 
নৃত্যকলার পর্ণাঙ্গ চিন্র পাওয়া ষায়। নাগরিক জীবনের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে 
নৃত্য-গীত সন্দর্শন ও অংশগ্রহণ আভিজাত সম্প্রদায়ের পক্ষে একান্ত করণীয় কতব্য 
বলে গণ্য হত। কুশীলবদের সরদ্বত?, মন্দিরে নাট্যাভিনয়ের উল্লেখ আছে । বাৎস্যায়ন 
আঁভনয়কে 'প্রেক্ষণক' বলেছেন । ধাৎসগয়ন যে চৌধষট্র কলার উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যেও 
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নৃত্য ও নাট্য অনাতপন। শুধুমাত্র পুরুষ নয়, কুমারী ও বিবাহিতা নারীদের মধ্যেও 
নৃত্যগগতের অবাধ অনুশশলনের প্রচলন ছিল । ৮/৮ 

গুপ্তযগও ভারত-সংস্কৃতির প্রসারের যুগ । মহারাজ সমূদ্রগ্‌ঞ্ত নত্যগীতের একজন 
কৃতাঁবদ্য শিল্পশর্‌পে পাঁরচিত। সম্দ্রগৃপ্তের পঞ্টপোষকতায় রাজ্যের বিভিন্ন চ্ছানে 
নাট্যমণ্ট নিমিত হয় এবং অধিবাসখদের মধ্যে ন:ত্যগণীতিচচরি বিশেষ প্রসার হয়। শক ও 
কুষাণরাও চারুকলার অনুশখধলনে উৎসাহ ছিলেন । মহারাজ বিব্মাদত্য চন্দ্রগুপ্রের 
রাজত্বকালের নট-নটাঁদের নর্তনমতি বিভিন্ন তাম্ফলক ও প্রাতকৃতি, সঙ্গীতশালা, 
নাট্যগহ, নবরব্রসভা সেযুগের সংন্কাতিচচরি পরিচয় বহন করে। 

এই গে রচিত মাকণণ্ডেয়পুরাণে ন:ত্যকলা সম্পকে উল্লেখযোগ্য তথ্য ও চিন্ 
পাওয়া যায় । মাকণ্ডেয়প্‌রাণে গন্ধ ও অপ্সরাদের স্বগের নত্যশিল্পণ আখ্যা দেওয়া 
হয়েছে । নৃতাকলায় আঁধকার ও শিল্পীর গুণাবলীর কথা 'নিম্নোন্ত শ্লোকে বাঁণত 
হয়েছে । 


“যুম্মাকমিহ সর্বাসাং রূপৌদারধগুণাধিকমূ। 
আত্মানং মন্তা,ত যা তু সা শ্বৃত্যত মমাগ্রীতঃ ॥ 
গুণরূপবিহীনায়াঃ সিদ্ধির্নাট্যস্ত নাস্তি বৈ। 
চার্বধিষ্ঠানবন্ন_ত্যং ন্ৃত্যমস্তাদ্‌বিডম্বনম্‌ ॥» 
রূপগ,ণস্ং্পন্না উদার প্রকৃতির নারীই নৃত)শিজ্পীরপে 'সাদধলাভ করতে সক্ষম ৷ স.ষম, 
সুন্দর অঙ্গসৌম্ঠবযত্ত নৃত্যই ন:ত্যরূপে গণ) হতে পারে, অন্যথা তা বিড়ম্বনা মান্র। 
মাকণ্ডেয়পুরাণে নৃতা। প্রসঙ্গে বহ মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। 
“বিশ্বাচী চ ঘ্ৃতাচী চ উর্বশ্যথ তিলোত্তমা । 
মনকা পসহজন্য। চ রস্তাশ্চাপ্তারশাং বরাঃ ॥ 
ননৃতুর্জগতামীশে লিখ্যমানে বিভাবসৌ । 
হাবভাববিলান্তঢ্যান্‌ কুর্বস্তোইভিনয়ান বহুন্‌॥৮ 
বি*বাচ, ঘৃতাচী, উব্শী, গতিলোত্ুমা, মেনকা প্রভাতি অপ্সরারা মুদ্রা, অঙ্গহার ও ভাব-এর 
যথাযোগ্য প্রয়োগ সহ নৃত্যগগীতের মাধামে অভিনয় করত। রাজসভায় ও অন্যান্য 
সামাঁজক অন,ঞ্ঠানে নৃত্যগীতের গুচলন 'ছিল। মাক'ণ্ডেয়পুরাণ সঙ্গত ও নত্যকলা 
সম্পকে অত্যন্ত মূল্যবান তথ্য প্রদান করে। 
কথা ও কাহিনী আহত্যের অন্যতম হেচ্ঠ গ্রন্থ বিফুশমাঁ রচিত “পণ9তন্্রএ 
তৎকালণন সমাজের ন:ত্যকলার পরিচয় পাওয়া যায়। 
মহাকাঁৰ কালিদাসের বিভিন্ন রচনায় নত্যগণতের বর্ণনা ও নানা তথ্য পাওয়া যায়। 
কালিদাসের অভূু)দয়কাল নিয়ে বহু মতাঁবতক্ক আছে । খঃ পৃঃ ১০০ থেকে ৪৫০ 


থঃস্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন সময় নিয়ে এতিহাসিকদের মতানৈক্য আছে। তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে 
গীতি, গান, গাম্ধব্ নত্য প্রভৃতির উল্লেখ আছে। গুপ্ুষুগে কালদাসের আবিভবি। 
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সমূদ্রগ-প্ত প্রভৃতি গুপ্তরাজগণ শৈবধমে'র অনুরাগী ছিলেন 'কুমারসপ্তব' কাব্য থেকে 
মহাকাঁবর শৈবধমনিরাগের পরিচয় অনুমান করা যায়। 

স্বামণ প্রজ্ঞানানন্দ উল্লেখ করেছেন ঃ "কালিদাস গাঁলতক অভিনয়ের কথাও উল্লেখ 
করেছেন । নন্দ্যাবর্ত, চতুরন্্র, খুরক প্রভৃতি নৃত্যেরও তিনি নামোল্লেখ করেছেন। 
শাঙ্গ'দেব সঙ্গীতরত্বাকরে নম্দ্যাবর্ত, চতুরম্ত্র প্রভৃতি নৃত্যের পরিচয় 'দিয়েছেন। এগুলি 
একপা*বগত নতা/শ্রেণণর অন্তর্গত নন্দ্যাবতে র উল্লেখ করে শাঙ্গদেব বলেছেন, 


অস্যৈব চেচ্চরণয়োবন্তরং স্ত)াৎ ষড়ভ্ুলম্‌ । 
বিতস্তিমাত্রম্থব। নন্দ্যাবর্তং তাদাদিতম্‌ ॥ 


নন্দ্যাবর্ত নৃত্যে উভয় চরণের স্থিতি ছ” অঙ্গুলির ব্যবধানে থাকে । নন্দ্যাবতের সঙ্গে 
চতুরপ্র নৃতে;র পারস্পারক সম্পর্ক আছে । শাঙ্গ দেব চতুরস্রের পরিচয় দিয়েছেন, 


নন্দ্যাবর্তম্ত চেদ্ঘ, গর্ভবেদষ্টাদশান্ুলম্‌। 
অন্তরং চতুরৈঃ স্থানং চতুরত্রং তদোদিতম্‌ ॥ 


কাঁলদাস যে “অস্যানন্তরে অদ্ধাস্বিচতুরস্রক'_অধণদ্বচতুর্নর নৃত্যের উল্লেখ করেছেন 
তার অপর নাম “নন্দ্যাবতপির' । কেননা নন্দ্যাবর্ত নৃত্যে শিল্পীর ছ' অঙ্গুলি পাঁরাঁমিত 
স্থান দূরত্বে দুটি চরণের "স্থিতি থাকে, আর চতুরন্রে তার তিনগুণ বা আঠার অঙ্গুলি 
পরিমিত চ্ছান দুরত্বে থাকে | সুতরাং যে নৃত্য দুটি চরণের স্থিতি বারো অঙ্গুলি 
পারমিত স্থানের দূরত্বে হয় তাকে অধদ্বচতুরস্ত্র ১৮-৬ ০৯-+4-৩ » ১২) বা নন্দ্যাবতপির 
(৬*২-১২) নৃত্য বলে। কালিদাস নৃত্য, গীত, বাদ্য ও নাট্যকলায় পারদশণ না হলেও 
চাক্ষুষভাবে নতত্য, গত ও আভনয়ের তত্ত তান জানতেন । তাছাড়া নাটকে তান 
শাস্তীয় ন-ত্যগীতের উল্লেখ করেছেন ।” 
কালিদাস শাস্তীয় পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের বিশেষ অনুরাগশ ছিলেন এই তথ্যও স্বামী 

প্রজ্ঞানানন্দ “মহাকাব-কালিদাস ও সঙ্গীত” প্রসঙ্গে রঘুবংশ কাবা উদ্ধাতি থেকে আতি 
সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন- 

“বেণুন। দর্শন্পীড়িতাধরা বীণয়। নখপদাক্কিতোরবঃ। 

শিল্পকার্ধ উভয়েন বেজিতাত্তং বিজিন্গনয়ন। ব্যলোভয়ন্‌ ॥ 

অঙ্গসত্ববচনাশ্রয়ং মিথঃ স্ত্রীবু্ত্যমুপধায় দর্শয়ন্‌। 

স প্রয়েগনিপুণৈঃ প্রযোক্ত.ভিঃ সঞ্জঘর্ষ সহ মিত্রসন্নিধো ॥” 
কালদাসের বর্ণনা হল £ 'রাজা অখ্নিবণ অধর দ্বারা নর্তকদের অধর দংশন করতেন ও 
নিজ নখ দ্বারা তাদের বক্ষদেশ ক্ষতবিক্ষত করে দিতেন । সংতরাং দগ্ট অধর দ্বারা 
বেণুবাদন ও ক্ষতাবিক্ষত বক্ষদেশে বাঁণাচ্থাপন করতে তাদের কম্টবোধ হলেও তারা কুটিল 
কটাক্ষ নিয়োগ করে রাজার প্রতি অনঃরাগ দেখাত, আর তাতেই আণ্নবণের চিত্ত 


আওভূত হত। রাজা 'নিভৃতে নত'কীদের আঙগক, বাচিক ও সাতুক এই 1ঙন রকমের 
অভিনয়ে 'শিক্ষিতা করেছিলেন । যখন তারা বধূজনের সমক্ষে শিক্ষার পরণক্ষা দিত, 
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প্রয়োগ কলাবিশারদ নাট্যাচাষ*দের সঙ্গে রাজার ঘোর তক-বিতক হত 1 এ থেকে বোবা 
যায় কালিদাস শাম্তীয় বিশুদ্ধ শিক্ষার পক্ষপাতণ ছিলেন ।” 

নৃত্যনপুণা মালবিকার বর্ণনা প্রসঙ্গ উদ্ধূতি সহ মহাকাঁবর কলাজ্ঞানের ষে প্রমাণ 
স্বামণ প্রজ্ঞানানন্দ উপস্থিত করেছেন সেটিও বিশ্েকশউল্লেখযোগ্য। 

“কালিদাস নৃত্যগণত পারদর্শিনশ মালাবকার নৃত্যনৈপহণ্যের উল্লেখ করে 'নিজের 
সমাজতি কলাজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন । কালিদাস সন্দরণ নর্তকণ মালাবকার দেহভাঙ্গি 
ও নৃত্/ছন্দের বর্ণনায় উল্লেখ, করেছেন, 


[১] বামং সঙ্গিস্তিমিত বলয়ং স্যস্ত হস্তং নিতম্বে, 
কৃত্ব। শ্যামাবিটপসদৃশং স্ত্রস্তমুক্তং দ্বিতীয়ম । 
পাদানুষ্ঠালুলিতকুস্থমে কুট্রিমে পতিস্রাক্ষং, 
নৃত্যাদন্তাঃ স্থিতমতিতবাং কান্তমুজ্বায়তাদ্রম্‌ ॥ 


অথাৎ দেহ নিশ্চল বলে এর [ মালবিকার 1 মণিবন্ধে বলয় শ্থিরভাবে শোভা পাচ্ছে । এর 
বামহন্ত নিতম্বদেশে স্থাঁপত, শ্যামালতার মত দক্ষিণহস্তভ শিথিলভাবে বিলম্বিত । দক্ষিণ- 
চরণের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পূহ্পাঁবম্তৃত মাঁণময় নত্যমণ্ডপে পাঁতিত কৃসুমরাশি অপসারিত 
হচ্ছে । এর চক্ষ: দুটি ভূমির দিকে 'নাবষ্ট । চরণ থেকে নাভি পর্যন্ত দেহের অর্ধভাগ 
সরল ও আয়ত । এভাবে অবদ্থান করাতে অতাব চারুদর্শনের সংষ্টি হয়েছে । 


[২] অঙ্গৈরস্তরিহিতবচনৈঃ স্ৃচিতং সম্যগর্থঃ, 
পাদন্যাসো লয়মুপগতস্তম্ময়ত্বং রসেষু। 
শাখাযোনিমৃছুবি ভিনয়স্তদ্বিকল্লানুবৃ্তৌ, 
ভাকবা ভাবং তুদতি বিষয়াপ্রাশবন্গঃ স এব ॥ 


অথাৎ মূখে কোন কথা [ শব্দ ] উচ্চাঁরত না হলেও অঙ্গাদির ভাগ [ হন্তাঁদকরণ ] দ্বারা 
সকল অথ প্রকাশ পাচ্ছে। পদাঁবক্ষেপ সর্বদা লয়সঙ্গত, রস সম্বন্ধেও তণ্ময়তা লক্ষ্য 
করা যায়, অভিনয় আঁতিশয় কোমল ও সংকুমার দর্শন, কেননা নৃত্যের সময় হন্তের দ্বারাই 
তার মান নিণনত হচ্ছে । আভনয়ের সময়ে যে ধরনের বিচিত্র অঙ্গভঙ্গণর প্রয়োজন 
( হাব-ভাব দষ্টি প্রভৃতি ) সেগুলি সমন্ত যথাযথভাবে 'নিষ্পন্ন হচ্ছে। এরপ (নৃত্য 
গাঁতাদি সহ ) অভিনয় প্রতোক মানুষেরই দষ্টি আকর্ষণ করে ।” 

মহাকাঁব কাঁলিদাসের মেঘদূত কাব্যেও উত্জীয়নশর মহাকাল মান্দিরে নতাশনপুণা 
দেবদাসীদের উল্লেখ পাওয়া যায় । | 


“পাদগ্াসৈঃ কণিত-রসনা স্তত্র লীলাবধৃতৈঃ 
রত্ুচ্ছায়াখচিত-ধলিভিশ্চামৈঃ ক্লাস্তহস্তাঃ। 
বেশ্যাস্তত্বো নখপদন্তুখান্‌ প্রাপ্য বর্ষাগ্রবিন্দুন্‌ 
আমোক্ষ্যান্তে ত্বয়ি মধুকর শ্রেণী-দীর্ঘান্‌ কটাক্ষান্‌। 
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পদক্ষেপে কাঞ্ধী-রুত দেবদাসী কুশল। নটনে 
ক্লাস্তহত্ত। মণিছ্যাতি লীলা য়িত চামর হেলনে। 
নখক্ষতে সুখদায়ী বর্ধাবিন্দু লভিয়া তোমার 


জমর-নিকর-দীর্ঘ স্ুকটাক্ষে চাবে বারবার ॥৮ 
অনুবাদ £ হণরেন্দ্রনাথ দত্ত 


এছাড়া 'িখ্যাত নাট্যকার শদ্রক, ভারাঁব, ভতৃ'হারি, বাণভট্ট, ভবভাতি, িশাখদত্ত, 
হ্যব্ধন প্রভৃতির গ্রন্থেও নতা ও নাটে;র কথা পাওয়া যায় । 

ভারতবষে" প্রাচঈন কালে ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার চেষ্টা না থাক'য় তৎকালশন 
সমাজে নত্যকলার রূপ জানবার দ:ট পন্থা আছে £ একটি প্রত্রতাততিক এবং অপরটি 
হল প্রাচগন ভারতায় সাহিত্যে নৃত্যকলার বর্ণনা ও আলোচনা । ভারতের নত্যকলাব 
সব্রগামশ সাঁবক রূপাঁটিকে উপলাব্ধ করতে হলে এখনো ইতন্ততঃ 'বাক্ষিপ্ত এইসস্থ 
উপ।দান নিয়ে প্রচুর গবেষণা প্রয়োজন । 

ধর্মের বাহন হয়ে নৃত্যকলা প্রসার লাভ করলেও একমান্র ধর্মের মধ্যেই তা সীগাবদ্ধ 
থাকে নি। ভারতবর্ষে বিভিন্ন সময়ে নানা ধম মতের সংম্টি হয়েছে । এবং বাভন্ন ধর্ম- 
মতের সংঘাতে নৃত্যকলাও 'বাভন্ন ভাবাদর্শে কূপ পরিগ্রহ করেছে । মানবতার ন্যার 
ওদার্যও ভারতশয় ধর্মের আর এক বৈশিষ্ট্য । এই গুঁদায" যখনই সংকগণ'তার পাঁকে 
[নমাঙ্জিত হয়ছে তখনই ত লমাজ শিল্প ও সংস্কৃতির প্রপারকেও ব্যাহত করেছে । 
শৈব ধম? বৌদ্ধ ধর্ম, বৈষব ধর্ম, রাহ্গণ্য ধমের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজ্যে ও 
রাজকুলে প্রভাবের উপর তৎকালীন সমাজের গাঁতি নিয়ান্তত হয়েছে | দ্বাদশ শতাব্দশ 
পযন্ত ভারতের সংস্কৃতির আত্মসম্প্রসারণের যুগ বলা যায় । পরবতর ম.সলমান 
আমলেও সাংস্কাতিক ভাবাবনিময় ও বৈচিত্রের পারিচয় মেলে । অবশেষে ওপনিবোশিক 
শাসনের বৃত্ত পরিধিতে এসে নূত্যকলার গাঁতিবেগ হল মন্থর, সংধীণণ । এই পরবত* 
যুগের নৃতাধারার বিকাশ ও গাঁত-প্রকীতিন ইতিহাস ভারতের শাম্ীয় ও আণুলিক 
ন:ত্যধারাগুলির আলোচনা পযাঁয়ে স্বতগ্ন অধ্যায়ে বশদভাবে করা হয়েছে । নাট/শাশ্ত 
ও অভিনয়দর্পণের ন:তাকলার উপাদান সম্পকেও পরবতাঁ অধ্যায়ে স্বতন্ত্র আলোচনা 
আছে। 

এই প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন । দ্রাবিড় সভ্যতার সময় 
থেকেই যে নৃত্য ও শিল্পকলার উৎকষের সূচনা তার অন)তম প্রমাণ শুশপ' ও 'বলা? 
এই শব্দ দুটি । এই দি শব্দই মূল দ্রাবিড় ভাষা থেকে বৈদিক বা সংস্কৃত ভাষায় 
গৃহীত হয়েছে । বোদক যুগে নৃত/কলার চচাঁ ও বিকশ সেই ধারাকে আরো উন্নত 
রে নিয়ে আসো বৌদ্ধ যুগে প্রথমে ধসীয় অনুশ।সনে নৃত্য, গত, বাদ্য দশন 
নাষ্ধ 'ছিল। কিন্তু কিছুকাল পরেই এই বিধিনিষেধ সংস্কাঁতির শান্তর কাছে পরাভূত 
হয়ে প্রত্যাহৃত হয় । ভারতীয় নৃত্যের জয়যান্রা সেই সদর অততেই শুধুমাত্র ভারতের 
ভৌগোলিক সীমার মধে্ই আবদ্ধ থাকে নি। দেশ-বিদেশে বিশেষ করে প্‌" এশিয়া ও 
থাইল)"্ড, মালয় উপদ্বীপ, যবদ্বাঁপ, সংমান্রা, বালি প্রভৃতি গানে ভারতীয় ন:তোঃর 
প্রভাব ও প্রসারের কথা সর্বজনস্বাঁকৃত। 
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যূগে গে সামাজিক ও রাষ্ট্র পরিবর্তনের সঙ্গে জখবনাবেগ যত বিচিত্র ধারায় 
প্রবাহত হয়েছে, নত্যকলার বিষয় ও রশখীতও তত বিচিন্ুতর হয়েছে | দীঘ কাল ধরে 
বহ্‌ জাত ও সংস্কৃতির ভাব ও ভাবনার নতুন নতুন উপাদান গ্রহণ ও নব নব ভাব- 
ধারার স্বীকৃতির ফলে ভারতের নৃতাধারা, দেশের গাংস্কৃতিক সমন্বয়ের এুঁতিহাকে 
অক্ষ-্ রেখে মহত্তর হয়েছে । এই পাঁরবর্ত'ন প্রস্তুতিকালের দ'ঘ তা ও গাঁতিবেগ সামাজিক 
ও রাম্দ্রনোতিক পঁরিবতনের উপর নিভ'রশঈল । গৃহীত ভাবধারার স্বীকরণ, পরিপাক ও 
উৎকষ" সাধনে, অপরাঁক্ষিত সত্য ও সোন্দষে'র নব পরণক্ষণের ছন্দে জাতির আধ্যাত্মিক 
সমপদে সমৃদ্ধ হয়ে ভারতীয় নৃত্যের রূপ ও রেখা রমণগয় লাবণ্যে ও মাঁহমান্বিত 
বীষে" মানব মনের মহৎ আনন্দের উপাদানে পাঁরণত হয়েছে । 
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নটরাজ 


নৃত্যের দেবতা নটরাজ | শিবের তাণ্ডবনত্য থেকেই প্রকৃত নৃত্যের সচনা | নটরাজ 
মতকজপনা ভারতায় সংস্কৃতির ইতিহাসে প্রাচনক:ল থেকেই একটি বিশেষ দ্থান 
আধকার করেছে | 'বাঁভন্ন রূপকের মধ্যদিয়েই 'শিজ্পকলারও একটা আধ্যাত্মক জ্ৎ 
সংষ্টি করার যে প্রবণতা প্রাচীনকালে ছিল তারই সাথ ক প্রকাশ দেখা যায় সাৃন্টি-স্থিতি ও 
প্রলয়ের ছন্দে নটরাজ মতির উদাত্ত পারিকল্পনায় । 


“আঙ্গিকং ভূবনং যস্ত বাঁচিকং সর্ববাঙময়মূ। 
আহার্ধ্যং চক্দ্রতারাদি তং নুমঃ সাত্তিকং শিবম্‌ ॥৮ 


পরিদশ্যমান নাখিল ভূবন যার আঙ্গিক আভিনয়-সঞ্জাত ; সমন্ত শব্দ ও ধান 
যার বাচিক আঁভনয়-সম্ভূত ; চন্দ্রতারাদি জ্যোতিমণ্ডল যার শোভা-সম্পাদক অলঙ্কার ; 
সেই মহান সবগুণময় দেবাঁদদেব নটরাজ সর্বকালের শিজ্পীদের প্রেরণা । 


“ঘ্বন্তাবসানে নটরাজরাজে। শনাদ ঢক্কাং নবপঞ্চবারম্‌। 
উর্ধতুকামঃ সনকাদি সিদ্ধানেতদিমাশ শিবস্ুত্রজালম্‌ ॥৮ 


নটরাজ তাণ্ঙবনত্য সমাপনান্তে চৌপ্দবার যে ডমরুধধন করোছলেন তা থেকে 
চৌদ্দ পায়ের বণণগধলর সষ্টি হয়েছে একথা কাশিকাবাত্তি প্রসঙ্গে বাঁণত হয়েছে। 
এই তাণ্ডব-নত্যের কল্পনা থেকেই নত্যকলার বিকাশ ও বৈচিন্রয প্রকাশিত হয়েছে৷ 
প্রতিমা দেবী বলেছেন, “জীবজগতের মধ্যে অহরহ যে গনগছু "বন্দৰ চলেছে অণহপর্মাণু 
থেকে আরন্ত করে প্রাণিজগৎ পযন্ত, নিজেকে টিকিয়ে রাখবার যে বিশ্বব্যাপস য.ত্ধের 
ঝড়, তাই প্রাণের 'বাচন্র ছন্দে লীল।য়িত অফুরন্ত রূপকে ফাটিয়ে তুলেছে । মানুষের 
চিত্ত সধনা করেছে সেই অস্ধম গাঁতশান্তকে দেহের সীমার মধ্যে অনুভব করতে । 
শিবের তাণ্ডব হল সেই বিশ্বব্যাপী সশান্টশান্তর প্রত্যক্ষ রূপ । তার মধ্যে স+্১-স্থিতি- 
লয়ের আবর্ত অমরা দেখি । তাণ্ডবের প্রাতি পদক্ষেপের ছন্দে পাঁথবীর ধুলিকণাও 
যেন জীবন্ত হয়ে ওঠৈ । মানুষের কল্পনা যে কত গঙ্শীর ভাবে এ্যাবস্ট্রাক্ কে নিরুদ্দেশকে 
অনুভব করতে পারে শিবের তাণ্ডবে তারই অদ্ভূত প্রকাশ । এথেকে বেঝা যায় 
ভারতণয় নৃত্য একদিন অনঙ্গদহনের অথাৎ ম্ছুল অঙ্গ সীমানা আঅতিব্রমণের পথে 
আধ্যাঁত্মক প্রেরণাতে আভব্যস্ত হয়ে উঠেছিল ।” 

এই নটরাজ পাঁরকম্পন।যপ অবশ্য বিভিন্ন রূপ প্রকাশ করা হয়েছে, যেমন রজোগুণের 
দিকাশে শিব ত্রষ্টা, সত্তগুণের বিকাশে পালনকতাঁ এবং তমোগুণের বিকাশে প্রলয়'কর। 
অনেকে বলেন পার্বতীকে তুষ্ট করার জন্যে শিব তাণ্ডবনৃতা করেন । নটরাজম:ত 
কল্পনায় 'বভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রুপ লক্ষা করা যায়। উত্তর ও দাক্ষণ ভারতে এই 
মূর্তকম্পনায় বিশেষ বৈচিল্র্ের সমন্বয় দেখা যায়। শিব প্রাক বৈদিকযুগের দেবতা, 
আয“সভ)তায়ও তার জ্ছান সংপ্রাতিষ্ঠিত | নটরাজ মূর্তির পাঁরিকম্পনায় রূপ, ভাব, 
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লাবণ্য বিভিন্ন মতে সমগ্র দেশের মন্দিরে মন্দিরে শৃধ্‌ যে ভাঞ্কযে'র বিশকপ- 
শাম্্রনূসরণ করেছে তাই নয় নত্যকলার 'বিভিন্ন করণ, অঙ্গহার শাদ্লীয় পদ্ধাতিতে 
এর রুপরচনায় অন্স্ত হয়েছে । আধ্যাতআ্মক ভাব উপলাধ্ধি করার মাধ্যম হিসাবে 
তংকালশন এই সব মাঁতগ্লি রাঁচত হয়েছিল । শুধূমাত্ যেমন সৌন্দর্য সংস্টিই.সে 
যুগের শিজপাচার্যদের উদ্দেশ্য ছিল না, ঠিক তেমনই এর তাল, মান ও ভঙ্গশতে নত্া- 
কলার আক্গিক থার্থলপে বৃপায়িত হয়েছে । ভূবনেনবরে মন্তেশ্বর মাদ্দিরে ন:ত্যরত 
নটরাজ মূর্তির আটাঁট হাতে শাস্লানযায়শ মুদ্রা । বাদামশ মন্দিরে শিব নটরাজ মৃতির 
যোলটি হাতেও 'বাভন্ন শাস্তীয় হস্তমদ্রা । ইলোরা, এাঁলফাণ্টা ও দাক্ষিণাত্যের চিদাদ্বরম 
মান্দরের শিব নটরাজের ললিত মূর্ত ও তনক্ষশধলার ধংসস্তুপ থেকে আবিষ্কত 
নটরাজের উধর্ততাশ্ডব ভঙ্গশযন্ত মূর্তি শিহপকলা ও নতাকলার উৎকর্ষের উত্জল 
নিদর্শন । 


প্রাচীন গ্রন্থ সঙ্গতগকরন্দের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে নটরাজের সূন্দর বর্ণনা আছে। 
'ন্রিঙ্গা তালধর, শ্রীহরি পটহবাদ্য করিতেছেন, স্বয়ং ভারতশ বাঁণাবাদনরতা ; বাব ও 
শশী বংশী আলাপনে নিরত ; 'সম্ধ, অপ্সরা ও 'িল্বরগণ শ্রতিধর ; নন্দ ভূঙ্গণ 
প্রভীতি মাদল বাজাইতেছেন ও নারদ গান কাঁরতেছেন ; এরূপ অবস্থায় মঙগলময় 'িগ্রহ 
শম্ভু নতো। আত্মীনয়োগ করিয়াছেন । এই মাঙ্গলানতোই নিখিল বিশ্বের প্রকাশ ইহা 
অনমন করা কচ অসঙ্গত হইবে না। বিশাখদত্তের “মুদ্রারাক্ষস” নাটকের নান্দশর 
দ্বিতশয় শ্লে'কৈ ভ্রিপূর বিজয়শ মহাদেবের দুঃখনত্য বাঁণতি হইয়াছে £-পাছে তাহার 
পাদন্যাসে পাঁথবীণ অবনাত হয়, পাছে তাহার বাহবিক্ষেপে সকল লোক পগীড়িত হয়, 
পাছে তার অনলকণাবঘশ দষ্টিপাতে নিখিল দশাবস্তু ভস্মীভূত হয়, এই ভয়ে তিনি 
অত্যন্ত সঙ্কোচের সাঁহত নৃত্য করিতেছিলেন । আবার অভিনবগ:প্রকৃত নাট্যশাস্বের 
টকা “আঁভনব ভারতীশ্তে কম্পাবসানর্‌প 'নিশান্ত সাম্ধ্যসময়ে বোম-রঙ্গা্গনে 'বাচ্ত 
নৃত্যপরায়ণ আকাশমূতিধির বিশববৃপ দেবদেব কর্ক বিবিধ স:ঘ্টির বর্ণনা দোখিতে 
পাওয়া যায় । তাই নটরাজেন নূত্যকে শুধু 'বিশ্বধ্বংসের অগ্রদূত বলা অসঙ্গত ; এই 
নৃত্যই তাহাকে বিশবস্থপাঁতরূপে প্রকাশ কাঁরয়াছে ।” [ অশোকনাথ শাস্তী ]। প্রখ্যাত 
শিজ্পদ হ্যাভেল বলেছেন £ 418005৬219 10101) 50100106000 016 0066091 
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স্বামগ প্রজ্ঞানানন্দ নটরাজ প্রসঙ্গে বলেছেন £ “নটরাজের ন:ত্য সষ্টির পরিচায়ক । 
সাধারণতঃ নটরাজমূ্তি ঢারহাত বিশিষ্ট । দক্ষিণাঁদকে উপরের হাতে ডমর অনাহত 
শব্দের প্রতীক অখণ্ড মহাকালের বুকে তা যেন ছন্দ বা তাল লয় রক্ষা করছে। ডমর্‌র 
শব্দের স্গে মহাপ্রাণ পণুভূতের যোগসত্র জাঁড়ত। বিশববৈচিন্রের উপাদান পণভূত ৷ 
শব্দও তাই। নৈয়ায়কেরা শব্দগুণমাকাশম' সূঘ্নে শব্দকে আকাশের গুণ বলেছেন, 
শব্দ আকাশ বা মহাকাশের প্রকাশক । নটউরাজের বামদিকের উপরের হাতে অধমদ্রা', 
তাতে প্রজবলিত আ্নিকৃপ্ড ধংসের পরিচায়ক । দক্ষিণাদকে 'নিচেকার হাতে “অভয়- 
মুদ্রা” শান্তি ও সাবত্বনার উদ্বোধক । বামাদকের নিচেকার হাত উৎক্ষিপ্ত ও আন্দোলিত 
এবং তা চরণের দিকে নমিত, তাতে আছে 'গজহন্তমুদ্রা” এবং তা বিঘদনাশক গণপতি 
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ধা 'বিনায়ককে গ্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। এ হাত সবশবঘঃনাশের প্রতীক । পদতলে বামন 
'অপসমার পুরুষ বা অসুর ঘ্রিপুর অজ্ঞানরূপ সংসারচক্রের পাঁরচায়ক । নটরাজ 
বামনকে পদদলিত করেছেন, অর্থাৎ অন্ঞ্রানকে বিনাশ করে তান মুন্তি ও শাম্তির 
আলোকদান করছেন । বামন পদ্মপণঠের ওপর শায়িত । নৃত্যে শিবের পচিটি শান্ত বা 
পণ্টক্রিয়া বিকশিত £ সৃষ্টি, ্থিতি, সংহার, 'তিরোভাব ও অনগ্রহ ৷ পণক্রিয়ার আঁধ- 
দেবতা ব্র্ধা, বিষ, রুদ্ু, মহে্বর ও সদাশিব । নটরাজ শিবের হাতে মুদ্র বা হন্তকরণ- 
পালি, নংত্যে ভাব ও রসেব প্রকাশক | নটরাজের চারদিকে গ্রভামণ্ডল বা আগ্নাশথার 
চক্র বিশ্বের ও 'বিমববাসশগণের প্রাণশান্তির পরিচায়ক | অধ্যাপক 'সিমার একে ওতকারেরও 
প্রতীক বলেছেন। নটরাজের শিরে জট।জাল নৃত্যের তালে তালে শূন্যে উৎক্ষিপ্ত। 
জটার বাঁধনে গঙ্গা হিমালয়ের গোম.খীর কথা স্মরণ কাঁরিয়ে দেয় । কপালে অধন্ত্র বা 
আঁগ্ন জ্ঞানের এবং শিরে সপ" প্রকাতি বা প্রাণশন্তির পাঁরচায়ক | নটরাজের দাক্ষণ কণে 
মনষ্যদেহের এবং বাম কর্ণে নারীদেহের ভূষণ | শিলপধ হ্যাভেল এটিকে বলেছেন 
পুরুষ ও প্রকাতির মালিত রূপ । 


হ্যাভেলের মতে নটরাজের তাণ্ডবনৃত্যে দ:ট ভাব অন্তনিিহত £ একি প্রকাতর 
বাইরের জড়বিকাশের বিলাস ও অপরটি অধ্যাত্বজগতের লশলার আভিব্যান্ত--যাতে 
মানুষের সকল কিছু কামনা, অজ্ঞান ও বন্ধনের অবসান হয়। তিনি নটরাজের নৃত্যের 
একটি পৌরাণিক আখ্যানের পরিচয় দিয়েছেন । আখ্যানাটি আঁদমকালের এন্দ্রজালিক 
অনংজ্ঠানের সঙ্গে সম্পাকতি। গল্পটি হলঃ একাদন শিব যোগণবেশে অরণ্যে 
খাঁষদের কাছে গিয়ে তকে প্রবৃন্ত হলেন ও খাঁধদের হারিয়ে দিলেন । খাধরা ক্ুদ্ধ 
হয়ে আঁভচারে প্রবৃত্ত হলেন । তাঁরা শিবকে আক্রমণ করার জন্যে যত্ঞাশ্নিতে ভয়ঙ্কর 
মূর্তি এক ব্যাঘ সৃষ্টি করলেন। শিব কানষ্ঠাঙ্গুলির নখ দিয়ে ব্যাঘ্রের শরশর থেকে 
চামড়া খুলে নিয়ে নিজের গায়ে পরিধান করলেন । খাঁষরা বিষধর সর্প সন্টি করলেন । 
কিন্তু শিব সেই সাপকে মালার আকারে গলায় পরে নত্য করতে লাগলেন । তখন 
খাঁধদের যজ্ঞগ্ন থেকে বিকটাকার এক বামনরূপ অসর বহির্গত হয়ে শিবকে আব্রমণ 
করল। শিব অসুরকে পদভারে দলিত করে তার পঙ্ঠদেশ ভেঙে দিলেন। শিবের এই 
তাণ্ডবনৃত্য স্বর্গলোকের দেবতা খাঁষরা প্রতঃক্ষ করলেন। এই ন:তোর দৃশ্াই এলি- 
ফেন্টার গুহায় চাক্ষুষভাবে প্রতিফলিত করা হয়েছে ।” 


রবশন্দ্রনাথ জাভাযাতর পনর রচনায় এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন £ “শব-মান্দরই 
এখানে প্রধান। শিবের নানাবিধ নাটমুদ্রা এখানকার মতি'তে পাওয়া যায়, কিন্তু 
আমাদের শাস্দে তার বিষ্তাঁরত সম্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। একটা ধর্জীনস ভেবে দেখবার 
[িষয় | শিবকে এদেশে গুরু, মহাগুরু বলে অভিহিত করেছে । আমার বিশ্বাস, বুদ্ধের 
গুরুপদ শিব অধিকার করেছিলেন ;' মানুষকে তিনি ম্যান্তর শিক্ষা দেন! এখানকার 
শিব নটরাজ, তিনি মহাকাল ; অর্থণি সংসারে যে চলার প্রবাহ, জন্মমূত্যুর যে ওঠা গড় 
সে তাঁরই নাচের ছন্দে ৷ তিনি ভৈরব, কেননা তার লীলার অঙ্গই হচ্ছে নত্য। আমাদের 
দেশে এক সময়ে দশবকে দুই ভাগ করে দেখোছল। একাঁদকে তিনি অনন্ত, নি 
সম্পর্ণে' সুতরাং তানি 'নাক্য়, তিনি প্রশান্ত ; আর একদিকে তারই মধো কালের ধারা 


৩৬ 


তার পারব 5নপর*্পরা নিয়ে চলেছে, কিছুই চিরদিন থাকছে না, এইখানে মহাদেবের 
তাণ্ডবলগলা কালধর মধ্যে রূপ নিয়েছে । 

নৃত্যদেবতা নটরাজের তাণ্ডবনৃত্য থেকেই নৃত্যের সূচনা । শিব তা'ডব থেকে 
নতোঃর যে জয়যাত্রা শুরু হল তার মূল ভাবধারা আধ)াত্িক | এ গু সঙ্গে উল্লেখযোগ) যে 
হিন্দু দেবদেবপরা প্রায় সকলেই নতত্যগদতে পারদশগ"। শিব*ত।'ডব যেমন নৃতোর 
প্রথম প্রকাশ তেমনই কালগতাণ্ডব লাস) নৃত্যকলার অপূর্ব নিদশন। 


৮১ 


নাটাশাস্্র ও অহ্িনয়দর্পণ 


নৃতাকলা ও নাট্য চিন্তার উৎস-সম্ধানে ভরত-নাট্যশান্ত্র পর্যালোচনা অপারিহার্য । ভ্রেতা- 
যুগের প্রারন্তে যখন জনসাধারণ অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল ও ইন্দরয়পরায়ণ হয়ে পড়ে তখন 
দেবগণ ইন্দ্রের সঙ্গে গিয়ে লোকগুরু ব্রন্মাকে জনমানসের উন্নতিকজ্পে সব সাধারণের 
উপযোগন এক নতুন বেদ সষ্টি করতে অনঃরোধ করলেন । দেবরাজ ইন্দ্র বললেন £ 

“ক্রীড়নীয়কমিচ্ছামো। দৃষ্ঠং শ্রব্যং চ যন্তবেৎ 

তন্মাত স্জাপরং বেদং পঞ্চমং সার্ববধিকন .” 
এক ধারে দৃশ্য ও শ্রাব্য ও সর্ববণেরি উপযোগধ পণ্চম বেদ তাঁরা প্রার্থনা করলেন । 
তখন চতুর্বেদ থেকে নাট্যবেদ সৃষ্টি ইল। 

“নাট্যবেদং ততশ্চক্রে চতুবেদাজসম্ভবম্‌ 

জগ্রাহ পাঠ্যং খ-গ্র্দাৎ সামেভ্যোগীতমেব চ 

যজ:বদাদভিনয়ান্‌ রসানাথবনাদপি 1৮ 
লোকগ্‌রু ব্্জা খগণ্বেদ থেকে পাঠ্য, সামবেদ থেকে গীত, যজ;বে'দ থেকে অভিনয় ও 
অথর্ধবেদ থেকে রস সংগ্রহ করে নাট্যবেদ সাণ্ট করলেন । 'তাঁন বললেন £ 


“ন তদজ্ঞানং ন তচ্ছিল্পং ন সা বিদ্য। ন সা কলা। 
নস যোগে ন তৎ কর্ম নাট্োহস্মিন্‌ যন দৃশ্ঠতে .” 


অর্থাৎ এমন জ্ঞান, শিল্প, 'বদ্যা, কৌশল বা কর্ম নেই যা এই নাট্যকলায় দেখা যায় 
না। শিল্পকলা সম্পকে নাট্যশাস্ন প্রণেতা বিশেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন । আঁভনম- 
দর্পণে নাট্য প্রশংসায় উল্লেখ আছে ঃ 


“ধিগ, যজুও সামবেদেভ্যো বেদাচ্চাথ্ধ্বণং ভ্রুমাত | 
পাঠ্যং চাভিনয়ং গীতং রসান্‌ সংগৃহা পল্পজঃ। 
ব্যরীরচচ্াস্ত্রমিদং ধন্দমকামার্থমাক্ষদম্‌ ॥ 
কীণ্িপ্রাগল্ভ্যসৌভাগ্যবৈদপ্ধ্যানাং প্রবদ্ধনমূ। 
ওদারধ্যন্্ধ্যধৈর্ধযাণাং বিলাসম্ত চ কারণম্‌ ॥ 
দুঃখাত্তিশোকনিরেরবদখেদবিচ্ছেদকারণম্‌। 
অপি ব্রঙ্গপরানন্না দিদমভ্যধিকং মত ম্‌॥৮ 

চতুর্ধেদ-এর অঙ্গ থেকে সংগৃহীত এই লাটযবেদ ধর্মঃ কাম, অথ" ও মোক্ষ প্রদান করে। 


6০ 


এই পণ্চম বেদ কণীতিৎ প্রাগল:ভ্য, সৌভাগ্য ও বৈদগ্ধোর প্রবধক | ওঁদার্ধ, শ্ৈধ ও 
বিলাসের কারণ এবং ইহা দুঃখ, আত শোক, নিবেদ ও খেদ নিবারণ করে। ইহা পরম 
্ক্মানন্দ থেকেও উৎকৃষ্টতর ৷ 

নাট্যশাস্তের রচনাকাল সম্পকে বহু মতপার্থক্য আছে । সাধারণ ভাবে খুঃ পুঃ ১০০ 
থেকে ২০০ খষ্টাব্দের মধ্যে এর রচনাকাল নর্‌পণ করার গুয়াস হয়েছে । এ কথা 
অনম্বীকার্য যে, নাট/শাস্বের পূর্বেও নাট ও নৃত্যকলার কিছ ইতিহাস পাওয়া যায়। 
এবং স্বয়ং ভরতও যে পর্বত“ অ'চারদের কাছ থেকে নাট্য ও ন:ত্যের উপকরণ সংগ্রহ 
করেছেন সেকথা তিনি নাট্যশাচ্দে উল্লেখ করেছেন । 


“অহং চ কথযিষ্যামি নিখিলেন তাপোধনাহ। 
সংশ্রহং কারিকাং চৈব নিরুক্তং চ যথাক্রমম্‌॥৮ 


৩৬০০ থেকে ৬০০০ পর্ধন্ত খেলাকে সম্পূর্ণ নাট্যশাস্নের বিভিন্ন যে সব সংস্করণ পাওয়া 
গেছে তা থেকে মনে হয় বািভল্ন সময়ে বিভিন্ন আচাষ'গণ নাট্যশাস্ত্রকে সমন্ধে করেছেন । 
নাট্যশান্ত্রকার ভরত মনি আসলে এঁতিহ।ঁসক ব্যন্তি ছিলেন কিনা এ নিয়েও বহু মত- 
দ্বৈধতা আছে । অনেকে বলেন “ভরত” শব্দটি উপাধি । প্রসিদ্ধ নট ও নাট্যশাস্তজ্জদের 
“ভরত” উপাধ দেওয়া হত। নান্দভরত, মতঙ্গভরত, কাশ্যপভরত, কোহলভরত ও 
তণ্ডুভরত এই নাট্যশাম্ত্রজ্ঞ পণ ভরতেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। নাট্যশাস্তের বিষয়সূচশ 
লম্মম কমলেই বোঝা যায় যে নৃত্য, ন।ট্য, গত, বাদ্য প্রভাতি সংক্রাণ্ত 'বিষয়ে যা কিছ: 
আবশ্যকীয় সবই এই গ্রন্থের অন্তভূন্ত । বিধয় সূচীতে ১) নাটেযাৎপাঁন্ত, ২) মণ্ডপবিধান, 
৩) রঙ্গ-দৈবত পজাবধান, 5) তাণ্ডব লক্ষণ, €) পূবরিঙ্গীবধান, ৬) রসাধ্যায়, ৭) 
ভাবব্যঞ্জন, ৮) উপাঙ্গ1ভনর, ৯) অঙ্গাঁভিনয়, ১০) চারণীবিধান, ১৯) মণ্ডলকল্পন, ১২) গাত 
প্রচার, ১৩ করযন্ত ধ্মব্যজক, ১৪) ছন্দোবিধান, ১৫) ছন্দোবৃশুবাধি, ১৬) অলংকার 
লক্ষণ ১৭) কাকুদ্ধর ীবধান, ১৮ দশরূপ লক্ষণ, ১৯২ সন্ধ্যঙ্গ-বিকৎপ, ২০) বৃত্তিবকজ্প, 
২১) আহাাভিনয়, ২২) সাম.ন্যাভিনয. ২৩) বোশক, ২৪) চিন্নাভিনয়, ২৫) প্রকৃতি 
বকল্পনা, ২৬) সিদ্ধিব্যঞজক, ২৭) জাত লক্ষণ ২৮) আতোদ্য জাতিবিধান, ২৯) 
তলাবধান, ৩০) ধ্রুবাধ্যায়, ৩১) গুণাধ্যায় ৩২) পুস্কর বাদ্য, ৩৩) ভূমিবিকতপ, ৩৪) 
নটশাপ, ৩৫) গৃহ্যাবিকল্প প্রভৃতি অধ্যায়ে নাট্য, নৃত্য, গীত, বাদ্য সংক্রান্ত সব বিষয়ই 
আলোচিত হয়েছে। 

ভারতের দশ্যকাব্গ:লিতে আভনয়ের সঙ্গে নৃত্যের বিশেষ সম্পক* আছে সেজন্যেই 
এর নাম নাট্য । নট ধাতুর অথ' নৃত্য করা, তই ন:ত্যা্রিয়ার দ্বারা যা করা যায় তাই নাট্য । 
প্রাচগন ভারতে সঙ্গীত অথে' নৃত্য, গশত ও বাদ্য এই তিনের সম্মিলিত রূপ বোঝাত। 
“নুতাং গধতং বাদাং চোত্যং সঙ্গী তমহচ্যতে”- সঙ্গীতরত্বাকরে এই ব্যাখ্যা আছে। 

ভারতে নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ আদর্শ অনুসরণ করা হত। নিছক 
আনন্দপ্রদায়িনী শিল্প সৃষ্টির কথা নাট্যশাস্্ বলে নি। 


দেবতানাং মুনীনাং চ বাজ্ঞামথ কুটুম্বীনাম্‌। 
কুতানুকরণং লোকে নাট্যমিত্যভিধীয়তে ॥ 


8৯. 


যোহয়ং স্বভ্যতব। লোকন্থ স্থখহুঃখপমন্থিতঃ | 
সোহঙ্গ গ্ভভিনয়োপেতো নাট্য মিত্যভিধীয়তে ॥” 
শংধু যে আদর্শ কর্মের আচরণের অন.করণের কথা তারা 'নদেশ করেছেন তাই 
নয় বিভিন্ন রস, ভাব ও আচরণে সমৃদ্ধ হয়ে আভিনধত নাট্য সকলের পক্ষে শিক্ষণীয় ও 
উপদেশজনক হবে এই 'নদেশও আছে । 


“এতদ বসেষু ভাবেষু সবকর্মক্রিয়াসতু চ। 
সর্বোপদেশজননং নাট্যং খলু ভবিধ্যাতি 1” 


নাদ্দকেন্বর ও অভিনয়দপ'ণ 


ন-ত্যকলার ইতিহাস, বাকরণ বিজ্ঞান, মৃততত্ত ও দর্শন একাঁটি অপরের সঙ্গে 
আবিচ্ছেদ্যভাবে গ্রাথত । এর িবকাশ ও ক্রমাববর্তনে বিভিন্ন মনীধী ও নাটাসম্প্রদায়ের 
অবদান অনস্বীকার্য । মুন ভরতের প্‌বে' বহ্ষভরত ও সদাশবভরতের উল্লেখ পাওয়া 
যায় । ভরতের পরে নান্দকেশ্বর, কোহল, শা্ডিলা, যাণ্টিক, বিশ্বাবস প্রভাতি 
আচাষণ্দের আব্ভবিকাল নিযে বহ্‌ মতাঁবতক আছে । সাধারণভাবে একথা অনস্বীকাধ' 
যে ভরতসম্প্রদায়, নান্দকে*বল সম্প্রদানম ও কোহলমতঙ্গ সম্প্রদায়ের অবদান বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । অনেকে নান্দকে*্বরকে ভরতের পরবিতরঁও বলে থাকেন । শারদাতনয়ের 
মতে নান্দকেনবর ভরতের গু ছিলেন । শিবানূচর বলেও নন্দিকেম্বরকে কল্পনা করা 
হয় । অবশ্য আভিনয়দর্পণ গ্রন্থে নাট্যোৎপাত্ত প্রসঙ্গে নশ্দিকে*বর ভরতের নাম উল্লেখ 
করেছেন । কেউ কেউ আবার বলেন যে নন্দ, নাণ্দিকেশবর ও শিবানচর তণ্ডু একই 
ব্যন্ত। এবং অভিয়দর্পণ গ্রন্থটি “নন্দী*্বর-সংহিতা” নামক সংবৃহৎ গ্রন্থের পারশিষ্ট। 
41001 01 08০96015” গ্রন্থের ইন্দ্-নান্দিকেশ্বর সংবাদে একি কাহিনী পাওয়া যায়। 
দেবরাজ ইন্দ্র একদা নান্দকেম্বরের নিকট নতত্যশিক্ষা গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন । কারণ 
তখন দেবরাজ ইন্দ্র দৈত্যকুলের শ্রেম্ঠ নত'ক নটশেখরকে নত্যের প্রতযোগিতায় পরাস্ত 
করতে চেয়েছিলেন । ইন্দ্রের অনরোধে নান্দাক*বব চার হাজার শৈলাক-সম্নলিত 
“ভরতাণ বৰ” নামক গ্রন্থ রচনা করে নৃতাকলা শিক্ষার জন্যে ইন্দ্রকে দিলেন। ইন্দ্র গ্রন্থের 
বিশাল আয়তন দেখে ভাত হয়ে নন্দিকে*্ব্রকে কাতর অনুরোধ জানান যে তিনি যেন 
তাঁর নত্যকলা অন:শীলনের জন্যে একট সংক্ষিপ্তসার রচনা করে দেন। তখন 
নম্দিকেন্বর কৃপাভরে ইন্দ্রের জন্যে “আভিনয়দর্পণ"” রচনা করেন । 

এই সব কাহিনগ ও উৎপাত্তকাল দমপকে মতপাথক্য থাকলেও এটা অবিসংবাদিত 
সত্য যে 'আভনয়দর্পণ' গ্রন্থ ও নন্দিকেশ্বর সম্প্রদায় প্রবর্তিত ধারা অভিনয়কলা, মুদ্রা 
প্রীতি সম্পকে একাঁট মূল্যবান গ্রন্থ ৷ নাশ্দিকে*বর সপ্প্রদায়ের বহিরঙ্গের খুশটনাটি 
খব বেশশখ এবং তিনি নাট্ধম?* আভিনয়কেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন । অপর পক্ষে 
ভরত এই বাহরঙ্গ খ,শটনাটি অপেক্ষা অন্তরঙ্গ রসস্ফ্রতর উপরেই বেশি প্রাধানা 
দিয়েছেন এবং লোকধমী আভিনয়কেই শ্রেশ্ঠতর বলে নির্দেশ করেছেন । ববাভব্ 
অঙ্গণভনয়ের প্রকারভেদের নিদেশ ভরতনাট/শাস্মে থাকলেও উহাদের পারস্পারিক 
সংযোজনার মাধ্যমে অনন্ত শিজ্পবৈচিন্রের কথা নান্দকেশবর বিশদ আলোচনা করেছেন, 


৪৭ 


সৈ বিষয়ে ভরত বিশেষ জোর দেন 'ন। বরং রসাভিনয়ের বিরোধী অভিরিস্ত অঙ্গাভিনয়ের 
নিন্দা করেছেন । ভরতের মতে সাতক গুণযুত্ত উত্তম পান্রের পক্ষে শধমার 
আঁ্গিকাভিনয় সম্পূর্ণ নাবদ্ধ । মধ্যম ও অধম প্রকৃতির পান্ররা আঙ্গকাভিনয়ের 
আঁধকারশী ৷ অপরাঁদকে নাশ্দিকে*বর সম্গুদায় এই বাহরঙ্গের খুখটনাটির ওপর বিশেষ 
প্রাধান্য দেখিয়েছেন । কোহল ও মতঙ্গ-সহ€দায় এই দুই মতের সামঞ্জস)বধান করে রস- 
সুষ্টিকে অভিনয়ের মূল উদ্দেশ্য স্বীকার করে বহিরঙ্গের দিকেও যত্ুশীল হবার 
প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করেছেন । 

তবে একথা অনস্বীকার্য যে ভরতনাট্যশাম্তের যে সামগ্রিকতা তা আঁভনয়দপণণে 
অনুপস্থিত । এ প্রসঙ্গে ডঃ সাধনকৃমার ভট্টাচার্য বলেছেন-“আভনয় সম্বন্ধে আলোচনা 
করতে গিয়ে ভরত-আীঙ্গক-বাচিক, আহায“সাত্তিক, এই চার প্রকার আভনয়ের প্রত্যেকটি 
সম্বন্ধেই বিস্তারিত আলোচনা অরেছেন। এই ধরণের পরিপাটি আলোচনাই নাট)শাস্তকে 
এমন এক সামগ্রিক মাহমায় মাণ্ডিত করেছে যা অভিনয়দপণের নেই । নাট্যশাস্তের পাশে 
অভিনয়দ শণকে দাঁড় করালে এই কথা মনে জাগবেই যে. আভনয়দপ্ণ একখানি 
অসম্পূর্ণ গ্রন্থ এবং অংশের মাহমা থাকলেও সমগ্রের মাঁহমা তার নেই । কেন অসম্পর্ণ 
বলছি তা একট; খুলে বলাই ভালো । গ্রন্থের নাম যেখানে অভিনয়দর্পণ, সেখানে এ 
প্রত্যাশা খুবই স্বাভাবিক যে, গ্রন্থে আঁঙ্গক-ব।চিক-আহায'-সাঁত্বক সব রকম আভনয়েরই 
আলোচনা পাওয়া যাবে । িবশৈষত, গ্রন্থকার যখন 'নজেই চার প্রকার অভিনয়ের 
উল্লেখ কসেছেন ৷ কিন্তু আমরা, অশোকনাথ শাস্ঘী মহাশয়ের ভাষায় বলতে পারি 
“অ:লেচ্য অভিনয়দরণ গ্রন্থুটিতে নান্দকেশর সম্প্রদায়ের প্রচলিত অঙ্গাভিনয় পদ্ধাতির 
1কয়দংশ মাত্র সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে” আভিনয়দপণণের ভূমিকা )। যে আভনয় গ্রন্থে 
বাচিক, আহায" এবং সানত্িক-এই তিন প্রকার অভিনয় সম্পণ অনালোচিত, সেই 
গ্রন্থুকে অসপ্পূর্ণ না বলে উপায় নেই। 

অঙ্গ।ভিনয়ের 'াভন্ন কর্মের লক্ষণে নাট্যশ,্ত্র আঁভনয়দর্পণে কিছ; কিছু পাথক্য 
আছে । তবে একথা সত্য যে রস্সুষ্টি প্রসঙ্গে বিছেষ অবহেলা দেখালেও নাট্যধমধ্ণ 
অভিনয়ের আলোচনা আভনয়দর্পণ বিশেষ মূল্যবান । 


নাট্যপ্রয়োগ 


তাণ্ডব ও লাস; 

্রন্মা এই ন.ট/বেদ মর্তে্য প্রয়োগের জন্য ভরতমূনিকে নিদে'শ দিলেন । ভরতমহ'ন 
রহ্মার আদেশ অনুসারে তার শত পুত্রকে ভারত, সাত্ৃতী ও আর্ভটশ বাত্ততে শিক্ষা 
দেন। তারপর ব্রহ্মা কৈশিকী বৃত্তিতে এর প্রয়োগ করতে বলায় ভরতমুনি জানান যে 
নারী ব্যতীত কেবলমাত্র পুরুষের দ্বারা এর প্রয়োগ অসন্তব । তখন বঙ্গার মানসে 
অপ্সরাদের সৃষ্টি হয় । ভরতমুনি তখন গম্ধর্ব ও অপ্সরাদের মাধ্যমে নাট্যবেদের 
সাহায্যে নাট্য, নৃত্ত ও নৃত্যের প্রয়োগ করেন । গ্রয়োগকালে দেবাদিদেব মহে*বর সেখানে 
উপস্থিত ছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের অনঃরোধে মহে*্বর নিজভন্ত তণ্ডুর মাধ্যমে তাণ্ডব 
নৃত্য ভরতম্দাীনকে শিক্ষা দেন। 


“স্থষ্টা ভগবত দণ্ডস্তাপ্ডিনে যুনয়ে তথা | 
তাণ্ডিনাপি ততঃ সমাগগানভাগুসমন্থিতঃ ॥ 
নৃত্যপ্রয়াগঠ স্য-্টা যঃ স তাগুব ইতিস্মতঃ 1” 
গান ও ভাণ্ডবাদ্যের তালে তালে মন তণ্ড়ু “তাণ্ডব” নৃত্য প্রদর্শন করেন । নাট)শাস্ত 


মতে তাণ্ডব শংঙ্গার রস থেকে সম্ট এবং প্রয়োগ সুকুমার ও লঈলায়ত গাভীবিশিষ্ট । 
আভনয়দপ'ণের মতে যে নতন-এর করণ ও অঙ্গহারগীল উদ্ধত এবং বান্ত আরভট" 


তাই তাণ্ডব । 
তাণ্ডব তিন প্রকার-চণ্ড, প্রচণ্ড ও উচ্চণ্ড | সঙ্গগত-রত্বাকরের মতে অঙ্গহারসমূহের 


উদ্ধত প্রয়োগের নাম তাণ্ডব । সঙ্গীত দামোদরের মতে তাণ্ডব দুই প্রকার-পেবলি ও 
বহুরূপ । এও উদ্ধত ভাব প্রকাশক । ভরতের মতান-যায়ণ তাণ্ডব নৃত্যে স্ী-পুরুষের 
সমান আঁধকার ছিল ! ন।ট/শাস্তরের মতে তাণ্ডব শঙ্জার রস থেকে সম্ট সুতরাং তাতে 
স্তী, পুরুষ উভয়েই অংশ গ্রহণ করতে পারে । পরবতণ কালে তাণ্ডব ও লাস্যকে পৃথক 
করে তাণ্ডবকে পুরুষের ও লাস্যকে ম্পীলোকের জন্যে নিধঠিরত করা হয় । 
ভরতমন নাট্যশাস্তে তাণডব-এর পারিচয়ে বলেছেন ঃ 

“যে গীতকাদো যুজ্যন্তে সম্যওহ্‌ ত্যবিভাগকাঃ। 

দেবেন বাপি সন্প্রোক্তস্ততুস্তাগুবপূর্বকম্‌ ॥ 

গীতপ্রয়োগমা শ্রিত্য নৃত্যমেতণ্ড প্রবত্যতাম | 

প্রায়েণ তাণডববিধিঃ দেবস্ত ত্যাশ্রয়ো ভবে ॥ 

সুকুমার প্রয়োগশ্চ শুঙ্গ(ররসসস্ভবঃ | 


তস্য তওু প্রত্যুক্তস্ত তাগবস্ বিধিক্রিয়াম্‌॥৮ 


& 


গার্বতণ স্বয়ং লাস্য নৃত্য ভরতমূনকে শিক্ষা দৈন | ভরতমূননি এই তাণ্ডব ও 
লাস্য নৃত্যের প্রচলন করেন মতে । আবার পৌরাণিক কাহিনীতে পাওয়া মায় যখন 
শানরাজের কোপে মহে*্বর বাণাসরের দ্বাররক্ষকরূপে ও পাবতণ বাণাসুরকন্যা উষার 
পাঁরচারকা নিষ্‌ন্ত হন তখন পাবণতী উষাকে লাস্য নত্য শিক্ষা দেন । উষা আবার 
'বারকাবাপনশ গোপীদের এই নৃত্য শিক্ষা দেন এবং সৌরান্ট্ের মেয়েদের মাধামেই 
মতে লাস্য নৃতোর প্রচলন হয়। অভিনয়দর্পণে উল্লিখিত আছে £ 


“বুদ্ধাহথ তাও্বং তণ্োর্মত্যেভ্যে। মুনয়োইবদন্‌। 

পাধতী ত্বথুশাস্তিস্ম লাস্যং বাণাত্মজামুষাম্‌ ॥ 

তয় দ্বারবতী গোপস্তাভিঃ সৌরাস্ট্রযোষিতঃ। 

তাভিস্ত শিক্ষিত নাধ্যো নানাজনপদাস্পদাঃ ॥ 

এবং পরম্পব। প্রাপ্তমেতল্লোকে প্রতিষ্টি তম” 
সঙ্গীত-রত্বাকরেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় । যাই হোক ভরতমূনি তাণ্ডব ও 
লাস্য নৃত্যের বিশেষ ভেদস্বীকার না করলেও পরবতর্কালের আচাষে'রা ভেদ নিদেশ 
করেছেন। শারদাতনয়ের মতে নন্ত ও নৃত্য উভয়েই মধুর ও উদ্ধত ভেদে দুই প্রকায়। 
মধুর রূপ লাস্য ও উদ্ধত রূপ তাণ্ডব । তাঁর মতে রসভাবযুস্ত অঙ্গ চালনা যাতে 
মার্গ (নৃত্য ) ও দেশশ (নৃত্ত) মীগ্রত এবং যাতে অঙ্গহার ও লয়গল ললিত এবং 
কৈশিক? বৃত্ত ও গাতির প্রাধান্য তাই লাস্য ৷ লাস) চার প্রকার-লতা, িণ্ডী, 
ভেদ্যক ও শৃঙ্খল । সঙ্গীতরত্রাকরের মতে লাস্যের পয়োগ সুকুমার এবং কামবর্ধক | 
সঙ্গীতদামোদরের মতে লাস্যের প্রয়োগ সুকুমার এবং তা দুই প্রকার-ছুরিত ও 
যোৌবত । ছুীরিত হচ্ছে নায়ক-নায়কার নৃত্যবশতঃ ভাব-রসের বিকাশ ও যৌবত হচ্ছে 


লা 
সদ 


নত'কীবূন্দ কর্তৃক ললিত মনোমুগ্ধকর মধুর নৃত্য । 
নটনভেদ 
পাঠ্য, অভিনয়, গীত 'ও রস এই চতুবেদাঙগযুস্ত কলাকে নাট্য, নৃত্য ও নত্ত-এই তিন 
পায়ে ভাগ করা হয়েছে । 
“এতচ্চতুর্ধিবধোপে তং নটনং ভ্রিবিবং স্মৃতম্ 
নাট্যং নৃত্যং নৃত্তমিতি মুনিভি ভরতাদিভিঃ।” 
নটনকলা সম্পকে" নিদেশ এই যে সবর্দা দর্শন সম্ভব না হলে নাট্য ও নৃত্য 
উৎসবকালে অবশ্য দশবনীয় । রাজাঁভিষেক বিবাহ, গ্‌হপ্রবেশ, প্রিয়সঙ্গম, নবজাতকের 


আ'বিভবি প্রভাতি উপলক্ষে ন:ন্ত অন.গ্ঠান অবশ্য করণায় কারণ এটা সৌভাগ্য ও মঙ্গল 
সূচনা করে। 


নাট £ ৃ 
“নাটাং তন্নাটকঞ্চেব পৃজ্যং পূর্বকথা যুতম্‌” 


৪৬ 


ধা নাট্য, তাই নাটক এবং তা প্‌জার উপযোগশী ও পৌরাণিক কথায্ত । নাট্য 
শব্দটি থেকে প্রাচণন ভারতীয় দশ্যকাব্যর বৈশিষ্ট্য বোঝা যায়। নট ধাতুর অর্থ নত্য 
করা। সুতরাং ঘা নৃত্যের মাধমে সম্পন্ন করা যায় তাকে নাট্য আখ্যা দেওয়া যায়। 
পুরাণে বাণত কাঁহনী যথোপযুক্ত ভাবে প্রয়োগ করাই হল নাট্য । নাট্য বলতে আমরা 
বুঝ কথার সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রা ও ভাবের একাত্মতা ; নাট্য রসাশ্রয় সুতরাং মুদ্রা সমন্বিত 
ভাব সাম্মীলত ছন্দোময় দেহের লীলায়িত ব্ঞজনা । 


“গীতেষু যত্ব প্রথমং তু কাধ্যঃ 

শয্য। হি নাট্যস্ত বদন্তি গীতম্। 
গীততে চ বাগে চ হি সংপ্রযুক্ত 
নাট্যন্ত যোগে ন বিপত্তিমেতি ॥৮ 


নাটের সঙ্গে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের সম্পক্ণ অঙ্গাঙ্গীভাবে যুন্ত । দশরূপককারের 
মতে “অবস্থানূকাতিনটি)ং” অর্থত নাট্য দশ্যকাব্যের অন্তভূন্ত পান্র-পান্রীর ভাব, ভাষা, 
অবস্থার অনুকরণ । 
নত £ 

“ভাবা ভিনয়হীনং তু নৃত্তমিত্য ভিধীয়তে 1» 

ভাবাঁবহীন, আঁভিনয়হীন তাল সমন্বিত অঙ্গীবক্ষেপ অর্থ শুধুমান্ত লীলায়ত 
দেহের ছন্দোময় প্রকাশকে নৃত্ত বলা যায়। ধনঞ্জয় ও শারদাতনয়ের মতে নত্ত, বাক্যার্থা- 
[ভনয়-প্রধান | দশরূপককারের মতে তাললয়াশ্রয় নূত্তের নাম দেশী । শাঙ্গ"দেবের মতে 
আঙ্গিক, বাচিক, সাত্ীক ও আহার্য অভিনয়বজ ত সাধারণ অঙ্গবিক্ষেপকে নৃত্ত বলা 


যায়। অথাৎ নূত্ত বলতে বুঝা যায় তাল ও লয়ের দিকে মনোযোগ রেখে আওনয়হশন 
সাঁবলাস অঙ্গচালনা ৷ 
নৃত্য ঃ 
“কিসভাবব্যঞ্জনাদি যুক্তং নৃত্যা মতীধ্যতে ॥৮ 

যে নাট্যকলা ভাব অভিনয়যু্ত ও রসসমূণ্ধ হয়, তা-ই নতত্য । ধনগ্জয় ও শারদাতনয়ের 
মতে নত্য ভাবাশ্রয়, যা ভাবাশ্রয় তাই পদার্থাভিনয়াত্মক এবং মাগ্ নামে খ্যাত! শাঙ্গদেব 
বলেন, আহাযাঁভিনয় বাঁজতি আঙ্গিক, বাচিক ও সাত্ক আভনয়যুন্ত ভাবের অভিব্যঞজক 
নতনের নাম নৃত্য | সঙ্গীত-দামোদর রচয়িতা শুকন্তরের মতে দেবগণের রুচিসম্মত 
তালমানরসাশ্রয় সাবলাস অঙ্গাবক্ষেপের নাম নত্য। 

নাট্যশাদ্রে অবশ্য নৃত্য ও নত্ত এই দুই বিভাগের কে।নো উল্লেখ নেই । পববতখকালে 
এই বিভাগ সূষ্টি হয়েছে । এরিষ্টটলের পোয়োঁটকস:এ নতে/র যে সংজ্ঞা পাওয়া যায় 
তাও এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয় । ড. সাধনকৃমার ভট্টাচার্য বলেছেন £ “নত্যও অনুকরণ । নৃত্য 
দৌহক ছন্দে চাঁরন্র, ভাবাবেগ ও ঘটনাকে অনুকরণ করে থাকে | ছন্দই (0১17)10) 
হচ্ছে এর 'বশেষ উপায় (105150552 1200265 0180506তা5 625001017 8110 80110 


৪৬ 


5) £১00001581 000%505501)- আসল কথা ন'ত/ জণবনেরই অন:করণ-তবে এই 
অন.করণের মাধ)ম হচ্ছে দেহের গতিভাঙ্গমা |” 
-” এরম্টটলের পোয়েটিকস- ও সাহিত্াযতত্ত ) 
নাট্য, নূত্ত ও নৃত্যের মধ্যে সাধারণ পার্থক্য হচ্ছে নাট্য ব্সাশ্রয়, নৃত্য ভাবাশ্রয় ও 
নন্ত তাললয়াশ্রয় ৷ নাটোর দ্বারা দশকের মনে রস সণ্সার হয়, ন:ত্যের মাধামে হ্দয়- 
ভাবের উদ্বোধন ঘটে আর ন-ন্ত শোভা সম্পাদন করে। 


বঙ্গমন্ডপ 


নাট্/শাস্ত্ের মতে প্রাচীন ভারতের নাট্/গ্হ তিন প্রকার-(ক) চতুরন্ত্র খে) বিকৃষ্ট 
(গর) ত্র্স্র। মাপ অনবযায়ী এগুলি আবার ছোট, বড় ও মাঝার তিন রকমের হয়। 
অথাৎ নয়াঁট মাপের রঙ্গমণ্ডপের প্রচলন ছিল । বড় মাপ হচ্ছে ১০৮ হাত, মাঝারি ৬৪ 
হাত আর ছোট ৩২ হাত। চতুরস্ত্র হচ্ছে চারকোণযুস্ত সমক্ষেতর (১0095), িকৃষ্ট হচ্ছে 
আয়তক্ষেত্র 05০50501910) ও ত্রাস হচ্ছে তিকোণক্ষেত (60590901910) । 

রঙ্গমণ্ের দ:ট প্রধান অংশ । প্রথম অংশে নেপথ্াগহ, দ্বিতীয় রঙ্গশশর্য, রঙ্গপগঠ 
ও মন্তবারণী। নাট্যশাদ্তে উল্লেখ আছে ঃ 


“ব্রিবিধঃ সন্গিবেশশ্চ শাস্ত্রতঃ পরিকল্পিত ঃ। 
[বকৃষ্টশ্চতুস্রশ্চ ত্র্যআশ্চৈব তু মণ্ডপ ॥” 


এদের মধে; আবার গুণভেদে 'বিকৃষ্ট উত্তম, চতুরম্্র মধ্যম ও ্রান্্র কনিষ্ঠ, এবং 
যথাক্রমে দেবতা, মান,ষ ও প্রকৃতিদের জন্য উত্তম, মধম ও কাঁনষ্ঠ 'াদ্ট 'ছিল। 
সাধারণতঃ মধ)ম মাপের প্রেক্ষাগ্হই (৬৪৮৩২) নাট্যাভিনয়ের বোশি উপযোগণ ছিল । 

নাট্যশাস্ত্ে নাটকের জন্যে পাঁচ প্রকার ভূমির নিদেশ পাওয়া যায়-(১) সমা, ২) স্থিরা, 
(৩) কঠিনা, (8) কৃষ্ণা, (6) গৌরী । প্রেক্ষাগৃহে শাদা, লাল, হলুদ ও কালো এই চার 
শ্রেণীর শ্তন্তকে কেন্দ্র করে আসন রচনা করা হত । শ।দারঙের শ্ন্তকে বলা হত 'ব্রাহ্দণ 
সন্ত, এই শপ্তের নিচে সুবর্ণ দেওয়া থাকত, ব্রাহ্মণেরা এই সীমানায় আসন গ্রহণ 
করতেন । লালরঙের প্তন্তকে বলা হত--ক্ষন্রিয় শ্তন্ত, এর নিচে তামা দেওয়া থাকত, 
ক্তিয়েরা এই সামানায় আসন গ্রহণ করতেন । হলুদরঙের শ্তস্তকে বলা হত-“বৈশ্যন্তন্ত” 
এর নিচে রূপা দেওয়া থাকত, বৈশ্যরা এই সীমানায় বসতেন । গাঢ় নশল বা কালো- 
রঙের স্তপ্তের নাম ছিল "শদ্রস্তন্ত', এর নিচে লোহা দেওয়া থাকত, শ;দ্ররা এই সীমানায় 
আসন গ্রহণ করতেন । আসনগুলি ইট বা কাঠ দিয়ে তোর করা হত। সম্মখরঙ্গের 
পাশে চারটি শ্ত্তের উপর একটি বারান্দা মতন স্থান থাকত। সেখানে সম্ভ্রান্ত দশ“কের 
ান নাদষ্ট ছিল। রঙ্গভুমি চিত্র ও 'বাভন্ন মতি" দিয়ে সম্জিত করা হত। রঙ্গশধর্ষে 
রঙ্গদেবতার পূজার ব্যবস্থা ছিল। রঙ্গপাঁঠের পাশ্বে মন্তবারণণ। নাট্য শাস্ত্র অনুমোদিত 
র্ঙ্গমণ্ নিম্ণ কৌশলে আঁভনেতার স্বরক্ষেপণ ও বাদাযন্ত্রের ধানকে সূস্পন্ট ধ্বনিত 
হতে সাহায্য করত । 


সুহ্রধার পাছ-পানী 
নাট্যশাস্তে বাঁণত সংত্রধারের ভূমিকা আসলে নাট্যাচাযের। ভারতাঁয় নাট্য নত, 
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দত ও অভিনয়কলার সমন্বয় ; কাজেই সত্রধারকে প্রায় পব'কলাপারক্গম হতে হত। নাট্য- 

শাস্ত অনযায়ী সূত্রধারকে নিম্নোন্ত গ্ণগ,লির অধিকার? হতে হবে। 
“চতুরাতোগ্ভকুশলঃ শাস্ত্রকর্মনুশিক্ষিতঃ | 
নানাপাষণওকাধজ্জে। নীতিশাস্ত্রার্থতত্ববিশু ॥ 
বেশোপচারনিপুণঃ কামশান্ত্রবিচক্ষণঃ | 
নানাগতিপ্রচারজ্ঞ রসভাববিশারদঃ ॥ 
নাট্যপ্রয়োগকুশলে। নানা শিল্পসম ন্বিতঃ 
পাদচ্ছন্দোবিধানজ্ঞ সবশাস্্রবিচগ্গণঃ ॥ 
গ্রহনক্ষত্র তত্ব .জ্ঞ। দেহব্যাপারপ্ভঃ 
পৃথিবীদ্বীপবর্ষাণাং পৰতানাং জলম্ত চ | 
প্রমীণচরি তজ্ঞশ্চ রাজবংশপ্রস্থৃতিবিশু 
শ্রোতাশাস্ত্রার্থকারণাং শ্রুত্বা চেবাবধারকঃ ॥ 
অবধার্ধ প্রবক্ত। চ শক্তশ্চৈ.বাপদেশনে । 
এবং গুণস্তথাচাধঃ স্ত্রধারে| বিধীয়তে ॥৮ 


চতুবাদ্যানপুণ, নাট/শাস্তানুযায় 'বাভন্ন কর্মে সংশিক্ষিত, বাভন্ন ধর্মসম্গ্রদায়ের 
আচরণে অভিজ্ঞ, নীতিশাস্ত্রে নিপুণ, বেশোপচারে ও কামশাচ্তরে বিজ্ঞ, বিভিন্ন নাট্যোন্ত 
গতি, চার ও রসভাবোপলব্ধিতে সুদক্ষ, নাট্য প্রয়োগনিপুণ, বিভিন্ন শিপ্প, পাদ ও 
হন্দাবধানে জ্ঞানবান, জে)।তাবি দ্যা শারীরতত্ত, মানবচতিন্র ভৌগোলিক সংস্থান, পুরাণ 
ও শাস্তার্থে সুপশ্ডিত এবং মত প্রকাশ ও কত ব/নিধরিণে যোগ্যতাসম্পন্ন গুণী ব্যান্তই 
সত্রধার বা নাট্যাচার্ঘ হবার উপযন্ত। 
এই গুণের ত'লিকা থেকে সেই সমম্নের নাট্চচরি গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়! 
সত্রধারকে সহায়তা করতেন পারিপাঠিব'ক বা প্রধান সহকারী । এছাড়া কমণ্দলে বিদূঘক, 
নট, নাট্যকার, মুকুটকার, গায়ক, বাদক, আভরণকার, মালাকার, বেশকার, প্জক, 'চন্রকর 
ও কার-ীশজ্পণ এই বারো রকমের লোক থাকত । 
 /নাট্যুশাম্ত্র অনংযায়শ নূত্যকলার প্রকৃত আঁধ্ক।রণশ নত'কণকে ব.দ্ধি, সত্ব, সূম্দর 
অথচ স্বাভাবিক রূপাবিশিম্ট, তাললয়ে দক্ষ, পাঁরপূর্ণ যৌবন, শিক্ষা গ্রহণের সামথ, 
শিক্ষণীয় বস্তুর স্মরণশাস্ত, শিক্ষায় উৎসাহ, নত্য-গণতে নৈপহণা, লঙ্জা-ভয়-শ্রম- 
সাঁহঞ্চুতা, উৎসাহ প্রভাতি গুণের আধকারা হতে হবে । অভিনয়দর্পণে উল্লিখিত আছে ঃ 


“তন্বী রূপবতী শ্যাম! পীনোন্ন তপয়োধরা ॥ 
প্রগল্ভা সরস। কান্ত! কুশল। গ্রহমোক্ষয়োঃ 
বিশাললোচন। গীতবাগ্ভতালানুবর্তিনী। 
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পরার্থ্যভূষাসম্পন্ন। প্রসন্নমুখপন্থজ। | 
এবংবিধগুণোপেত নর্তকী সমুদীরিতা 1৮ 


তন্বী, রূপবতী, পাীনোল্নতপয়োধরা, প্রগলা, রাঁসকা, িশালনয্ননা, গগতবাদা ও 
তাললয়ে দক্ষ, মূল্যবান মনোহর বেশভূষায় সসত্জিতৃ, কমনীয় লাবণ্যযুত্ত ও প্রসন্ন- 
মুখপঙ্কজবাশষ্টা গুণয্যস্তা নতকশই নউনকলার অধিকারগ। 

সঙ্গীতরত্লাকরের মতে অঙ্গসৌম্ঠব, রূপসংপদ অথাৎ সুন্দর বদনমণ্ডল, [বদ্বাধর, 
বিশাল নয়ন, কম্ব:গ্রবা, সংচারু দশন, ক্ষণ কাটি, স্থল নিতম্ব, সণ্গারণশ পল্লাধনী 
বাহ্‌লতা, নাতিখব“ না'তিদগঘণ" নাতিপশীন, শিরাপ্রকাশহশন দেহ, শ্যাম অথবা গোরবর্ণা, 
লাবণ্য, কাম্তি, মাধূর্য, ওদার্য ও প্রাগলভা প্রভীতি গুণযুন্তা হলেই সেই নতরকণী 
নটনকলার শ্রেষ্ঠ পান্ন র্‌পে বিবেচিত হবে। 

সঙ্গীত-মকরন্দ অনহযায়ী রুপের তারতম্য অনুসারে নত'বণ হান্তিনী, শ'ঙ্খনী, 
চান্রনী ও পাঁ'মনী এই চার প্রকারের ও বয়সের তারতম্য অনুসারে বালা, তরুণশ ও 
বিদণ্ধযৌবনা এই 1তন প্রকারের । সূলক্ষণযযন্ত দেহ, পদ্মের ন্যায় আরন্ত কোমল করতল: 
প্দতল ও বদনমণ্ডল, রম্য কপোলযুগল, বিশাল কৃচযুগ, কুসমসঙ্জিত কবরণ-রচনা, 
সলাজ মৃদু মধুর বঝাণণ, মরালীর মত সাবলগল গতি, নত্য গত নিপহণতা, রসলাস্য- 
মদির তনুভ্গিমা, গাম্ধবশাস্ত্ে দক্ষতা, মনোহারিত্ব গুভৃতি গুণসম্পন্ন হলে সেই নত“কণ 
উর্বশী, মেনকা, রন্তা প্রভৃতি আদশ“ নর্তকদের সমতুল্য বলে গণা হবে । 

নতক হবে সুর্প, মধুরকণ্ঠ, বিদ্বান, দক্ষ, বাগমী, আভিজাত, কলা ও 'বজ্ঞান- 
শাস্তাবিৎ, নত্যগতবাদ্যনিপুণ, আত্মীনঙরশশল, প্রতু)ৎপন্নমাত ও পরিহাসাঁপ্রয় ৷ 

নর্তক ও নতর্কীর গুণের এই বিবরণ থেকেই নাট্যশাস্ত্কারদের সৌন্দযজ্ঞ।ন, 
রসবোধ ও নত্যকলার প্রাতি শ্রদ্ধার পার্চিয় পাওয়া যায়। এবং এই গুণগুলি অজন 
করার জন্যে তখনকার শিল্পিদের যে কঠোর সাধনা করতে হত তা ভাবলেও বিস্মিত 
হতে হয়! 
বৃত্তি 

আচাষ' ভরত রক্ষার আদেশানযায়ী নাট্যবেদকে ভারতী, সাত্ৃতী, কৈশিকশী ও 
আরভটী এই চারি বাঁত্ততে প্রয়োগ করেন। বৃত্তি সম্বন্ধে নাট্যশাস্মে আছে 2 

“ভারতী সাত্বতী চৈব কৈশক্যারভটা তথ।। 
চতত্রে। ুত্তয়ে! হোতা যাস নাট্য-প্রতিষ্টিতা ॥” 

বান্ত এক কথায় মনের ধর্ম । চরিন্ররূপায়ণে কাহিনীর রসোদুভাবন অনুযায়ী পার" 
প্ন্রধর চিত্তের 'বকাশ ও বিস্তারে বৃগুই প্রধান সহায়ক । কোমল-প্রোট ও কোমল অর্থ 
প্রকাশক বান্ত হচ্ছে ভারতী । পুরুষ চারন্র রুপায়ণে এই বৃত্তি বোশ অনুসৃত হয়। 
প্রোট ও কোমলপ্রোট অথ" প্রকাশক সাত্ৃতী বৃত্ত বীর, অদ্ভূত ও রৌদ্ররসান:কুল কর্মে 
এবং সামানা করুণ ও শংঙ্গার রস প্রসঙ্গে অনুসৃত হয়। স:কুমার অর্থ প্রকাশক 
কৈশিকপ বৃত্ত শঙ্জার রসের অনুকূল ভাব প্রকাশে অনুসত হয় । প্রো অর্থ প্রকাশক 

৪৯ 
নত্য-৪ 


আরভটধ বাঁন্ত দন্ত, মিথ্যাচার, ইন্দ্রজাল, অলৌকিক শান্ত প্রভৃতি ভাব প্রকাশে অনুসৃত 
হয়। 
দাদ্ধি 

অনচ্ঠানকালে দর্শকের আভিব্যন্তি থেকেই সাদ্ধির লক্ষণ বোঝা যায় । নাট্যশাস্ত মতে 
[সাদ্ধ দুই প্রকার-দৈবণ ও মানুষ । 

জনাকর্ণ প্রেক্ষাগৃহে অভিনয়দর্শনে মুগ্ধ ও অভিভূত দশ“কবন্দ যখন ষ্ব্ধ ভাব 
প্রকাশ করেন তখন তাকে দৈব সিদ্ধি বলা যায়। আর যখন দর্শকবন্দ অনষ্ঠানের 
ঘটনা ও সংহ্থাপনের গাঁতর সঙ্গে সঙ্গীত রেখে হর্য, বিষাদ প্রভাতি উচ্ছবাসসহকারে ব্যন্ত 
করেন, এবং প্রশংসাসচক ধ্যান বা করতালি দ্বারা আবেগ প্রকাশ করেন, অথবা উৎসাহ 
দেবার জন্যে নট-নটীদের পুরপ্কার দান করেন, তখন তাকে মানুষণ সিদ্ধি বলা যায়। 


অভিনয় 
“তত্র ত্বভিনয়সৈব প্রাধান্য মিতি কথ্যতে । 
আঙ্গিকো বাচিকম্তদাহাধ্যঃ সাত্বিকোহপরঃ 1 
চতুর্ধাভিনয়ন্তত্র আঙ্গিকোহঙ্গৈনির্দেশিতঃ । 
বাচ। বিব্রচিতঃ কাব্যনাটকাদিষু বাচিক2 ॥ 
আহাধ্যো হারকেযুরবেষাদিভিরলঙ্কৃতঃ । 
সাত্বিকঃ সাত্বিকৈর্ভাবৈর্ভাবজ্জঞেন বিভাঁবিতঃ 
আভনয় চার প্রকার-আ'ঙ্গক, বাচিক, সাঁত্ুঁক ও আহায। অঙ্গপ্রতাঙ্গের গাতিভঙ্গগর 
যে চলন তাকে আগঙ্গক অভিনয় বলে। এই আভনয়ের উৎস যজর্বেদ, ভাব স্থায়শ। 
কাব্য, নাটক ও সাহিত্যের ভাষা 'নয়ে ভাবের মাধ্যমে যে অভিনয় তাকে বাচিক অভিনয় 
বলে। এই অভিনয়ের উৎস খগবেদ, ভাব সণ্টারী। নাটকের চরিন্রানুযায়ী পরিবেশ 
সংষ্টিতে চারন্র অলঙ্করণের অঙ্গসম্জা, বসনভুষণ, মণ্চসজ্জা গুভাতির মাধ্যমে যে অভিনয় 
তাকে আহার্য আঁভনয় বলে। এর উৎস সামবেদ, ভাব 'বিপাস্থায়শ । মনের বাভন্ন 
আঁভব্যান্ত ও মানীসকতাকে ভাবের সাহায্যে প্রকাশের নাম সাত্বক আভিনয়। এই 


আভিনয়ের উৎস অথরব্ববেদ, ভাব অস্থায়ী । 
এই আঁভনয়ভেদ ন:ত্যকলার অন্যতম বিস্তিত আলোচনাযোগা বিষয় । সেজন্যে 


আলাদা ভাবে শ্রেণশ ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে । 


রি 


০০০০০ 


&০ 


আঙ্গিক অভিনয় 


পূ্বেই বলা হয়েছে-অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গতিভঙ্গধর চলনের মাধামে যে আঁভনয় তাকে আঙ্গিক 
আভনর বলে । এর উৎস যজ.বেকদ, ভাব স্থায়শ । অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ও উপাঙ্গ সগ্‌হের মাধ্যমে 
এই আভিনয় হয় । শির, হস্তদ্বয়, বক্ষ, কাটি, পাধ্বপ্বয় ও পদদ্বয়--এই ছয়াঁট প্রধান অঙ্গ । 
কেউ কেউ গ্রশবাকেও অঙ্গ বলে গণ্য কবেন।. স্কন্ধদ্বয়, বাহ:দ্বয়, পঙ্ঠ, উদর, উরুদ্বয়, 
জগ্বাদ্বয়-এই ছয়টি প্রত্যঙ্গ। নাট্যশাস্ত্রের মতে নে, ভ্রু, নাসা, অধর, কপোল ও 
চিবূক-এই ছয়ট উপাঙ্গ । অভিনয়-দপণের মতে নেন, ভ্রু, অক্ষিপুট, অক্ষিতারা, গণ্ড- 
দয়, নাসিকা, গন্ডাশ্থি, অধর, দন্তপও:ক্তি, জিহবা, চিবৃক, মুখ | মনে রাখতে হবে অঙ্গ- 
গুলির চলনেই প্রত্যক্ষ উপাঙ্গগ:লি চালিত হয় । 

আঁঙ্গক অভিনয় আবার নাট/শাদ্তের মতে তিন প্রকার-ক মুখজ, খ) চেম্টাকৃত ও 
গ) শারীর। মুখজ আভনয় বলতে শির, চক্ষ্‌ প্রভৃতির 'বাভল্ন সণ্চালন ও প্রয়োগ 
বোঝায় । চেস্টাকৃত অভিনয় বিভাগে হস্ত।ভিনয় প্রধান। আর বক্ষোদেশ, উদর, পাশব« 
কটি, উরু, জধ্ঘা প্রভৃতির সণ্টালন ও প্রয়োগের মাধ্যমের শারীর আভনয়। প্রতীক- 
ধম?” অঙ্গাঁভিনয় ভারতীয় নৃত্যকলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 


শিরকর্ম 
“সমমুদ্বাহিতমধোমুখমালোলিতং ধুতম্‌। 
কম্পিতঞ্চ প্রাবৃত্তমুত্ক্ষিপ্তং পরিবাহিতম্। 
নবধ' কথি তং শীর্ষং নাট্যশাস্ত্রবিশারদৈহ ॥৮ 
আভনয় দর্পণের মতে সম, উন্বাহিত, অধোমুখ. আলে।লিত, ধৃত, কম্পিত, পরা- 
বৃত্ত, উত্ক্ষপ্ত, পাঁরবাহত-এই নরটি শিরকম“। নাট্/শাদ্ত মতে শিরকর্ম তের প্রকার, 
যথা_আকাণপত, কাঁপত, ধৃত, বিধুত, পাঁরবাহিত, উদ্বাহিত, অবধূত, অত, 
ধনহণ্টিত, পরাবত্ত, উত্ধাক্ষপ্ত, অধোগত ও লোলিত । 
সম £ স্বাভাঁবক অবশ্থায় শির 'নিশ্চলভাবে থাকলে তাহা সমাশর অবস্থা । 
নৃত্যের আবন্তে, জপের সচনায়, গর্ব, কপটক্রোধ, স্তপ্তন ও 'নাক্কুয় ভাব 
প্রদশনে সমশিরের প্রয়োগ হয় । 
উদ্বাহত £  উধবাদকে মূখ উন্নত করলে উদ্বাহিত শির অবশ্থা হয়। ধৰজ, চন্দ্র 
আকাশ, পবত, আকাশচারী, বস্তু প্রভৃতি দর্শনের ভাব প্রকাশে 
উদ্বাঁহত 'শরের প্রয়োগ হয় । 
অধোমূখ 5 নি'নমুখে স্থিত অবস্থায় অধোমুখ শির হয়। 
লঙ্জা, খেদ, প্রণাম, দুশ্চিন্তা, মৃূছণি পদতলে ' পাঁতত বস্তু প্রভাতি অর্থ 
প্রকাশে অধোমূখ শিরের প্রয়োগ হয়। 
আলোচিত £ মণ্ডলাকারে চাঁরাঁদকে চণ্চলভাবে শির চালনা করলে আলো'লিত শির 
হয়। | 


&১ 


কাম্পত £ 


পরাবৃত্ত ঃ 


উতৎক্ষিপ্ত £ 


পারবাহিত £ 


আকাম্পত £ 


৪২ 


নিদ্রাবেশ, অসহনণয় অবন্থা, মা মন্তাব্থা, ভৃতগ্রচ্থ অবস্থা, উদ্দামতা 
প্রভীতি ভাব প্রকাশে আলো'লিত শিরের প্রয়োগ হয় । 


বাম ও দক্ষিণ দিকে শির চালনা করলে ধৃতির হয়৷ 

বিন্ময়, [বধাদ, অনিচ্ছা প্রকাশ, শঈতাত, ভত, মত্ত, নিষেধ, ক্লোধ ও 
অসহ্য ভাব প্রকাশে, নিজ অঙ্গ অবলোকন, অপরকে পাশ থেকে ডাকা? 
প্রভৃতি ভাব প্রকাশে ধৃতশিরের প্রয়োগ হয় । 


উপরে ও নিচে দ্রুতভাবে মস্তক সণ্ণালন করলে কম্পিত শির হয় । 
ক্রোধে, জ্তব্ধ হওয়া, প্রথ্ন, গণনায়, তঞ্জন, আবাহন প্রভৃতি ভাব প্রকাশে 
কামপত শিরের প্রয়োগ হয়। 


মন্ভককে পিছন 'দকে ফেরালে পরাব্ৃত্ত শির হয় । 
কোধ অথবা লব্জায় মুখ ফেরানো, অনাদরে, কেশবন্ধনে, শর গ্রহণ 
প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে পরাব্ন্ত 'শরের প্রয়োগ হয় । 


প্রথমে পাশ্বে ও পরে উধর্ধাদকে মস্তক চালনা করলে উত্ধাক্ষপ্ত শির 
হয়। 

স্বীকাতি, অঙ্গিকার, এসো, যাও প্রভাতি অথ" প্রকাশে উত্রাক্ষপ্ত শিরের 
প্রয়োগ হয় । 

দুই '্দকে চামরের মতো মন্তক সণ্পালন করলে পাঁরবাহিত শির হয়। 
মোহ, বিরহ, স্তুতি, সন্তোষ, অনুমোদন, বিচার, চিন্তা গুভাতি অর্থ 
প্রকাশে পরিবাহিত শিরের প্রয়োগ হয়। 


শির ধখরে ধরে উধক ও অধোদেশে সণ্ণাঁলত হলে আক্পিত শির 
হয় । ইহা সাধারণভাবে শিক্ষা দেওয়া, প্রশ্ন করা, সম্বোধন করা, নিদে'শ 
দেওয়া প্রভীত অর্থ প্রকাশ করে । 


বাম ও দক্ষিণ 'দকে দ্রুতগতিতে আন্দোলিত অবস্থায় বিধৃত শির হয়। 
মদ্যাসন্ত, শতগ্রন্ত, ভত ন্রম্তভাব প্রকাশ করে। 

গ্রদবাদেশ পাশ্্বদেশে অল্প ঘোরা অবস্থায় নত হলে আত শির হয়। 
ব্যাধ, ম্‌ছণ উদ্বেগ, মন্ততা, বেদনাত ভাব, চিন্তা প্রভৃতি ভাব প্রকাশ 
করে। 


শির নিম্নমূখে আক্ষিপ্ত অবস্থায় অবধূত শির হয় । দেবপ্রণাম, নিকটে 
আসবার সঙ্কেত, সংবাদজ্ঞাপন প্রভৃতি অথ" প্রকাশ করে। 


সকন্ধ উধের্ক উৎক্ষিপ্ত ও গ্রশবা পাশ্বদেশে আনত অবস্থায় নিহিত 
শর হয় । এ স্ত্রীলোকের পক্ষে আচরণীয় ৷ গব মান, বিলাস, কৃতিম 
কোপ, নীরব দ্নেহা ভিব্যান্ত, ওদাসখন্য ভাব প্রকাশ করে। 

এসকল শিরঃকর্ম ছাড়াও নাট্যশাস্তের মতে লোক-ম্বভাব অনুযায়ী 
শিঃপী বিভিন্ন শিরকমের ব্যবহার করতে পারেন । 


দ-গ্টি 
“সমমালোকিতং সাচী প্রলোকিতনিমীলিতে। 
ল্লাকিতানুবুতে চ তথ. চৈবাবলোকিতম্‌ ॥ 
ইত্যষ্টো দৃষ্টিভেদাঃ স্থাঃ কীতিত। পূর্বস্ুরিভিঃ 1” 


অভিনয়দপণণের মতে সম, আলোকিত, সাচ+, প্রলোিত, মখলিত, উল্লোকিত, অনু- 
বৃত্ত ও অবলে।কিত-এই আট প্রকার দৃঁষ্টভেদ | নাট্যশাদ্জ্রের মতে আট প্রকার রসদশন্ট | 
আট প্রকার স্থানখ ভাবদ্ন্টি ও কুঁড়ি প্রকার সঞ্টারথ ভাবদূম্টি অর্থাং মোট ছন্রিশ 
প্রকার দৃঞ্টিভেদ আছে। 
কান্তা, ভয়ানকা, হাস্যা, করুণা, অন্ভূতা, রৌদু, বরা ও বাঁভৎসা-আটট রস- 
দৃষ্টি। স্নিগ্ধা, হঘ্টা, দশনা, কূদ্ধা, দপ্তা, ভয়াশ্বিতা, জুগশ্সিতা, 'বািম্মিতা-এই আটাট 
স্থায়ী ভাবদাজ্ট। শুন্যা, মলিনা, শ্রান্তা, লঙ্জাশ্বিতা, গ্লানা, শাঙকতা, বিষপ্রা, মুকুলা, 
কুণ্টিতা, অভিতপ্তা, 'জিদ্ধা, লালতা, বিতাঁকতা, অধমুকুলা, বিদ্রান্তা, বিপ্লুতা, 
আকেকরা, বিকোশা, শরশ্তা ও মদ্দিরা-এই কুঁড়ি প্রকার সঞ্চরী ভাব্দষ্টি। 
সমদৃণ্টি ৪  স্বাভাবক সৌম)ভাবযুস্ত দৃষ্টকে সমদণ্টি বলে। 
নৃত্যের সূচনায়, তুলনায়, অন্যের 'চন্তা নিণ/য়ে, প্রসন্ন 'স্মিতভাব, দেব 
প্রতিমা বণণন প্রভৃতি ভাব প্রকাশে সমদণান্টর প্রয়োগ হয়। 
আলোকিত £ বিদ্ফারিত-দর্শন ও চক্ষু তারকার সঞ্চালনে আলোকিত দৃষ্টি হয় । 
চক্রের আব্তন, অন.রোধ, সকল কতু প্রদর্শন প্রভৃতি অথ প্রকাশে 
আলোকিত দষ্টির প্রয়োগ হয় । 
সাচী £ অপাঙ্গে তাকালে সাচদন্টি হয় অর্থাৎ মাঝখান থেকে চোখের পাশের 
[দকে টেরচাভ্যবে দেখা । 
কার্ষের সচনা, ইঙ্গত, বাণের লক্ষ্যস্থিব করা, স্মরণ প্রভৃতি অথ" প্রকাশে 
সাচদস্টির প্রয়োগ হয় । 
প্রলোকিতঃ উভয় দিকে দু্টি চালনা করলে প্রলোকিত হয়। 
উভয় পাশ্বের বন্তু নিদেশে, বাদ্ধির জড়তা, তুলনা প্রভীতি ভাবপ্রকাশে 
প্রলোকিত দৃষ্টির প্রয়োগ হয়। 
মীলত £ অধাবকাঁশত দম্টিকে মীলিত দূুষ্টি বলা হয় । 
ধ্যান, জপ, সণ প্রার্থনা, নমস্কার, উন্মন্ুতা, সূক্মদ-ঘ্টি প্রভীতি ভাব- 
প্রকাশে মীলিত দছিটর প্রয়োগ হয় । 
উল্লোকত £ উপর দিকে দৃষ্টিপাত করলে উল্লোকত দৃষ্টি হয় । 
ধহজাগ্র-দর্শন, দেবমণ্ডল, উচ্চতা, জ্যোৎস্না, পূৃরজন্ম প্রভাতি অথ" 
প্রকাশে উল্লোকিত দ-ষ্টির প্রয়োগ হয় | 
অনুবৃত্ত 8 দ্ুতবেগে উপ্রে ও নিচে দৃষ্টি চালনা কাঁরলে অনুবৃত্ত দৃষ্টি হয়। 
ক্রোধ প্রদর্শন, প্রিয় আবাহন প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে অনুবৃত্ত দষ্টির 
প্রয়োগ হর । 


6৩ 


অবলেিকিত £ 


কান্তা 2 
ভয়ানকা £ 
হাস্যা £ 


করুণা 


অদ্ভূতা £ 
রোদ ঃ 


বরা £ 


বীভৎসা ঃ 


নিচের দিকে দাণ্টি নিক্ষেপ করলে অবলোকিত দষ্টি হয় । 
ছায়াদর্শন, "চিন্তা, পরামর্শ, পাঠশ্রম, নিজ অঙ্গ অবলোকন প্রভাতি 
ভাবপ্রকাশে অবলো'কিত দ্টর প্রয়োগ হয় । 

প্রণয়ানুভূতিতে চোখ কুণ্িত এবং [তির্ধকভাবে দর্শন-এর অবস্থাই 
কান্তা-দৃষ্টি ৷ এট্রাই রসদ্টি কান্তা ও ভাবদৃষ্টি স্নিগ্ধা | 

চোখের পাতা নিশ্চল অবস্থায় কপালের দিকে উঠে থাকবে | চোখের 
মাঁণ চণ্ল | এই অবদ্থাই বসদ:ম্টি ভয়ানকা ও ভাবদষ্ট ভয়ান্বিতা । 
এই অবস্থায় চোখের পাতা কুণ্িত, চোখের মাঁণ গতিশীল ও অল্প 
দশ্যমান, এই অবস্থাই রসদ-ষ্ট হাস্যা ও ভাবদজ্টি হন্টা | 

চোখের উপরের পাতা স্থির হয়ে নত অবস্থায় থাকবে, চোখের মাঁণও 
অচণ্চল । দ:ষ্টিও স্থির, অশ্রর আভাস | এই অবছাই রসদষ্টি করুণা 
ও ভাবদ্টি দীনা | 

চোখের বাইরে কোণে পাতা একট. বে'কে থাকবে । চোখের মণি 
সস্পূণ দৃশ্যমান এই অবস্থাই রসদ-ণ্টি অদ্ভূতা ও ভাবদণ্ট বিস্মিতা। 
চোখের পাতা নিশ্চল, মাঁণ বিক্ষুব্ধ ও লোহিতবর্ণ । ভ্রুকুণ্চিত ও 
দৃষ্টি স্থির । এই অবস্থায় রসদৃষ্টি রৌদ্ুশ ও ভাবদষ্টি ক্লুদ্ধা | 
চোখ সম্পূর্ণ খোলা থাকবে | চোখের মণি মাঝখানে বিক্ষুব্ধ ভাব 
প্রকাশ করবে ও দ্টি উ্জহল 1 এই অবস্থাই রসদ-ন্টি বীরা ও 
ভাবদন্টি দণপ্তা । 

এক চোখের কোণ সংকুচিত, অপর চোখ প্রায় বন্ধ । বিকর্ষণ জাতীয় 
অনুভূতিতে চোখের মাঁণি অস্থির । চোখের পাতা অচণ্চল থাকবে । 
এই অবস্থাই রসদ-ষ্টি বীভৎসা ও ভাবদৃষ্টি জুগুপ্সিতা | 


উপরোন্ত এই ফোলটি রসদ্‌ষ্টি ও স্থায়ী ভাবদ-ষ্ট | এ ছাড়া বলা হয়েছে সণ্ারী 
ভাবদৃষ্টি কুঁড়াটি। 


শা“ন্যা 5 


মালনা ঃ 


শ্রান্তা ঃ 
লঙ্জান্বিতা ঃ 


গ্লানা £ 


$৪ 


চোখের পাতা ও মণি স্বাভাবিক কিন্তু দৃষ্টি দুর্কল, গাঁতিহশীন ও 
প্রাণহীন । বহিজগতের কোনো কিছুই যেন চোখে পড়ছে না । ইহা 
মানীসক অসামর্থ তা, উদ্বেগ, পক্ষাঘাত প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে । 
চোখের পাতা অচণল । দীপ্তহীন অধানমশীলত দ:ষ্টি | ইহা রন্ত- 
হশনতা, ক্লান্তি, গভশর বেদনা, অনৎসাহ, 'বিবর্ণতা প্রভাতি ভাব প্রকাশ 
করে । 

চোখের মাঁণি গাতিহীন । চোখের পাতা যেন অবসাদভারে বজে আসছে। 
ইহা শচিন্তার্িম্ট, শ্রমরলান্ত প্রভীতি ভাব প্রকাশ করে । 

দছ্টি নিচের দিকে নিবদ্ধ, চোখের পাতা অল্প অবনত হয়ে যেন নেমে 
আসছে । ইহা লঙ্জাভাব প্রকাশ করে । 

চোখের মাঁণ যেন শ্রান্তিতে কাতর 1 জু ও চোখের পাতা অল্প 


কাঁপবে | ইহা রোগ, দংব'লতা, শ্রমজনিত আলস্য প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ 


কনে । 


শাঁঙকতা 2. 


বিষগ্া £ 
মুকুলা £ 
কুণ্টিতা ঃ 


অভিতপ্তা £ 


জন্গা £ 


লতা 


বতাঁকতা ঃ 


অর্ধমৃকুলা £ 


[ব্র।ন্তা £ 


[বিগ্ল,তা £ 


আকেকরা £ 


[বকোশা £ 
নস্ভা £ 


মিরা £ 


সতর্ক দশ্টি কখনো স্থির কখনো কম্পিত হয়ে চারদিক দেখছে । চোখের 
পাতা মাঝে মাঝে তির্যকভাবে ওপরে উঠবে । ইহা আশঙুকা, শঙ্কিত 
ভাব প্রকাশ করে। 

চোখের পাতা স্থির, মণি নিচের দিকে নিশ্চল । দৃষ্টি দশীপ্তিহগন । ইহা 
গভশর বেদনা, শোকার্ত ভাব প্রকাশ করে। 

চোখের পাতা অন্প কাঁপবে । দুটিতে আবেগময় অনুষ্জলতা । ইহা 
ঘুম, স্বপনদশ'ন, সুখা'বিষ্ট ইত্যাঁদ ভাব প্রকাশ করে। 

চোখের পাতা কোণের দিকে বাইরে কুচকে থাকবে । দ্টি তির্যক। 
ইহা ঈর্ষা, অবাঞ্ছিত বস্তু, কথ্ট করে দেখা প্রভূতি ভাব প্রকাশ করে। 
চোখের পাতা ও মাঁণ অশ্প অম্প কম্পিত হবে। দষ্টি দরখীপ্তহীন। ইহা 
বিপদ, আকস্মিক আঘাত, উৎসাহভঙ্গজনত দঃখ প্রভৃতি ভাব প্রকাশ 
করে। 

চোখের পাতা কৃ্চকে অহ্প ঝুলে থাকবে । দছ্টি চকিত-তিযক। ইহা 
ঈর্ষা, দ্বেষ প্রভাতি ভাব প্রকাশ করে । 

উত্জহল প্রশ্ণতিপূর্ণ দ:ষ্টি। ভ্রু অন্প নড়বে। চোখের কোণের শেষাংশ 
অজ্প কুঁণিত হয়ে মধূর অনভূতি প্রকাশ করবে। ইহা আনন্দের 
উত্জব্লতা, ভোগ, প্রতি প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে। 

[চোখের পাত সম্পর্ণভাবে উপরের দিকে উঠবে । চোখের মণি সঞ্টরণ- 
শীল ও সম্পৃণ দশ্যমান | ইহা স্মরণ করা, কহ্পনায় কিছু দেখার চেষ্টা 
করা প্রভাতি ভাব প্রকাশ করে। 

চোখ তাপ্তর আবেশে অধমুদদিত। অল্প সণ্চরণশীল চোখের মণি। 
ইহা সগন্ধের ঘাণ, সখদ ম্পশৈর অনুভূতির আনন্দ প্রভাতি ভাব 
প্রকাশ করে। 

প্রসারিত দৃষ্টি । চোখের পাতা ও মণি চণ্টল। ইহা উদ্ভ্র।ন্তি, 
উত্তেজনা, কণ করা কত'ব্য এই চিন্তা প্রভীতি ভাব প্রকাশ করে। 

চোখের প।তা প্রথমে কম্পমান অবস্থা থেকে নিশ্চল হয়ে আসবে । পাতা 
দনশ্চল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখের মণি চণ্চল হয়ে উঠবে | ইহা 
অপ্রকীতিস্থৃতা, 'বিম্‌ঢুতা, 'বরান্ত প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে। 

অধণম্‌দিত চক্ষ-, শেষ প্রান্ত অপ কুণ্িত ৷ চোখের মাঁণ যেন চণলতা 
দমন করে স্থির হতে চাইছে । ইহা বস্তুর পৃথকীকরণ, দূরের জিনিসের 
স্বরূপ নিয় প্রভীত ভাব প্রকাশ করে । 

চোখের পাতা ও মাঁণ অচণ্চল ও স্থির । দাঁষ্ট নিথর অথচ উজ্জল । 
পূ্দ্‌ষ্টি, ঘৃণা, গর্ব, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে। 

খোলা চোখ 'বস্ফাঁরত । চোখের মাঁণি ক্পমান । ইহা ভয়, আতঙ্ক 
প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে। 

মত্তাবস্থায় গবভিন্ন অবস্থায় এর ভাব ৷ বম নেশায় চোখ টেনে তাকানো । 
নেশা কিছ; গাঢ় হলে চোখ ভারী হয়ে আসবে । নেশা আরো তাঁর 


4, 


ইলে চোখ বদ্ধ হয়ে আসবে । চোখের 'ভিতরের কোণ কুচকে থাকবে। 
চোখের মণি প্রায় দেখা যাবে না। 
এই দষ্টিগঁল চোখের মাঁণি, পাতা, ভ্রু গুভূতির পরিপূরক সঞ্গালনের মাধ্যমে 
বিভিন্ন ভাবের সার্থক রূপদান করে । 
তান্লাকম 
“ভ্রমণং বলনং পাতঃ চলনং সম্প্রবেশনম্‌ । 
নিবর্তনং জমুদত্তং নিজ্ষামং প্রাকৃতং তথা ॥৮ 
নাট্যশাস্ত্র মতে ভ্রমণ, বলন, পাতন, চলন, সম্প্রবেশন, নিবর্তন, সমহদ্বত্ত, নিজ্কামণ ও 
প্রাকৃত- এই নয় প্রকার তারাকর্ম প্রচলিত ৷ 
তারাদ্বয় মণ্ডলাকারে ঘ:রলে ভ্রমণ, প্রিকোণাকারে থ্‌রলে বলন, 'িনচের 'দিকে তারার 
বিশ্রান্ত ও ন্রম্ত ভাব হলে পাতন, তারার দ্রুত কম্পন হলে চলন, তারা ভিতরের 'দিকে 
আকাঁত হলে সম্প্রবেশন। তারা তিক কটাক্ষপাত করলে 'নবর্তন, তারাদ্বয় বাম হতে 
দক্ষিণে সমুন্নত অবদ্থায় চণ্ল হলে সমুদ্বুত্ত, তারাদ্বয় সামনের 'দিকে দশপুভাবে বাহগত 
হলে নিত্কামণ ও স্বাভাবক অবস্থাকে প্রাকৃত অবস্থা বলা হয় । 
সাধারণভাবে শোর, বীর্য, কোধ প্রকাশে অর্থাৎ বীর ও রৌদ্ুরসে ভ্রমণ, চলন, 
সমহ্ব্ত্ত ও নিচ্কামণ-এর প্রয়োগ হয় । চলন ও 'নিত্কামণ ভয় বোঝাতেও প্রয়োগ হয় । 
হাস্য ও বশভৎস রসে সম্প্রবেশন, শঙ্জার রসে নিবর্তন, করুণ রসে পাতন ও অদ্ভূত 
রসে নিক্কামণ-এর প্রয়োগ হয় | স্বাভাঁবক প্রাকৃত সব রসেই প্রয়োগ হয়ে থাকে । 


পুটকর্ম 

“উন্মেষশ্চ নিমেষশ্চ প্রস্যতং কুঞ্চিতং সমম্‌ ॥ 

বিবত্তিতং চ স্ফুরিতং পিহিতং চ বিলোলিতম্‌ ॥” 
নাট/শাস্তরমতে উন্মেষ, প্রসৃত, কুণ্টিত, সম, বিবাতিত, স্ফ্ারিত, পিহিত ও বিলোিত- 


এই নয় প্রকার পন্টকর্ম প্রচালত। 

পৃটদ্বয় 'িশিলম্ট অবস্থায় উন্মেষ, সংযুক্ত অবদ্থায নিমেষ, পটদ্বায়র মধ্যে বিষ্ভূত 
ব্যবধান থাকলে প্রসৃত, সঙ্কুচিত অবশ্থায় কুণ্টিত, স্বাভাবিক অবস্থায় সম, উদক্ত্ত 
অবস্থায় বিবর্তিত, কম্পমান অবস্থায় স্ফ:ীরত ও আহত অবস্থায় বিলোদিত ভাব প্রকাশ 


করে। 
উন্মেষ, নিমেষ ও বিবর্তিত ক্লোধ প্রকাশে প্রযুন্ত হয়। ঘ্রাণ গ্রহণ, পপশ বোঝাতে 


কুণ্টিত। বিস্ময়, আনন্দ ও বাঁরভাব প্রকাশে প্রসৃত ; রৃতিভাব প্রকাশে সম. ঈর্ষা প্রকাশে 
স্ফীরত ; সপ্ত, মূছ্ি উষ্ণতা, ঝড়, চক্ষুপাঁড়া প্রভৃতি প্রকাশে পিহিত ও আহত ভাব 
প্রকাশে বিলোলিত-এর প্রয়োগ হয় । 
ভ্র; কম 
চক ১ সস 
উ্ক্ষেপপাতনং টব ভ্রকুটি চতৃরং জবাঃ। 
কুপ্সিতং রেচিতং কর্ম সহছং চেতি সপ্তুপা1 1৮ 
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নাট্যণাস্্মতে উৎংক্ষেপ, পাতন, ভ্রকুটি, চতুর, কুণ্টিত, রোচিত ও সহজ-এই সাত প্রকার 
ভ্ূকর্ম আকঙ্গকাভিনয়ে প্রচলিত । 

ভ্রদ্বয়ের একই সঙ্গে অথবা পর পর সমুল্লত অবস্থাকে উৎক্ষেপ বলা হয় । হাব, 
হেলা, লীলা, কোপ, বিতর্ক, দশ'ন, শ্রবণ প্রভৃতি বোঝতে সাধারণতঃ একি দ্র 
উতকক্ষিপ্ত হয় এবং বিস্ময়, হর্ষ ক্রোধ প্রভাতি ভাব প্রকাশে একযোগে দুইটি ভ্রুই উৎক্ষিপ্ত 
হয়। নিচের দিকে একই সঙ্গে দট ভ্রু নত হলে পাতন হয় এবং হাসা, ঘ্রাণ, অসংয়া, 
জ-গংপসা ভাব রূপায়ণে প্রযুস্ত হয় । মূল থেকে ভ্রম্বয় উত্ধক্ষপ্ত হলে ভ্রুকুঁটি হয় এবং 
ক্রুদ্ধ ভাব প্রকাশ করে। ভ্রুদ্বয় মধুরভাবে সন্টালিত হয়ে আয়ত হলে চতুর হয় 
এবং শবঙ্গার, লা'লিত্য, সৌম্য সুখস্পশ প্রবোধদান প্রভাতি অর্থ প্রকাশ করে । একাঁটি 
অথবা উভয় ভ্রুকে বাঁঙঁকম করলে কুণ্চিত ভ্রু হয় এবং ইহা স্নেহ, 'স্মিতভাব, গর্ব 
কৃন্লিম ভাব প্রকাশ প্রভাতি অর্থ প্রকাশ করে। কুঁণ্টিত ভ্র; মাহলা-শিল্পীদের জন্যে 
বশেষভাবে নিদোশিত। সৌম্ঠবযন্ত ও ললিতভাবে একাঁট ভ্রু উ্ধক্ষপ্ত হলে রেচিত হয় 
এবং নৃত্যে এর প্রয়োগ আঁধিক প্রচলিত । স্বাভাবিক ভ্র-কর্মকে সহজ বলা হয় এবং 
সকল স্বাভাবিক ভাব প্রকাশে এর প্রয়োগ হয় । 


নাসাকম" 

“নতা মন্দ। পিকুষ্ট। চ পোচ্ছাসানুবিক্রুনিত। | 

স্বাভাবিকী হৃদি বুধৈঃ ষ্ড়বিধা নাসিকাম্মৃতী।” 
নাট্যশাস্ত্রমতে নতা, মন্দা, বিকৃষ্টা, সোচ্ছাসা, বিরুুনিতা ও স্বাভাবিধশ-এই ছয় প্রকার 
নাসাকর্ম প্রচলিত। 

নাসাপুট মৃহ,স্হ সংশ্লিষ্ট হলে নতা এবং ইহা বিষাদ ও মৃদু রোদন অথ প্রকাশ 

করে। নাসাপুউ স্থির অবস্থায় মন্দা এবং নিবে, চিন্তা ও ওৎসূক্য ভাব প্রকাশ করে। 
নাসাপুট স্ফীত অবস্থায় বিকৃষ্টা এবং ইহা *বাসগ্রহণ, কোধ, ভয়, দুগন্ধ প্রভৃতি অর্থ 
গ্রকাশ করে । নাসারম্ধ্র সঙ্কুচিত করে বাতাস গ্রহণকালে সোচ্ছাসা এবং ইহা দঘ'নিশবাস, 
সুগন্ধি ঘ্রাণ প্রভাতি অর্থ প্রকাশ করে । নাসা কৃণ্ণন করলে 'বিক্ুুনিত। এবং ইহা কৌতুক, 
ঈর্ষা, জ্‌গপ্সা প্রভীতি ভাব প্রকাশ করে। স্বাভাঁবক অবস্থায় দ্বাভাবকণ নাসা এবং ইহা 
সকল স্বাভাবিক ভাব প্রকাশ করে। 


গণ্ডকম' 
“ক্ষামং ফুল্পং চ পূর্ণ, চ কম্পিতং কুঞ্চিতং সমম্‌। 
ষড়বিধং গণ্ডমুদ্বিষ্টমস্তয লক্ষণমুচ্যতে ॥৮ 


নাট/শাম্পমতে ক্ষাম, ফল পূর্ণ কম্পিত, কুণ্সিত ও সম-এই ছয় প্রকার গণ্ডকর্ম 
প্রচলিত । 

ভারাধনত অবস্থাকে ক্ষাম বলা হয় এবং ইহা বিষাদ ভাব প্রকাশ করে। বিকাশিত 
উৎফুল্ল অবস্থানকে ফলস এবং ইহা আনন্দ প্রকাশ করে । উদ্ধত অবস্থাকে পূণ ইহা গব' 
ও উৎসাহ ভাব প্রকাশ করে। কম্পমান অবস্থাকে কম্পত এবং ইহা ক্রোধ ও হযিতশয্য 
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ভাব প্রকাশ করে । সংকুচিত অবস্থাকে কুণ্টিত এবং ইহা শঈতাত'তা, ভয়, জবর, উফ, ম্পশ' 
প্রভীতি ভাব প্রকাশ করে। স্বাভাবিক অবস্থায় সম গণ্ডের প্রয়োগ । 


অধরকর্ন 
“বৰকর্তনং কম্পনং চ বিসর্গো বিনিগুহণম্‌। 
সংদষ্টকং সুমুদগশ্চ ষড়কর্মান্যধরস্তয ভূ ॥৮ 
নাটশাস্ মতে বিকত'ন, কম্পন, বিস্গ বিনিগূহণ, লংদষ্ট ও সম্‌ম্গক-এই ছয় প্রকার 
অধর কর্ম প্রচলিত । 
সগওকুচিত অবন্থায় 'বিকর্তন এবং ইহা বেদনা, অবজ্ঞা, অস্বাচ্ছন্দ্য, অসয়া প্রভাতি 
ভাব প্রকাশ করে । ক্পমান অবস্থায় কম্পন এবং ইহা কোধ, ভয়, দুর্বলতা, জয় প্রভাতি 
ভাব প্রকাশ করে ৷ ললিত সংবদ্ধ অবস্থায় বিসর্গ এবং ইহা রমণনর 'বিলাস, চুদ্বন, উপেক্ষা 
রঞ্জনা প্রভাতি ভাব প্রকাশ করে । অধর দণ্ট অবস্থায় সংদষ্ট এবং ইহা ক্রোধ প্রকাশ করে। 
গোলাকৃতি অবস্থায় সমূদ্গক এবং ইহা আভনন্দন জ্ঞাপন, দেহচাণ্চল্য প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ 
করে। 
দগ্তকম" 
6 সপ ০9 ৩ 3 রা 
কুট্রনং খগনং ছিন্নং চিকিতং লেহনং সমম্‌। 
চষ্টং চ দন্তক্রিয়য়া চিবৃকস্তেহ বক্ষ্যতে ॥৮ 
নাট)শাস্তর মতে কুট্টন, খণ্ডন, ছিন্ন, চিকিত, লেহন, সম ও দম্ট-এই সাত প্রকার 
দন্তকর্ম প্রচলিত । 
দন্ত সংঘার্ধত অবস্ছু/য় কুট্রন এবং ইহা ভয়, শত, জবর ও ক্রোধগ্রন্ততা ভাব প্রকাশ 
করে। ওষ্ঠদ্বর পুনঃপুন পরস্পরের সংস্পর্শে আসিলে এবং দন্ত বিষুস্ত অবস্থায় 
থাকলে খণ্ডন এবং ইহা প্রাথ না, বিবাদ, আগমন, অধ্যয়ন, আলাপ, ভক্ষণ প্রভৃতি ভাব 
প্রকাশ করে। ওষ্ঠদ্বয় দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত অবস্থায় ছিন্ন এবং ইহা মৃত্যু, ব্যাধিভয়, 
শধতার্ততা, ব্যায়াম প্রীতি ভাব প্রকাশ করে। ওষ্ঠপ্বয় দূরে বিচ্যুত অবন্থায় চিকিত 
এবং জ্ন্তণে প্রযনন্ত হয় ৷ জিহ্বার দ্বারা লেহিত অবস্থায় লেহন এবং ইহা লোভ ও মূ 
ভাব প্রকাশ করে। ওষ্ঠ দংশিত অবস্থায় দম্ট এবং ইহা ক্রোধ প্রকাশ করে । ওষ্ঠদ্বয় অ্প 
বিবৃত অবস্থায় সম এবং ইহা স্বাভাবিক ভাব প্রকাশে প্রযুক্ত হয়। 


গ্রীবাকর্ম 
“সম। নতোন্নতা' ত্রত্র। রেচিতা কুঞ্চিতাঞ্চিতা । 
বলিত' ৮ নিবৃত্ত চ গ্রীবা নববিধার্থতঃ ॥৮ 


নাটাশাস্ত মতে সমা, নতা, উন্নতা, শ্ুম্রা, রেচিতা, কুণ্িতা, আতা, বলিতা ও 
নিবত্তা-এই নয় প্রকার গ্রশবাব মঁ প্রচীলিত। অভিনয় দর্পণের মতে সশ্দরণ, 'তিরশ্চানা, 
পারবর্ততা ও প্রকম্পিতা-এই চার প্রকার গ্রীবাকর্ম। 

সমা অর্থাৎ স্বাভাবক অবস্থানে গ্রীবা প্রার্থনা, ধ্যান প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে। নত 


6৮ 


অবস্থানে নতা গ্রবা অলিঙকারবম্ধন, ভূমিতে পতিত বস্তদর্শন প্রভৃতি অথ প্রফাশ 
করে । উন্নত অবস্থানে উন্নিতা গ্রশবা হারকেয়রাঁদি বন্ধন, উধের্বন্ছিত বস্তুদশ'ন গভাতি 
ভাব প্রকাশে প্রযুস্ত হয়। কম্পিত ও আন্দোলিত অবস্থায় রেচিতা গ্রীবা লািত্য, ভাব 
উপলব্ধি ও নৃত্যে প্রযুস্ত হয় । শিরসহ আনত অবস্থায় কু্িতা গ্র্ববা ভারবহন, গ্রণবারক্ষণ 
প্রভীতি ভাব প্রকাশ করে । সম্মূখভাগে প্রসারিত অবস্থায় অগ্চিতা গ্রগবা ব্যগ্রতা, 
কেশাবন্যাস গুভ'তি ভাব প্রকাশ করে । পশ্চাংভাগে অপসারিত অবন্থায় বলিতা গ্রশবা 
পিছনের বস্তুদ্শন ভাব প্রকাশ করে। যুগপৎ সম্মুখ ও পশ্চাংভাগে আন্দোলিত 
অবস্থায় 'নবৃত্তা গ্রীবা পক্ষাগ্রীবাভঙ্গণ বর্ণনা, বিশেষ দহ্টি সংস্থাপন প্রভৃতি ভাব 
প্রকাশ করে। 

'ির্যক ভঙ্গীতে সঞ্চালিত গ্রণবাকে সূশ্দরী গ্রীবা বলে । স্নেহ ভাব, যত, বিস্তার, 
সন্তোষ ও অনুমোদন প্রভাতি ভাব প্রকাশে ইহার প্রয়োগ ৷ উভয় পাশে উধর্ধাদকে 
সর্পগাতিতে সণ্চালিত গ্রণবাকে তিরশ্চশনা গ্রধবা বলে । সর্পশগতি প্রদশশন এই ভাব ইহা 
প্রকাশ করে। গ্রশবা অধনন্দ্রাকারে বাম ও ডান দিকে সঞ্চালিত হলে পাঁরবাতিত গ্রণবা 
হয়। শহঙ্গার রসযুক্ত লাস্য নৃত্যে ও কান্তার গণ্ডদ্বয় চুদ্বন বোঝাতে এর প্রয়োগ হয়। 
সামনে ও 'পিছনাদকে অজ্প সঞ্চালিত কম্পিত গ্রশবাকে প্রকম্পিত গ্রীবা বলা হয়। লোক 
নৃত্যে ও দোলন প্রভৃতি ভাব প্রকাশে ইহা প্রযু্ত হয়৷ 


আস্যকম" 

|ট্যশাস্তুমতে 'বানিবৃত্ত, বিধত, নিভৃপন, ভূগন, বিবৃত ও উদ্বাহিত-এই ছয় গুকার 
আস্যকম গরচালত । অসয়া, ঈষণ, কোপ, ঘুণা, লজ্জা প্রভাতি ভাব গকাশে 'বানব্ত্ত 
প্রযুত্ত হয় । 'তর্ধক ও আয়ত অবস্থায় বিধুত মুখ নিষেধ প্রভাতি ভাব প্রকাশ করে। 
নিদ্নমুখ অবস্থায় নির্ভূপন মুখ গাণ্তীর্ধ প্রকাশ করে। কিণিৎ আয়ত অবস্থায় ভূন মুখ 
[নবেদ, চিন্তা, ওংসুক), লাঞ্জত ভাব প্রকাশ করে । ওষ্ঠ বিশ্লিষ্ট অবস্থায় বিবৃত মুখ 
হাস্য, শোক, ভয় প্রভৃতি ভাব প্রকাশে প্রযুস্ত হয়! আক্ষিপ্ত অবস্থায় উদ্বাহত মূখ 
রমণীগণের লীলা, বিলাস, গর্ব, কপট ক্লোধ প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে। 


মখরাগ 
“আযধতো মুখরাগন্ত চতুর্ধ। স চ কীতিতঃ। 
স্বাভাবিকঃ প্রসন্নশ্চ বুক্তঃ শ্যামোহর্থসংশ্রয় ॥৮ 


স্বাভাবিক, প্রসন্ন, রন্ত ও শ্যাম এই চার প্রকার মুখরাগ প্রচলিত । স্বাভাবিক ভাব 
প্রকাশে দ্বাভাবিক মুখরাগ কোনো বিশেষ ভাব প্রকাশের পূবে ব্যবহত হয়। প্রসন্ন মুখ- 
রাগ আনন্দ, বিস্ময় প্রভাতি ভাব প্রকাশ করে। শোধ বাঁধ, ক্রোধ, অসহ দুঃখ, উন্মত্ত 
ভাব প্রকাশে রন্তবর্ণ মূখরাগ এবং জুগু*্সা ও ভয় বোঝাতে শ্যাম মুখরাগ প্রযুন্ত হয় । 


সপ 


পাদবিন্যাসের ভেদে হ্থানক বা স্থান 'নার্িষ্ট হয়। বিবিধ প্রকার দাঁড়ানোর ভঙ্গণীকে 
স্থান বলে। নাট্যশাস্ন অন:যায়ী প্রূষদের জন্য বৈব, সমপাদ, বৈশাখ, মণ্ডল, আল", 


৫৯ 


ও প্রত্যালগঢ়-এই ছয়াটি এবং স্বলোকদের জন্য আয়ত, অবাঁহথবা, অশ্বক্রান্তা ও 
চতুরম্র-এই চারাঁট স্থানের নিদেশ আছে । আভিনয়দর্পণের মতে সমপাদ, একপাদ, 
নাগবম্ধ, এন্দ্র, গারুড় ও ব্র্ষস্থান-এই ছয় প্রকার স্থান প্রচলিত। নাট্যশাগ্যে স্থান 
নদে'শে তাল শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে ; এক্ষেত্রে তাল অথে" মধ্যমা ও অঙ্গঞ্ঠ গুসারিত 
হলে যে বিস্ততি ঘটে সেই পারামিত স্থান বৃঝতে হবে। 


বৈষব ঃ 


সা 


সমপা 


বৈশাখ £ 


মণ্ডল ৫ 


আলগঢ় ঃ 


প্রত্যালশঢ় ঃ 


আয়ত 


৬০ 


পদদ্বয়ের মধ্যে আড়াই তাল ব্যবধান । জানু নামত হওয়ায় জখ্ঘা 
িছুটা বু অবস্থায় থাকবে । এক পায়ের অবস্থান স্বাভাবক অপর 
পায়ের অবস্থান তিযক। অঙ্গে সৌচ্চব। ইহার অধিদেবতা বিষ্ণু 
কথাকলি নৃত্যে এই বক্রজান: বৈধ শ্থানের বেশি প্রয়োগ দেখা যায়। 
সুদশ“নচক্র ত্যাগ, ধানুকীর কোধোম্মত্ত অবস্থায় প্রত্যঙ্গের সন্টালন, 
তিরস্কার, ভ্রম, দুঃখ, সন্দেহ, ঈর্ধা, নৃশংসতা, অভয়দান প্রভাতি ভাব 
প্রকাশে এর প্রয়োগ । 

পদদ্বয় সবভাবে ভঁমতে স্থাঁপত। দইটি পন সমাম্তরালভাবে অবস্থান 
করবে, অঙ্গশলগুল সম্মূখে | দুই পায়ের মধ্যে ব্যবধান হবে এক তাল । 
অবস্থান সম্পূর্ণ স্বাভাবিক । ইহার অধিদেবতা বরক্ষা | 

পুহ্পকরথ চালনা, ব্রাহ্মণ ও দেবতার আশশবার্দ গ্রহণ, 'বিবাহোৎসবে 
বরবধূর আচার অনূষ্ঠানে, শপথ গ্রহণ অনজ্ঠানে, উৎসবে, যোগদানে, 
পাখির অন্‌করণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ হয় । 

পদদ্বয়ের মধ্যে ব্যবধান সাড়েতিন তাল । অঙ্গযীলগুলি দুই পাশে 
তিষকভাবে থাকবে । অবস্থান স্থির । এর অধিদেবতা কাতি“কেয় । 
ধনূতে জ্যারোপণ, অ*বারোহণ, ব্যায়াম, নির্গমন প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই 
স্থানের ব্যবহার । 

পদদ্বয়ের মধ্য ব/বধান চারতাল | কট ও জানু সম। পদদ্বয় পত্র ও 
পক্ষদ্ছিত। ইহার অধিদেবতা ইন্দ্র। 

বজনিক্ষেপ, শরত্যাগ, গজপুচ্ঠে আরোহণ প্রভৃতি রাজাঁসক আচরণে এই 
স্থান-এর প্রয়োগ হয় । 

বাম উর নিশ্চলভাবে অবন্থান করবে, বাম পদ থেকে পাঁচতাল ব্যবধানে 
দক্ষিণ পদ স্থাঁপত। উভয় পদই প্রস্তর । ইহার আঁধদেবতা রুদ্র। 

ভয়ানক ও বীররসের ক্ষেত্রে এই স্থানের প্রয়োগ অপরিহার্য। মল্লযদ্ধ, 
আক্রমণে, বশণনক্ষেপ, প্রস্তর নিক্ষেপ প্রভাত ক্ষেত্রে এই চ্থানের প্রয়োগ 
হয়। 

দই পায়ের ব্যবধান পাঁচতাল। দক্ষিণ পদ কুণ্টিত ও বামপদ প্রসারত | 
ইহা 'বাভন্ন অস্তত্যাগের ক্ষেত্রে প্রযুস্ত হয়। 

স্লোকদের জনা 'বাভন্ন ক্ষেত্রে চারাঁটি অবস্থানেব নির্দেশে আছে। 

ডান পা সম অবদ্থানে ও বাম পারন্্র বা 'তিষক অবস্থান । বামাঁদকে 
কোমর প্রসত ও প্রকট হবে। 

মণ্ডে প্রথম আ'বভাঁবের সময় মাধারণতঃ এই চ্থানের বাবহার হয়। এ 


ছাড়া প্রত্যাখান, পর্যবেক্ষণ, অনুমোদন না করা, চিন্তা পাঁরহার করা 
প্রভাত ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ দেখা যায়। আবার 'বাঁভন্বে ভঙ্গীমাযুস্ত হয়ে 
পুজ্পবৃম্টি, ক্রোধে আঙ্গুল মটকানো, গর্ব প্রকাশ, গা, অসন্তোষ, 
দগন্ত-পযবেক্ষণ প্রভীত ক্ষেত্রেও আয়ত-্ানের ব্যাপক প্রয়োগ হয়। 

অবহিথবা£ঠ বাঁপাসম অবস্থায় ও ডান পা ত্রস্র অবস্থায় থাকবে । বাঁ দিকের কোমর 
স্বল্প প্রসৃত ও প্রকট । 
দ্বাভাবকভাবে কথোপকথনকালে স্ত্রী চরিত্রের জন্যে নিদিষ্ট । শঙ্গার 
ও অনুরূপ রস ও ভাবের ক্ষেত্রে এই স্থান বিশেষ প্রযোজ্য । এছাড়া 
প্রফূল্লতা, প্রসন্নতা, উদ্বেগ, অনুমান, প্রণয়াসাস্ত, প্রমোদ, প্রতিজ্ঞা গুভূতি 
ক্ষেত্রেও এর প্রয়োগ দেখা যায়। 

অশ্বকান্তা 8 কিছ অবলম্বন করে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানোর ভঙ্গগ। এক পা তোলা 
থাকবে, অনা পা, পায়ের পাতার সামনের অংশে ভর দিয়ে গোড়ালি উঠে 
থাকবে । উধের্ব উাথত পায়ের অঙ্গলগ,ি মৃত্তিকা অভিমুখে প্রসারিত 
থাকবে । 
কুসৃমচয়ন, বক্ষণাখা ধরে দাঁড়ানো ও বিভিন্ন শোভাময়ণ দেবী ও মানবী 
চাঁরিন্রে প্রাকৃতিক পরিবেশে এর প্রয়োগ হয় । 

চতুরন্ত্র £ অবস্থান বৈষ্ণব স্থান অনুযায়শ । হপ্প্বয় যথাক্রমে ও যুগপৎ কাঁট ও 
নাঁভদেশে সঞ্চালিত হবে । বক্ষোদেশ সমন্নত | 
ইহা নারীদেহের লালিত) ও সৌচ্ঠব বৃদ্ধি করে বলে সাধারণভাবে স্্- 
চরিত্রের অবলম্বন । 


নৃত্যকলায় এই সংস্থানগুঁল যথাযথ না হলে সৌন্দ্যহানি হয়। নাট্যশাস্্রমতে 
সৌজ্ঠব বলতে কটি ও কর্ণ সমরেখায়, কৃর্পর (কনুই ), স্কন্ধ ও মন্তক সমরেখায় ; 
বক্ষোদেশ উন্নত বোঝায় | সঙ্গীতরত্লাকর-এর মতে সৌক্গব অথে" কাটি জানুর সমরেখায় ; 
কনুই, স্কম্ধ ও মন্তক একরেখায় ; বক্ষোদেশ উন্নত; গান্র দ্বন্থানে 'বিশ্রান্ত অথ 
সাবললভাবে অবান্থিত বোকায় । যথাথ সংস্থানের ওপরেই সৌম্ঠব ও সৌন্দর্য নিভ'র 
করে। * 
গাতিভেদ 

অনষ্ঠানকালে বিশেষ অবস্থা ও গাঁতিবাধর জনে। 'বাঁভল্ন চারী, মণ্ডল ও হ্ছান 
যেমন অবলম্বন করা হত তেমনি 'বাঁভন্ন গাঁতিরও নিদদশে আছে । নটনটশদের রঙ্গমণ্ডে 
প্রবেশ ও প্রস্থানের সময়ে বিশেষ পাদচারণার 'িয়ম আছে । এই সব পাদচারণভঙ্গণ থেকেই 
চারত্রগুলির বৈশিষ্ট) বোঝা যেত। বিভিন্ন রস ও ভাব অনুযায়শ গাঁতিভঙ্গশীর পরিবর্তন 
ঘটত । যেমন রৌদ্ররসাত্মক অভিনয়ে অসংযত গাঁতি ও করূণরসে গাঁতিকে সংযত করা হত । 
নাটাশাস্নে গাঁতিপ্রচার পযাঁয়ে বিশদ আলোচনা আছে তবে অভিনয়দর্পণোন্ত গাঁতভেদ 
নৃতাকলার পক্ষে বিশেষ উপযোগী । অভিনয়দপঁণে হংসী, ময়ূর, মৃগণ, গজলালা, 
1সংহখ, তুরাজণণ, ভূজঙ্গী, মণ্ডুকণী, বীরা ও মানবী-এই দশ প্রকার গতিভেদের নিদেশ 
পাওয়া যায়। 


৬৯ 


হংসশ £ 
“পৰিবর্ত্য তনৃপার্শ্ং বিতস্ত্যন্তরিতং শনৈঃ। 
একৈকং তত পদং ন্যস্ত কপিথথং করয়োর্বহন ॥ 
হংসবদ্গমনং যত্ত, সা হংসী গতিরীরিতা” 


এক পা সামনের দিকে এগিয়ে ভূমিতে স্থাপন করতে হবে, সেই দিকের দেহের 
পাশ্বদেশ সামনের দিকে অল্প ফেরানো থাকবে । এবং পযয়িক্রমে অপর পা ভূমিতে 


৩৬ 


স্থাপন করা এবং তখন সেই 'দিকের দেহপাশ্্ব সামনে ঘোবাতে হবে, তাহলেই হংস্ী 
গতিভঙ্গী রূপাঁয়িত হবে। উভয় হন্তেই জপিথ মুদ্রা । | 
ময়্‌রী ঃ 
“প্রপদাভাং ভুবি স্থিত্বা কপিথথং করয়োবহন। 
একৈকজানচলনান্ময়ূরী গতিরীরিতা |” 
দুই পায়ের অঙ্গালগুছলির ওপর ভর 'দয়ে মাঁটতে দাঁড়ানো অবদ্থায় পষয়িক্রমে 
এক একটি জানু চালনা করলে ময়ূরী গাঁতিভঙ্গী রূপায়িতহবে । উভয় হস্তে কাপ 
মুদ্রা। 
মৃগী £ 
“মুগবদগমনং বেগাৎ ত্রিপতাককরো বহন্‌। 
পুরতঃ পার্খ্বয়োশ্চিব যানং মৃগগতির্ভবেৎ ॥৮ 


সবেগে সামনের দিকে ও উভয় পাশ্রে হারণের মতো সঞ্চালন করলে মৃগগতি 
রূপায়িত হবে । উভয় হন্ডে ন্রিপতাক মুদ্রা । 


গজলশলা £ 
“পাশ্বয়োস্ত পতাকাভ্যাং করাভ্যাং বিচরংস্ততঃ | 
সমপাদগতিমন্দং গজলী;লতি বিশ্রুতা ॥% 


দুই পা সম অর্থাৎ স্বাভাঁবক অবস্থানে রেখে ধারে ধারে বিচরণ করলে গজলণলা 
গাঁতভঙ্গী র্‌ূপায়িত হবে৷ দ.ই পাশে দুই হাতে পতাকা মূদ্রা। 


তুরাঙ্গণী £ 
“উতক্ষিপ্য দক্ষিণং পাদমুল্লজ্ব্য চ মুুমুহ | 
বামেন শিখরং ধূত্ব! দক্ষিণেন পতাকিকা'ম্‌। 
তুরঙ্গিণী গতিঃ প্রোক্তা নৃত্যুশীস্ত্রবিশারদৈঃ ॥৮ 


ঘোড়া লাফিয়ে চলার সময় যেমন সামনের পা শ্ন্যে তুলে রাখে, আবার ভূমিদ্পশ 
করে আবার শূন্যে উতক্ষিপ্ত করে সেইভাবে ডান পা সামনে তুলে চলতে হবে। বাম 
হস্তে শিখর ও ডান হজ্তে পতাকা মুদ্রা । 


৬ 


সিংহ £ 
“পা্দাগ্রাভ্যাং ভুবি স্থিত্বা! পুর উপ্প্ল,ত্য ঘেগতঃ। 
করাভ্যাং শিখরং ধৃত্ব। যানং সিংহগতির্ভবেৎ 7৮ 


দুই পায়ের সামনের দিকে ভর দিয়ে মাটিতে দাঁড়িয়ে সবেগে সম্মূখে লাফিয়ে লাফিয়ে 
চললে সিংহ গাঁতভঙ্গী রূপায়ত হয় । উভয় হস্তে শিখর মূদ্রা । 


ভুজঙ্গী £ 
“ব্রিপতাককরো ধৃত্ব। পার্থয়োরুভয়োরপি | 
পূর্ববদ্গমনং ঘত্ত, স ভুজঙ্গী গতির্ভবেৎ 1” 


সাপের মতো একে বে'কে ধীরে ও দ্রুতগাঁতিতে চলা । এই চলন দেহেও সপ্টাঁরত 
হবে । উভয় হস্তে দুই পাশ্বে ভ্রিপতাক মবদ্রা। 


মণ্ড়ুকী £ 
“করাভ্যাং শিখরং ধৃত্ব। কিঞ্র সিংহসম। গছিঃ। 
মণ্ডকী গতিরিত্যেষা প্রসিদ্ধ। ভরতাগমে ॥” 


এই গাঁতির সাঁহত 'সিংহী গাঁতির অবস্থান একই রকম। কিন্তু লাফ দেওয়ার তারতম। 
আছে। মণ্ডুকী গতিতে অল্প লাফ দিয়ে এগোতে হয়ে । উভয় হস্তে শিখর মূদ্রা । 


বীরা £ 
“বামেন শিখরং ধৃত্ব। দক্ষিণেন পতাকিকাম্‌। 
ছরাদাগমনং যত্ত, বীরা গতিরুদশিরিতা ॥৮ 
এই চলন হবে ধগর, উদ্ধত ও ভারযন্ত, লঘ-ক্ষপ্রপদে নয় ৷ গাঁত দূর থেকে আনতে 
হবে। বাম হস্তে শিখর ও দাঁ্ষণ হস্তে পতাকা মুদ্রা । 
মানবী £ 
“মণ্ডলাকারবদ্‌ ভ্রান্ত্য। সমাগত্য মুহুমুহু । 
বামং করং ন্যস্ত কটো দক্ষিণে কটাকা যুখম্‌ 1৮ 
এর চলন হচ্ছে চক্রাকারে বার বার ঘরে সামনে এসে দাঁড়াতে হনে । দাঁড়ানোর 
সময় বাঁ হাত কোমরে রেখে ডান হাতে কটকামূখ মুদ্রা ধারণ করতে হবে। 
চিবক কর্ম 


[জহবা, ওষ্ঠ ও দন্ত কর্ম দ্বারা চিবুক লক্ষণ বোঝা যায় । তবু সাধারণভাবে চিবুক 
কর্ম আট প্রকার । ব্যাদীর্ণ, *বাঁসিত, বক্র, সংহত, চলসংহত, স্ফুরিত, বলিত ও লোল। 

এক অঙ্গুলি পাঁরমাণে অধন্রন্ত চিবূকের নাম বলিত। সাঁবস্ময় ভাব প্রকাশে প্রযযু্ত 
হয় । 'তিষ'কভাবে অবনত 'চিবূককে বক্র বলে । গ্রহাবেশে প্রয়োগ হয়। মুখ বন্ধ অবস্থায় 
স্থির । সেই চিবুকের নাম সংহত । মৌন ভাব প্রকাশে প্রযযন্ত ৷ ওষ্ঠ সংলগ্ন এবং চণ্চল 


৬৩ 


তীবস্থায় চিবঃকের নাম ঠলসংহত | নারপচুম্বন বোঝাতে প্রধন্ত হয় । কম্পিত 'চিবুককে বলা 
হয় স্ফ:ীরত ৷ ভয়, শীত ও জবর বোঝাতে প্রয়োগ হয় । হন.দ্বয়ের শিলষ্টত্ব ও বিশ্লিম্টত্বের 
নাম চলিত । এটা শ্তব্ধবাক, উত্তেজনা ও ক্রোধ প্রকাশে প্রযযুস্ত হয়। বক্রভাবে গমনা- 
গমনকার চিবুকের নাম লোল । ইহা রোমন্কুন, সাধারণ চর্ধন বোঝাতে গুযুন্ত হয়। 


জহবা কম" 


খজবী, সংক্কান্‌গা, বক্তা, উন্নতা, লোলা ও অবলেহিনী-এই ছয় প্রকার জিহবা কর্ম 
প্রচলিত । প্রসারিত মুখে প্রসারিত জিহহার নাম খাজবী। ইহা পরিশ্রমে ও জন্তুর পিপাসা 
বোঝাতে প্রযুক্ত হয়। জিহবা ওষ্ঠ-লেহন করলে তাকে সূক্কানগা বলে । ক্রোধ ও সংস্বাদু 
পদাথ ভক্ষণে প্রযোজ্য ৷ ব্যাবৃন্ত মুখে থেকে জিহবার অগ্রভাগ উন্নত হলে তাকে বক্লা 
বলে। নরসিংহের অভিনয়ে প্রযোজ। । ব্যাবৃতত মুখে চণ্ল হার নাম লোলা ৷ বেতালের 
আঁভনয়ে প্রযোজ্য | দন্ত ও ওষ্ঠ লেহনকার জিহবাকে অবলোহণ+ বলা হয়। 


বক্ষভেদ 


সম, আতভৃগন, নিভূগন, প্রকী্পত ও উদ্বাহত-এই পাঁচ প্রকার বক্ষ গ্রচলিত। 

সৌম্ঠবযুন্ত ও স্বাভাবিক বক্ষকে সম বলে। এটা স্বভাবাভিনয়ে প্রযোজ্য । নিন ও 
শিথিল বক্ষের নাম আভূগন | ইহা গর্ব লন্জা, শত, শোক, মূছণি ব্যন্তা, রোগ ও বিষাদে 
প্রযেজ্য। প্ঠদেশের িম্নত্বহেতু উন্নত এবং নিশ্চল বক্ষের নাম নির্ভ্গন, সত্যভাষণ, 
সহর্ধ ভাষণ, অভিমান, গব্(তিশয্য প্রভীতিতে প্রযুক্ত হয় । আঁবরাম উধর্ক্ষেপের দ্বারা 
কম্পিত বক্ষের নাম প্রকম্পিত। ভয়, হাঁসি, *বাস, কাশ, পাঁরিশ্রম প্রভৃতিতে প্রযন্ত হয়। 
কম্পহীন বক্ষ সোজাসুজি উচ্চকৃত হলে তাকে উদ্বাহিত বলে । দীঘ**বাস, হাই তোলা, 
উচ্চ পদার্থের দর্শন প্রভাতিতে প্রযুন্ত হয় । 


পাদ্বভেদ 

বিবর্তিত, অপসত, প্রস।রিত, নত ও উন্নত-এই পাঁচ প্রকার পা*ব। বিবর্তনবশতঃ 
নরকের পরাবৃত্ত হওয়ার নাম বিবাতিতি | সেই বিবতণনর নবাত্তর জনা অপসূত ৷ পারব 
[ববর্তনে প্রযোজ্য । উভয় দিকে 'বস্তার হলে প্রসারিত, হর্ষ প্রকাশে প্রযুক্ত হয়। নিতম্ব 


অবনতমূখ অবদ্থার নাম নত | পশ্চাদপসরণ বোঝাতে প্রযুক্ত হয় । নতের 'বিপরীত 
গাম্বের নাম উন্নত । অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। 


কটিভেদ 


কাঁটভেদ মোটামুটি পাঁচ প্রকার £-কম্পিতা, উদ্বাহিতা, ছিন্না, বিঝৃতা ও রেচিতা। 

দূত গতায়ত পা*বধারণকারী কটিকে কম্পিতা বলে । কুব্জ, বামন, বিকলাঙ্গ ব্াান্তর 
গমনে প্রয়োগ হয় । পাশ্বদ্বয়ের দ্বারা ধীরে উচ্চলিতা কঁটর নাম উদ্বাহিতা । সীলোকের 
সলশল গমনে ও স্থলকায়া রমণখদের গতিতে প্রযোজ্য । মধ্যভাগের ঘ্‌ণণনের ফ 
পাশ্বদ্বয় ব্রুম্‌খ হলে ছিন্না কাট হয়। ব্যায়াম, ব্যপ্ততা, 'ফরে দেখা প্রভাঁতিতে প্রযদ্ত 
হন । পরাত্মখ পাম্বন্বয় দ্বারা অভিম.খে বিবতিতা কটিব নাম বিবূভ্তা। ইহা ধিধর্তনে 
প্রযোজ্য । সকল দিকে চালন হলে তখন কাঁট হয় রেচিতা, ইহাও বিবর্তনে প্রযন্ত হয় । 


৬৪ 


চরপডেদ ূ 

সম, অপ্চিত, কুণ্িত, সূচী, অগ্রতলসণ্থার ও উদঘট্রত--নাট্/শাস্রে এই ছয় প্রকার 
চরণের উল্লেখ আছে । এছাড়াও তাড়িত, ঘাটতোৎসেধ, ঘাঁট্রত, মাত, অগ্রণা, পাঞ্চণা, 
পাম্বগ-এই সাতাঁটি চরণের কথাও অনেকে উল্লেখ করেন । মাটিতে স্বাভাবিকভাবে স্থিত 
চরণকে সম বলা হয়। এইর্‌প চলমান চরণ রেচকে প্রযোজ্য । গোড়ালি মাটিতে রেখে 
তলদেশের অগ্রভাগ উচ্চে থাকলে এবং অঙ্গলিসমূহ প্রসারিত হলে তাকে অণ্টিত চরণ 
বলে । হন্তভ্রমরকে প্রযোজ্য | চরণের অঙ্গীলসমূহ সঙ্কুচিত হলে, গোড়ালি উধবদিকে 
এবং মধ্যভাগ সঙ্কুচিত অবস্থায় থাকলে হয় কুণ্চিত। আঁতিক্লান্ত গতিতে এবং উদ্চাপ্ছিত 
বন্তুর গ্রহণে প্রযোজ্য ৷ বামচরণ স্বাভাবিকভাবে রেখে, অপর চরণ ঘাঁদ মাটিতে অঙ্গু্ঠের 
অগ্রভাগের উপর হ্থাপিত হয় এবং অন্য অংশ উধাদ্িত হয় তাহলে সচণ চরণ হয় । 
এটা নৃপুরবন্ধনে প্রযুক্ত । যে চরণে গোড়ালি উধ্বস্থিত, অঙ্গ.ষ্ঠ প্রসারিত এবং 
অঙ্গলিসমূহ িম্নাভিম,খ হয় তাকে অগ্রতলসণ্ণর বলা হয় । ইহা প্রেরণ, গখ্ড়া করা, 
ভুমি তাড়ন, মটিতে ্থিত কোনো বন্তুর দূরীকরণ, রেচক, ভ্রমণ প্রভৃতিতে প্রযুন্ত হয়। 
পদতলের অগ্রভ!গের উপর মাটিতে 'গ্িত হয়ে গোড়ালি একবার বা বারবার পাতিত করলে 
তাকে উদ্বাঁটিত চরণ বলা হয়। 


স্কম্ধভেদ 


একোচ্চ, কর্ণলগ্ন, উচ্ছি-ত, শ্রশ্ত ও লোল্ত-এই পাঁচ প্রকার স্কন্ধ। ম.্টি প্রহারে 
একোচ্চ স্কন্ধের প্রয়োগ । শীত ও আ'লঙ্গনে কর্ণলগন সকম্ধ। হর্য ও গর্ব প্রভীতিতে 
উচ্ছুত স্কম্ধ। দুঃখে, পরিশ্রমে, মদে ও মূছয়ি শ্ুম্ত স্কম্ধ। বিটের নত'নে, হাস্যে ও 
ঢাক বাদ্যে লেলিত প্রযোজ্য । 


বাহভেদ 


উধবস্থ,। অধোমুখ, তিষক, অপবিদ্ধ, প্রসা।রত, অগ্িিত, মণ্ডলগাঁতি, স্বন্ভিক, 
উদ্বেম্টিত, পঙ্ঠান্‌সারী-এই দশ প্রকার ছাড়াও কেউ কেউ আবিদ্ধ, কুণ্িত, নম্র, সরল, 
আন্দোলিত ও উৎসারিত-এই ছয়টির উল্লেখ করেন । ভুঁমদ্পশশ বাহুর নাম অধোমুখ । 
পাশ্বন্থ বাহুর নাম তিক | মণ্ডলাকারে বক্ষ থেকে নিগত বাহুর নাম অপবিদ্ধ, 
অগ্রবতষ স্থানে ধাবিত বাহুর নাম প্রসারিত । বক্ষ থেকে নির্গত হয়ে আবার বক্ষে ফিরে 
এলে সেই বাহ্‌কে বলা হয় আণ্চিত। বাহ সবাঁদকে ভ্রামিত হলে তাকে বলা হয় মণ্ডল- 
গত । খড়া চালনা প্রভীতিতে প্রযন্ত হয় । সংযত বাহুদ্বয়ের পাশববিপর্যয় হলে হয় 
স্বঞ্তিক । আলিঙ্গন, আঁডবাদনে প্রযোজ্য | মাণিবন্ধস্থু বতস্থানে আশ্রয় করে নিত 
হলে উদ্বেণ্টিত বাহ্‌ হয় 1 এই বাহুই পশ্চাদ্গত হলে তাকে বলা হয় পম্ঠানুসারশ। 
তূণ ও শরাকর্ষণে প্রযোজ্য। যাহা তশক্ষ: কনুই সহ বকীকৃত হয় সেই বাহ্‌ কুণ্িত। 
প্রহার, ভোজন, পান, খড়াধারণ প্রভাতিতে প্রয়োগ হয় । কুণ্টিত বাহু সামান্য বক হলে নম্র 
বাহ্‌ হয়। স্তুতি ও মাল্যধারণে প্রযোজ্য | পাশের্বে উধের্ব বা নিদ্নে প্রসারিত অবস্থায় 
বাহুর নাম সরল | ডানা, ভূমিস্ছ বস্তুর নিশি বোঝাতে প্রযযন্ত হয় । গমনকালে 
আন্দোলিত বাহুর নাম আন্দোলিত । অন্যদিক থেকে নিজের পাশ্বগামী বাহুকে বঙ্গে 
উৎসারত । 


১), 
ন:ত্য--৫ 


উর;ডেদ ৃ 

কম্পিত, বাঁলত, শ্তষ্ধ, উদ্বাঁতত ও 'নিবাঁতিত-এই পাঁচ প্রকার উরু প্রচলিত । 

যাতে পাম্বদ্বয় বার বার নত ও উন্নত হয়-তাকে কাঁষ্পত বলে । অধম ব্যন্তর 
গমনে প্রযোজ্য | হট ভিতরের দিকে থাকলে উরুকে বাঁলত বলে । স্ত্রীলোকের স্বেচ্ছা- 
গমনে প্রযোজ্য । 'নিংক্কয় উরুর নাম ভ্তব্ধ । বিষাদ ও ভয়ে প্রযুস্ত হয় । গোড়ালি ও 
পাদাগ্রের তলদেশের বার বার 'ভিতরে ও বাঁহরে উৎক্ষেপ হলে তাকে উদ্বতিত বলে। 
ব্যায়াম ও তাণ্ডবে প্রযোজ। ৷ গোড়ালি ভিতরের দিকে থাকলে হয় নিবাতিত। ব)স্ততা ও 
পারশ্রমে প্রযুক্ত হয় । 


জ্ঘাভেদ 

আবতিতা, নতা, আক্ষিপ্তা, উদ্বাহতা ও পারিবর্তি তা-এই পাঁচটি ছাড়াও নিঃসতা, 
পরাবৃত্তা, তিরশ্চগনা, বহির্গতা ও কম্পিতা নামে আরও পাঁচটি জগ্ঘার কথা আচার্ষেরা 
উল্লেখ করেছেন । 

বার বার বাম চধণ দক্ষিণ দিকে এবং এবং দাক্ষণ চরণ বাম দিকে স্থাপিত হলে 
আবাত'তা জগ্ঘা হয়। বিদূষকের চলনে প্রযোজ্য । হি অবনামিত অবস্থায় হয় নতা। 
দাঁড়ানো, বসা প্রভৃতিতে প্রযোজ্য | বাইরের দিকে বিক্ষিপ্ত জঙ্ঘাকে ক্ষিপ্ত বলা হয়। 
ব্যায়ামে ও তাণ্ডবে প্রয়োগ হয় । উধবাঁদকে নীত জগ্ঘর নাম উদ্বাহিকা। সক্রোধ গমনে 
প্রযোজ্য । বিপরীত দিকে গগনক্ারী ব্কির জঞ্ঘার নাম পাঁরবাতি'তা । তাণ্ডবে প্রযোজ্য ৷ 
অগ্রভাগে প্রসারত জঙ্ঘাকে নিঃসতা বলে। ভুমিলগন জানদ্বারা উপলক্ষিত পশ্চাদগত 
জঙ্ঘাকে পরাবূন্তা বলে । যাহার বাইরের পাশ্ব ভূমিলগন তাকে তিরম্চখনা জংঘা বলে। 
উপবেশনে প্রযোজ্য । যাহার পাশর্ব প্রসারিত সেই জঙ্ঘা বহির্গতা । নূত্তে প্রযন্ত হয়। 
কম্পনহেতু জগ্ঘাকে কর্পিতা বলে । ভয় প্রকাশে প্রয,স্ত হয়। 
মাঁথবন্ধভেদ 

[নকৃণ্ট, আকুণিত, চল, ভ্রামিত, সম- এই পাঁচ প্রকার মণিবন্ধ প্রচলিত। 

যাহা বাইরের দিকে নিচে তাকে নিপু বলে । এটা দান, অভয় প্রদান প্রভীতিতে 
প্রযোজ্য | ভিতরের দিকে নিচু হলে তাকে আকুণ্ঠিত বলা হয় । অপসরণে প্রযোজ্য। 
সরলভাবে মাঁণবন্ধের অবস্থান হলে তানে সম বলা হয়। প,স্তক ধারণ ও দান গ্রহণে 
প্রযোজ্য ৷ 


জানভেদ 


সংহত, কুণ্চিত, অধকুণিত, নত, উন্নত, বিকৃত ও সম-এই সাত প্রকার জানু 
প্রচলিত । 

এক জানু অপর জানুর সঙ্গে সংযুন্ত হলে তাকে সংহত জান; বলা হয়। লজ্জা, ক্লোধ 
ঈী্ষগাতে প্রযোজ্য ৷ উর্‌ ও জঙ্ঘা সংয্ন্ত হলে তাকে কুণ্টিত জান বলে। উপবেশনে 
প্রযোজ্য | নিতম্ব অবনমিত অবস্থায় অধকুণ্চিত জানু বলা হয়। ভূমিলগ্ন জানুয় নাম 
নত। পতন ও নমস্কারে ঠযোজ্য। শ্ুনদেশে স্থিত জান্‌র নাম উন্নত | পর্ব তারোহণে 
প্রযোজ্য ৷ দবাভ।বিক অবস্থায় "স্থিত জানুর নাম সম। 


৬৬ 


হঙ্ত প্রচার 

উত্তাল, অধোমখ ও পাশ্বগত-নাট্যশাস্রে এই তিন প্রকার হন্তের উল্লেখ আছে । 
অনেকে অগ্রগ ও অধন্তন-এ দুটির কথাও বলেন । সঙ্গীতরত্রাকরের মতে পণ্চদশ হস্ত 
প্রচারের উল্লেখ পাওয়া যায়। উত্তান, অধন্তল, পান্বগত, অগ্রতগ্তল, উধর্মূখ অধোবদন, 
পরাঙ্মুখ, সম্মুখ, পাশ্ব তোমুখ, উধ্ব্ি, অধোগত, পান্বগিত, অগ্রগত। সমমগগত । 


হস্তকরণ 

আবেগ্টিত, উদ্বেষ্টিত, ব্যবাতিতি ও পাঁপবাতিত-এই চার প্রকার হস্তকহণ শাস্বে 
পাওয়া যায় । তজর্ন" প্রভৃতি অঙ্গশীলর একটির-পর-একাটির আবেঙ্টনকালে যাঁদ হস্ত 
পাশ্ব থেকে করতলের সামনে দিয়ে বক্ষ পরন্ত আসে তাহলে তাকে অবেম্টিত বলে । 
যখন অঙ্গলিগৃলি করতল থেকে বহিম্খে যায় এবং হস্ত বক্ষ থেকে ঝইরের "দিকে 
যায় তখন তাকে উদ্বেষ্টত বলা হয় । আবেছ্টিতের প্রাকিয়াই হস্তে ব্যবাতিত করণণয় 
এবং উদ্বেষ্টিতের দ্বারাই পরিবাঁতিতি করা হয় । এই দুটি করণ ফাঁনিচ্ঠা প্রভৃতি অঙ্গলির 
দ্বারাও করা হয় । 


করকর্ম 

ধূনন. শ্লেষ, বিশেষ, কম্প, রক্ষণ, মোক্ষণ, পরিগ্রহ, নিশ্রহ, উৎকর্ষ, আকৃষ্টি, 
[বকৃন্টি, তাড়ন, লোলন, ছেদ, ইভিদ, দেফাটন, মোটন, বসজ'ন, আহান ও তর্জন-এই 
বণ প্রকার করকর্মের শাস্দে উল্লেখ আছে । 


হপ্তক্ষের 

গপুরঃপান্বত পশ্চাৎপাশর ভধর্ মন্তক, অধোমস্তক, ললাট, কণন্দবব, স্কন্ধদ্বয়, বক্ষ, 
নাভি, কাটিশীব ও উরুদ্বয় এই-চোদ্দাঁট হস্তের স্থান । 
অন্তুলিভেদ 

উৎক্ষিপ্তা, পাঁততা, উৎক্ষিপ্ত পাতিতা, অন্তর্গতা, বাঁহ'গতা, মিখাযুস্তা, বিষুস্তা ও 
অঙ্গ'ল-সংগতা-এই আট প্রকার পণ্চি চারিন্ত স্থানে গ্রযান্ত হয়। অঙ্গুষ্ঠ সংশিলম্ট, 
অন্তাতি, বাহম্রীখি, মিথোযুস্ত ও 'বিবন্ত-এই পাঁচটি গুল স্থানে ব্যবহৃত হয়। 
সংষ;তা, বিধূতা, বক্তা, বালিতা, পাঁতিতা, কুণ্মূলা-করাঙহলি ও প্রসংতা-এই সাত প্রকার। 

অধগ্ক্ষপ্তা, উংক্ষিপ্তা, কৃণ্সিতা, প্রস/রিতা ও সংলগনা চরণাঙ্গলি-এই পচ প্রকার। 
বার বার অধোম:খে পাঁতিত হলে অধঠাক্ষপ্তা হয় । এট বিবেবাক ও কিলাকিতে প্রযন্ত 
হয়। বার বার উংক্ষেপ হলে হয় উৎক্ষিপ্তা । এটা নববধর লক্জাতশব্যে প্রযোজ্য । 
সংকোচনে হর সংকুঁচিত। শীত, মূছণ ভয় ও গ্রহপপড়ায় গ্রযন্ত হয়। সরল ও স্থির 
অবস্থায় হয় প্রসারত । স্তপ্ত, নিদ্রা ও অঙগগমোটনে প্রযোজ্য ৷ নিজ অঙ্গষ্ঠে পরস্পর 
সংলপ্ন অঙ্গ;লিকে সংলগ্না বলে । এটা ঘযণে প্রযুস্ত হয়। 


চারা 
জওঘা, উরু, কটি ও পদের যুগপৎ সণ্টালনের 'বিচিন্র ক্রিয়া দ্বারা চারধ হয়। চারণ, 
করণ, খণ্ড, মণ্ডল এগ. পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গার জাঁড়ত । হন্তকর্মের সঙ্গে গাতর 


৬৭ 


অনকরণাত্মক আঁভনয়ে 'বাভল্ল পাদভেদে বিভিন্ন চরণ-কর্মের রৃপায়ণে এগলর প্রয়োগ 
অপারিহা'। একপাদের গুচারে চারী, দুই পায়ের প্রচেষ্টায় করণ, আবার করণসম[হের 
সংযোগে খণ্ড এবং কয়েকটি খণ্ডের সংক্ষেপে হয় মণ্ডল । 
নাট্যশাস্তে উল্লিখিত ৪ 

€€ 

একপাদে প্রচারে। যঃ সঞ্চারীত্যভিধীয়তে | 

দ্বিপাদ-প্রবণং যত্ত, করণং লাম 'তদ্ভবেত ॥ 

করণানাং সমাযোগঃ খণ্ড ইত্যাভিধীয়তে | 

খণ্ড স্ত্রিভিঃ চুতৃভিবা সংঘুক্তং মণ্ডুলং ভবে 1” 
যেহেতু এই সকল ক্রিয়াই চারীর সহায়তায় নিষ্পন্ন হয় সেহেতু সব ক্ষেত্রেই চারীর প্রভাব 
স্‌স্পম্ট। পরস্পরেয় উপর এই 'নিভরশশলতার জন৷ চারাই ব্যায়াম নামে অভিহিত হয় । 
নাট্যশাচ্তে উলিখিত £ 


“বিধানোপগত্তাশ্চারে। ব্যায়ামে! য পরস্পরম | 
যস্মাদঙ্-সমাযুক্তস্তন্মাদ ব্যায়াম উচ্যতে |” 
আবার নৃত্যে চারগর বিশেষ উপযোগিতা প্রসঙ্গে নাট্যশাস্ে £ 
“চারীভিঃ প্রস্থতং ন্বত্যুং চারীভি-শ্চষ্টিতং যথা | 
চারীভিঃ শস্ত্রমোক্ষশ্চ চার্ধে। যুদ্ধেষু কীতিতাঃ ॥৮ 
আবার আঁভনয়ে চারীর অপরিহার্যতা প্রসঙ্গে নাট্যশাস্তে £ 
“যদেতণ্ প্রস্ত তং নাট্যং ভচ্চারী"ত্বব সংস্থিতম্‌। 
ন হি চার্য। বিনা কিঞ্চিন নাট্যেইঙ্গং সন্প্রবর্ততে ॥৮ 


নাট্যশাপ্্র অনুযায়শ চারধ দুই প্রকার- ভৌম ও আকাশকী, ভৌম যোলাট_সমপাদা, 
স্মিতাবতা, শকটাস্যা, বিচ্যবা, অধ্যাধকা, চাষগাতি, এড়কারুপীড়িতা, সমৎসারতমত্তল্লখ, 
মত্তল্প, উৎস্পন্দিতা, আঁভ্ডতা, স্পশ্দিতা, অবস্পন্দিতা, বদ্ধা, জানিতা ও উরুদ্বৃস্তা। 
আকা'শকশ যোলট-আঁতক্লান্তা, অপক্রান্তা, পাম্বক্রান্তা, মগঞ্পুতা, উধ্জান;, 
অলাতা, সূচী, নৃপুরপাদিকা, ডোলাপাদা, দণ্ডপাদা, বিদ:দত্রান্তা, ভ্রমরশ, ভূজঙ্গ- 
ন্সিতা, আক্ষিপ্তা, আবিদ্ধা, ও উদ্বৃন্তা। 
১ সমপাদা-দুটি চরণ পরস্পরের আতি সা্িকটে রেখে এমনভাবে দাঁড়াতে হবে যাতে 
পাদাঙ্গীল সমৃহের নখরাজি সমভাবে থাকে । ইহাই সমপাদা চার । 
ই. 'দ্িতাবতাঁএকটি চরণ অগ্রতলসণ্চর ভঙ্গভে অপর চরণের দিকে, অম্তমুঞ্খ জান, 
সহ স্বন্ভিক গঠনের জন্যে আনতে হবে। স্বন্তিক গঠনের পরে অন্রূপ- 
ঢাবে অপর চরণ নিজের দিকে আনতে হবে । তখন 'স্থিতাবর্তা হয় । 
৩. শকটাস্যা-দেহের উপরিভাগ যত্রসহকারে ধারণ করে, উদ্বাহিতাকার বক্ষস্থল প্রসারিত 


৬৮ 


০ 


ঠে. 


€ে 


স্টি 


শি 


১০. 


৯১- 


৯২, 


৯৩, 


১. 


৯৬. 


৯৭, 


করে একটি একটি চরণকে অগ্রতলসণ্তর করতে হবে । ইহাই শকটাস্যা। 

বিচবা_ যখন সমপাদ্য অবস্থা থেকে পদদ্বয় উত্তোলিত হয় এবং চরণের তলাগ্রদ্বারা 
ভূমি নিকুট্টুত হয়, সেই অবস্থাই ধিচ্যবা। 

অধ্যাঁধকা-_দক্ষিণ চর্ণের গুল-ফদেশে বামপাদ চ্ছাপত হবে, দক্ষিণ চরণ অপসত 
হয়ে দেড় তাল অন্তরে ত্রান্রাকারে থাকবে, তারপর অন:রুপভাবে বাম 
চরণের গ্লফদেশে দক্ষিণ চরণ স্থাপিত হবে এবং তাকে সারয়ে নিয়ে 
[তির্যক ভাবে স্থাপন করতে হবে । 

চাষগতি- দাক্ষণ চরণকে একতাল মাত্র সম্মুখে স্থাপন করে দৃই তাল পশ্চা 
দিকে আনতে হবে । তারপর যুগপৎ উত্তপ্লুতিপরবকি পরস্পরের 
নিকটবতাঁ হয়ে অপস্‌ত হবে, আবার অপসৃত থেকে নিকটবতণ হবে । 
ইহাই চাষগাঁতি | সভয় গাঁত প্রভাীতিতে প্রযস্ত হয় । 

এড়কারুশীড়তা-অজ্স উল্লম্ফষনের পরে অগ্রতলসণ্র আকারযুন্ত চরণদ্বয়ের একাটির- 
পর-একটি নিম্নে পতিত হলে তাকে এড়কাক্রশড়তা বলে । 


. সমংসারিতমত্রল্লশ-একটি চরণ অগ্রতলম্পগ্র আকারে অপর চরণের পশ্চাতে স্থাপিত 


হয়ে জঙ্ঘার কাছে স্বন্তিক গঠন করবে । তারপর অপর চরণকে 
অগ্নতলস্ণর করতে হবে এবং চরণদ্বয় অপসূত ও মিলিত হয়ে ঘযাঁণ্ণত 
হবে। ইহাই সমৎসাণরতমন্তল্ী । মধ্যম ধরণের মন্ততায় প্রযস্ত হয় । 

মণলী-_ চরণত্বয়ের স্পূর্ণ তলদেশ ভুমিখ্লিন্ট জঙ্বাস্বন্তিক গঠন করে 
অধপ্রযস্যাকারে থাকবে এবং ঘ্‌ণয়িমান হয়ে পরল্পর মিলিত বা অপসত 
হবে | ইহাই মন্তল্প । অল্প মন্ততায় প্রযুন্ত হয় । 

উৎস্পান্দতা-কনিষ্ঠাঙ্গুল ও বদ্ধাঙ্গত্ঠ ভূমিস্পর্শ করে চরণ ধীরে ধীরে রেচক 
মতো গমনাগমন করবে । ইহাই উৎস্পন্দিতা । 

আঁড্ডতা-সম অবস্থায় রক্ষিত এক চরণের অগ্র ও পশ্চাংভাগে অগ্রতলসণর 
আকার, অপর চরণ ক্লমশঃ ঘার্ধত হবে । ইহা আজ্ডিতা | 

স্পম্দিতা-উরু নিশ্চল, বামপদ সমতাবস্থায় স্থাপিত এবং দক্ষিণপদ পাঁচতাল 
অন্তরে তির্যকভাবে প্রসারত ইহাই স্পন্দিত । 

অবস্পা্দতা-উরু নিশ্চল, দাক্ষণপদ সম অবস্থায় গ্থাঁপত ও বামপদ পচিতাল 
অন্তরে 'তিষ'কভাবে প্রসারিত ইহাই অবস্পন্দিতা ৷ 

ব্ধা- উরদ্বয়ের বলন ক্রিয়া করতে হবে, জঙ্ঘা স্বন্তিকাকারে থাকবে ৷ এই 
অবস্থা বদ্ধা | ম্বাণ্তক অবস্তা ভাঁওয়া চরণদ্বয়ের অগ্রভাগ মগ্ডলাকারে 
ঘণণনের পর স্ব স্ব পাম্বে আনত হলে যে অবস্থা তাহাই বদ্ধা ৷ 

জাঁনতা- একচরণ অগ্রতল-সণ্চর, একহন্ত মহণ্ট আকারে বক্ষে স্থাপিত এবং 
অপর হন্ত সুন্দরভাবে চালিত হলে জানতা চারণ হয় । 

উর্দ্বৃতা-অগ্রতলসণ্ণটর আকারে একটি চরণের গুল্‌ফ অপর চরণের পশ্চাদ- 
1ভমুখী হবে এবং একটি জজ্ঘা নতজানু হয়ে অপর জঙ্ঘাভিমুখে 
বাঁলত হবে ইহাই উরুদ্বৃত্তা । ঈর্ষা, লজ্জা প্রভতিতে প্রযূত্ত হয় । 

আঁতক্লাম্তা-একাঁট কুণ্চিত চরণ অন্য চরণের গুলফ দেশে উত্তোলিত হয়ে 


৬৯ 


১৮ 


৯৯ 


২০. 


১. 


২২. 


২৩. 


৪. 


২৫. 


৬, 


২৮. 


২৯. 


৩০, 


৩১, 


৩২. 
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সং্মখে অপ প্রসারিত হযে, তারপর স্বাভাবিকভাবে চার তাল দরে 
দরে ভূগিতে নিপাতিত হবে । 

অপকান্তা-বদ্ধা চার করবার পর কুণ্টিত চরণ উত্ক্ষপ্ত হয়ে পাশ্রে নিক্ষিপ্ত 
হলে অপক্রাম্তা হয় । 

পাম্বক্ান্তা-একটি কুণ্টিত চরণ নিজপাশ্বে উত্তোলিত হয়ে পা দ্বারা 
ভূপাতিত হলে পাশ্বকুন্তা হয় । 

মৃগপ্পতা-একটি চরণ উত্াক্ষিপ্ত হবার পর উৎপ্ল:£তি পূবর্ক ভূমিতে নিপাতিত 
হবে এবং অগ্িতাকারে অপর চয়ণের জঙ্ঘা পশ্চাতে নিক্ষিপ্ত হবে । 
ইহাই মগপ্লুতা, বিদূমক আভিনরে প্রযত্ত হয় । 

উধর্যজান-ঘখন একটি কুণ্টিত চরণ উতক্ষিপ্ত হয়ে উহার জানু বক্ষের সমসূলে 
রাক্ষত হয় এবং অন্য চরণ 'িশ্চলভাবে স্থাশিত হয় তখন হয় উধর্মজান। 

অলাতা- পশ্চাৎ দিকে প্রসারিত একট চরণের তলদেশ অপর উরুর আভিমুখা 
হবে এবং উহার গলফ নিজপাদ্বে ভূমিতে হ্ছাঁসপিত হবে । 

সূচী একটি কৃণ্টিত চতণ উ্জীক্ষপ্ত হবার পর উরু পর্যন্ত প্রসারিত হবে 
এবং নত অগ্রভাগ সহ চ:ণ ভূপাতিত হবে । 

নূপুরপাঁদকা-একাঁটি অণ্িত চরণ পশ্চাৎ দিকে নীত হবার পর উহার গুলফ 
দ্বারা কাঁটদেশ স্পর্শিতি হবে এবং তারপর অন্িত জগ্ঘাযন্ত এ 
চরণ ভূপাতিত হবে । 

ডোলাপাদা-একটি কৃণ্টিত চরণকে উত্তোলিত করে উভয় পাশ্রে দোলায়িত বরে 
স্বপাশে গুলফোপরি গ্থাপন করতে হবে | 

দণ্ডপাদা-একট চরণ নূপুর আকাবে অপর চরণের গুল্‌ফদেশে সাপিত হয়ে 
জানুন অগ্রভাগ দেহাঁভমুখী অবস্থায় দ্রুত প্রসারিত হবে । 

বিদুদভ্রাম্তা-একটি চরণ পশ্চাৎ দিকে বলিত শির স্পর্শ করে সর্বাদিকে 
ঘ.ণিত হয়ে প্রসারিত হবে ৷ 

মরশ- চরণ আঁতিকান্তাচারীর আকারে থাকবে, শ্রন্াকার উপ বিবাতিত হবে 
এবং অণর চরণের তলভাগের ঘূর্ন সহ সসগ্ত দেহ ঘলিতি হবে । 

ভুজঙ্গত।সতা- একাট কুণ্িত চবণ অপর উরুর মূলদেশ পযন্ত উত্তোলিত হবার 
পর গুল্‌ফ 'নিতদ্ব আভিম.খী হবে । তারপর জান স্বপা্রে আনীত 
হবে এবং কি ও জানূর বিবর্তনে এ চরণের তলদেশ উধ্মুখী হবে। 

আঁক্ষপ্তা-একটি কাঁণ্ণত চরণ 'তনতাল উধের্ক উৎক্ষিপ্ত হয়ে অপর পারবে আসবে । 
তারপর উহার জগ্ঘা অপর জগ্ঘা সহ স্বাঁন্তকাকারে চ্থাপিত হয়ে 
গুলফোপারি ভূপাতিত হকে। 

আঁবদ্ধা-পরস্পর ম্পশ"' না করে জঙ্বাদ্বয় স্বান্তকাকারে থাকবার পর একাঁট 
কুণ্িত চরণ বকৃভাবে প্রসারিত হয়ে স্বপার্রবে আনীত হবে এবং অপর 
গুল্‌ফদেশে পতিত হবে । 

উদ্বৃন্তা- একটি চরণ আবদ্ধাচারীর মতো হ্থাপিত। ইহার গলফ অপর উরু- 
দেশে রক্ষিত। তারপর উৎপ্লৃতি এবং ঘূর্ণন-এর পর চরণ ভূপাতিত 


হবে । এর পরে অপর চরণও অন:র:পভাবে উৎক্ষিপ্ত হয়ে একই ধুয়া করবে। 
রেচক 


নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী রেচক ভেদ চার প্রকার | পাদরেচক, কররেচক, কঁটিরেচক ও 
গ্রশবারেচক। 

গুলফ ও অঙ্গচ্ঠের মধ/বতাঁ চঃণাংশের অবিরাম গতি ও নমন উন্নমন সহ বাহিরের 
দিকে গতিকে পাদরেচক বলা হয় । “হস্তয়োয়েব চলনং হংস দক্ষয়োঃ পযাঁয়েন দ্রুতভ্রমণম: 1৮ 
অথাঁৎ হংসপক্ষাকার হন্তন্বয়ের চতুদি কে পযরিক্রমে দ্রুত ঘংখনকে কররেচক বলে। ঈষৎ 
বিল্তাঁরত অঙ্গুষ্ঠের তিষ্ক ঘূর্ণন সহ কটিদেশের চতুর্দিকে ঘূ্ণনকে কাঁটরেচক বলা 
হয় । গ্রীবার কম্পন সহ ঘ্‌ণ'নকেই গ্রাবারেচক বলা হয় । 


মঞ্ডল 


পূবেই বলা হয়েছে এক পায়ের প্রচারে চারী, দই পায়ের প্রচেষ্টায় করণ, আবার 
করণসমহের সংযোগে খণ্ড এবং কয়েকণট খণ্ডে সংযোগে হয় মণ্ডল । অভিনয় দর্পণের 
মতে বিশিঘ্ট ভঙ্গীতে শরীর নংচ্থাপনের নাম মণ্ডল | নাট)শাগ্তে বলা হয়েছে- 

“থ্ডিম্ত্িভিঃ চতুভবা সংযবন্তং মণ্ডলং ভবেৎ |» 

শাস্তুমতে দশটি ভৌম মণ্ডলের পার্চয় পাওয়া যায়! ভ্রমর, আস্কন্দিত, আবত”, 
শকটাস্য, আন্ত, সমোৎসারিত, অধ্যর্ধক, এড়কারশড়িত, পিজ্টকৃট ও চাষগত-এই দশটি 
ভোম মণ্ডল । 

আঁতিকাম্ত, দণ্তপাদ, ক্রা্ত, ললিতসঞ্চর. সচবিদ্ধ, বামাবদ্ধ, বিচিন্র, বিহৃত, অলাত 

ও লালত-এই দশাঁটি ব্যোমজ মণ্ডল । ভৌম বা ব্যোমজ চারীর প্রাধানা অনুপারেই 

এই ভেদ 'নীর্দ্ট | 

১ ভ্রমর- দাঁক্ষণচরণ জানত হবে, বামচর্ণ স্পশ্দিত। আবার দক্ষিণচরণ শকটাস্যা 
ও বামচএণ অবদ্পন্দিত । অথবা দক্ষি 'চরণ ভ্রমর এবং বামচরণ স্পন্দিত, 
আবার দক্ষিগচরণ ভ্রমর এবং বামচটণ চাষগতি । আবার দক্ষিণচরণ 
ভ্রমর এবং শেষে বামচরণ স্পন্দিত | 

২, আস্কশ্দিত-দক্ষিণচণণ ভ্রমর, বামচরণ অভ্ডিতা ও পরে ভ্রমর । আবার দাক্ষণচর্ণ 
উরুদ-বৃত্ত এবং বামচরণ অপক্লাম্তা ও ভ্রমর | দাঁক্ষণ্চন্ণ স্পন্দিত এবং 

0 বামচরণ শকটাসযা এবং এ পদ ভূমিতে সবেগে আঘাত করবে । 

৩. আবর্ত-_ দক্ষিণচরণ জনতা, বামচর্ণ তলসণ্র | আবার দক্ষিণচরণ শকটাস্যা 
ও উরুদব্ত্তা। আবার দক্ষিণচরণ আতিক্র/ন্তচারী সহ পশ্চাৎ দিকে 
চাষগত, আবার দাক্ষণচরণ স্পান্দতা এবং বাম্চরণ শকটাস]া । আবার 
দাক্ষণচরণ ভ্রমর ('ত্রিক সহ ঘাঁণণত ) এবং বামচরণ অপক্রান্ত। 

৪. শকটাস্য-দক্ষিণচরণ জাঁনত এবং বামচরণ তলসণ্র । আবার দক্ষিণচরণ শকটাস্যা, 
বামচরণ স্পান্দিত-এভাবে মণ্ডল সম্পূর্ণ না হওয়া পযন্ত চরণ হবে 
শকটাস্যা । ষথ্ধে প্রযন্ত হয়। ৰ 

$. আজ্ডত-. দক্ষিণচরণ উদ্ঘাঁটিত হবে ও মণ্ডলাকারে ভ্রামিত হয়ে স্পন্দিত হবে। 


৭৯ 


১০. 


৯৯ 


৯, 


৯৩. 


১৪, 


নখ 


ধামচরণ শকটাস্যা। তারপর দক্ষিণচরণ পশ্চাৎ 'দিকে এসে অপক্লাপ্তা 
ও চাষগাঁতি আশ্রয় করবে । বামচরণ আঁঙ্ডতা। আবার দক্ষিণচরণ 
অপক্রান্তা এবং বামপদ ভ্রমর, শেষে দাক্ষিণচরণ স্পাশ্দত অবস্থায় ভূমিতে 
সবেগে আঘাত করবে। 

সমোৎসাঁরত--সমপাদ অবস্থায় থেকে করদ্বয়কে পরস্পরের নিকটে রেখে উধর্যদিকে 
প্রসারিত করতে হবে। তারপর আবেষ্টন ও উদ-বেষ্টন সহ বামহস্ত 
কাঁটতে হ্থছাঁপিত হবে | পরে দক্ষিণহন্তও আবর্তত হয়ে কাঁটদেশে 
আসবে । তারপর প্রথমে দক্ষিণ ও পরে বামপদ ঘ:ণিত করে শেষে 
বামপদ প্রসারিত করতে হবে। 

অধ্যর্ধক-দক্ষিণচরণ প্রথমে জানত, পরে স্পান্দত (এরুপ কয়েকবার করতে হবে )। 
ব।মচরণ অপক্রান্তা, দাক্ষণচরণ শকটাস্যা | চারদিকেই ব্লমানুসারে 
মণডলকারে ঘুরতে হবে । মল্পঘুণ্ধে প্রযব্ত | 

এড়কাক্ুশড়িতা-সচীবিদ্ধ অনযায়ণ দুই পদ ভূমিতে স্থাপন করে সূচী ও বিদ্ধ্যা 
চারী করতে হবে। তারপর এড়কাক্ুগাঁড়তা ও ভ্রমরী করতে হবে। শেষে 
আবার সূচশবিদ্ধকার চরণে আক্ষিপ্তা চারণ করতে হবে । মণ্ডলাকারে 
ঘুরতে হবে। তখন এড়কাক্রগাঁড়ত খণ্ডমণ্ডল হবে । 

1পম্টকুট-দক্ষিণপদ সূচী এবং বামপদ অপরান্তা। তারপর ক্রমে দক্ষিণ ও বামচরণ 
পরপর ভূজঙ্গতাসিত হবে । শেষে চতুর্দিকে মণ্ডলাকারে ঘ্ণন ৷ 

চাষগত-_ চরণ চাষগাতি আকারে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত থাকবে এবং অবশেষে 
মণ্ডলাকারে ঘণ্ণন। 

অিক্রান্তা-দক্ষিণচরণ জনিত, পরে শকটাসা এবং বামচরণ অলাত ৷ তারপর 
দক্ষিণচরণ পা*্বকান্ত | বামচরণ সূচী ও পরে ভ্রমর । আবার দক্ষিণ- 
চরণ উরূদ:বৃণ্ত এবং বাম অলাতক | শেষে বামচরণ আঁতক্রান্ত ও দক্ষিণ- 
চরণ দণ্ডপাদ । বাহ্যভ্রমরশ করে মণ্ডল রচিত হবে । 

দণ্ডপাদ-দাক্ষিণচরণ প্রথমে জনিত ও পরে দণ্ডপাদ হবে । তারপরে বামচরণ হবে 
স:চী ও ভ্রমর । তারপর দক্ষিণপদ উরুদৃবৃন্ত, বামপদ হবে অলাত। এবার 
দক্ষিণচরণ হবে পাশবক্রাম্ত এবং বামপদ হবে ভূজঙ্গত্রাসিত ও আঁতক্রাম্ত | 
আবার দাক্ষিণপদ দণ্ডপদ ও বামপদ হবে সূচী ও ভ্রমর | 

ক্লান্ত দাঁক্ষণচরণ সূচী ও বামচরণ অপক্লান্ত। তারপর দক্ষিণচরণ পাশ্বকাম্ত 
এবং বামপদ পাশ্বক্রান্তের মতো চারিদিকে ঘুণণতি হবে । এবার 
বামচরণ হবে সচ এবং দাক্ষণচরণ হবে অতিক্রান্ত । ইহা স্বাভাবিক 
গতি সূচনা করে। 

ললিতসণর-দক্ষিণপদ উধর্যজানু অবস্থায় সূচী, বামচরণ অপক্রাম্ত হবে এবং 
দক্ষিণ হবে আবার পাম্বক্রান্ত । তারপর বামপদ অতিক্রান্ত, দক্ষিণ হবে 
সূচী । এরপর বামপদ অতিক্রান্ত, দক্ষিণ পাশ্ক্রান্ত, তারপর বামপদ 
হবে আঁতিক্লাম্ত। এবার উভয় চরণকে ছিল্ন করণাবস্থায় বামপদের সাহাথে! 
বাহ)ভ্রমরী করতে হবে। 


১৫ 


১৬. 


১৭. 


৯৮. 


১৯, 


২০. 


সংচবিদ্ধ -দক্ষিণচরণ প্রথমে সূচী পরে ভ্রমর । তারপর বামচরণ হবে যথাক্রমে 


পাশ্বকাদ্ত ও অপক্লান্ত এবং দক্ষিণচরণ সচখী । এবার বামপদ অপক্রাম্ত, 
দক্ষিণ পাশ্বক্কান্ত। 


বামাবদ্ধ_দক্ষিণচরণ সূচী, বামপদ অপক্লাম্ত, তারপর দাঁক্ষণচরণ হবে দণ্ডপাদ 


বিচিত্র 


বহৃত- 


অলাত.- 


এবং বাম হবে সূচী ও ভ্রমর ।' এবার দাঁক্ষিণচরণ পাধ্বক্রান্ত, বামপদ 
আক্ষিপ্ত । তারপর দক্ষিণপদ দণ্ডপাদ ও উরুদ-বস্ত এবং বামপদ 
ক্রমানুসারে সূচাঁ, ভ্রমর ও অলাত। সর্বশেষে দাক্ষণ্চরণ পামবকরাম্ত 
ও বামচরণ আঁতক্রাম্ত । 

দক্ষিণচরণ ক্রমানুসারে জনিত, তলসণর, বামচরণ স্পান্দত । তারপর 
দক্ষিণপদ পা্ক্রান্ত, বামপদ ভূজঙ্গত্রাসিতা ৷ এবার দক্ষিণপদ প্রথমে 
আঁতিক্লান্ত পরে উর:দৃবত্ত, বামপদ সূচশ অবশেষে দাক্ষণপদ বিক্ষিপ্ত 
এবং বামপদ অপক্ান্তা । 

দক্ষিণচরণ জাঁনিত ও 'নিকু'টিত, বামপদ স্পন্দিত । আবার দক্ষিণচরণ 
উরুদ-বৃত্ত, বামপদ অলাত । দাক্ষণপদ স্‌চশ, বামপদ পাশর্কক্রান্তা । এবার 
দক্ষিণপদ '্নকের সহায়তায় আক্ষিপ্ত ও ভ্রমরী করে দণ্ডপাদ হবে। 
বামপদ 'ত্রিকের সহায়তায় সূচখ ও ভ্রমর করবে। অবশেষে দক্ষিণপদ 
ভূজঙ্গন্রাসিত, বামপদ আঁতিক্রান্ত । 

দরক্ষণচরণ সূচণ, বামপদ অপক্লান্ত। আবার দাঁক্ষণচরণ পাশবক্রাম্ত, 
বামপদ হবে অলাত । এই "ক্রিয়া ছয় থেকে সাতবার করার পর দক্ষিণ 
হবে অপক্লাম্ত এবং বামপদ কুমান:সারে আতিক্রান্ত ও ভ্রমর । 

দাক্ষণচরণ সচশ ও বাম্চর্ণ অপরাম্ত। তারপর দক্ষিণপদ পাম্বক্ান্ত 
ও ভূজঙ্গত্রাসত । এবার বামপদ আতিক্রান্ত ও দক্ষিণপদ আক্ষিপ্ত । এর 
পরে বামচরণ রূমে অতিক্রান্ত, উরুদ্‌বৃত্ত ও অলাত। তারপর দাক্ষণচরণ 
পুনরায় অপক্রান্ত ও বামচরণ আতক্র'ত হয়ে মৃদুভাবে সণ্টারণ করবে। 


৭৩ 


নৃত্যভাষা £ মুদ্রা 


হোমার-এর কাব্য আস্বাদন করতে হলে গ্রণক জানা দরকার. কালিদাসের রসাম্বাদনে 
সংস্কৃত জানা দরকার, €শকসপণয়রের মূল্যায়নে ইংরাজর প্রয়োজন । কিন্তু রাশিয়ার 
৭৪০ [020০ বা আমাদের বথাকি, ভরতনাট্যম-ভাষা না জানলেও উপভোগ ও 
অর্থবোধ করা যায় । সংস্কৃতিগত বৈধষমা এখানে গৌণ বিষয় । ত।মিল, তেলেগু বা 
মালয়ালম না জেনেও কথাকলি, কুচিপুঁড় বা ভরতনাট্যম থেকে আনন্দলাভ করা যে 
কোনো ভাষাভাষী লোকের পক্ষে অনেক সহজ | ভাষার বেড়া ভেদ করে এই সব 
শিজ্পমাধ্যমে এমন এক সাবক রূপ প্রকাশ পায় যা সোন্দষতত্তের দিক থেকে উপভোগ্য | 
এখানে এম্যাথর সংস্টি সহজ, ভাষার ক্ষেত্রে বিশেষ করে অনুবাদের মাধমে এই 
এমপ্যাঁথ সংম্টি করা খংব কঠিন। 

ভাষা, সাহিত্য বা অন্য ন্য শিল্পমাধাম গড়ে ওঠার আগেই নত্য হল“ম'নুষের আবেগ 
প্রকাশের প্রাচীনতম বাহন । শিপ যেহেতু মানের সঙ্ঞান মনের সাঁন্ট, সেহেতু মানুষের 
জদ্মের ইতিহাসের সঙ্গে শিজ্পের উৎপাঁত্তর ইতিহাস যুন্ত । 

[8008 15 0103 10001105001 থা] হেত 0310 200 006905% 0%156 10 01006 7 
091011106 000 81016506100 17 51080৩. 1306 056 09106 11595 ৪৮ 0005 11 
0700 2100. 9090৮১70176 07691078100 01)০ [10100 00681050111 81056 2100 
02 91] 05 501] 005 200 01৩ 8815 010009- 11091100109] 09166100501 
10 3105019 01)5 01550105005 04 ৮09০৮5 (005 ৮1৬1 [6101০561)0501018 01 & 
৬০110 3921) 2180. ঠা 131060--00590 01১1205 হও 00৩6৩ 10 1015 0৬/019.১0% 
10 (55 0005 15200 110 11525 95111056805 270 50900 900 ৬০01৫ 00 0:৮৪ 
৪১000৩১৭100 ৮) 1015 1300 %0006705০6 (94৮ ১291)5 : ৬০110. 01500 ০0৫ 
[02206), 

এই হচ্ছে প্রাচখনতম ভাষা । হস্তমূদ্রায় ভাবপ্রকাশক অর্থ, দেহভাঙগর 'বাঁচন সঙ্গীতে 
[সন্ধৃতরঙ্গের 'হিল্লোল, গ্রীবাবিভরঙ্গে লীলাবিলাস, গব" বা আত্মনিবেদন, আঁখিপল্লবের 
উন্মোচন ও পাতনে প্রেম, প্রতীক্ষা বা সংশয় । লালতছন্দে শরীরী এক অনন্য রূপ- 
ভাবনা! 

পৃথিবশর সবই আদম মানুষের নৃত্য, গীত ও জীবনযাত্রা প্রণালপীর 'বদ্ময়কর 
সাদৃশ্য দেখা যায়। করতালি 'দয়ে, মাথা ও অঙ্গচালনা করে, বন্যপশহ ও প্রীতির 
অনুকরণ করে ভাষাস্যষ্টর আগেই আগেই আদিম মানুষ নাচগানের মাধ্যমে ভাবপ্রকাশ 
করত । হাম্বাল বলেছেন ঃ 

[02006 ৬০16 5150 [0৩100900850 000 96%-86৮9000105 56150001001 10186 
01 7001৫150100009 8106 ৬101) 50095 1010] ৬6251995615 50106 ৪00৮৮191195 
৪ট 7750 900. 151 10) 00001) 10191)27 1655 11655490065 ৭615 2509615 20 
11011706920) 06 0136 100%6106065 08 075 ৬7110. 81011728195 810. 50205 ৮/61৩ 


৭৪৪ 


21900005010 17215002001 1156 0005 ০৫ 06 01105 800. 21012098158 
(৬৬. 0. 70201015 :10106 1711051 1021006) 


ভাবপ্রকাশের এই আদিম রূপটিকে অনুসরণ করে এবার নন্দিকে*্বর-এর একটি 
শৈলাক বিচার করা যাক। 


“আস্তেনালম্বয়েদ গীতং হস্তেনার্ঘং প্রদর্শয়ে। 
চক্ষুত্যাং দর্শ/য়স্ভাবং পাদাভ্যাং তালমাদিশেহ | 
যতো! হস্তস্ততে! দৃষ্টির্যতা দৃষ্টিস্ততো মনঃ | 
যতে! মনস্ততো ভাবো যে! ভাবস্ততো রস ॥ 
( আভনয়দর্পণ $ ৩৫-৩৭ ) 


অর্থাং ম্‌খের দ্বারা গান অবলদ্বন কদ্ধা উচ্চিত, হস্তের দ্বারা অর্থ প্রদর্শন, চক্ষুর 
দ্বারা ভাব প্রকাশ এবং পদদ্বয়ে তাল রক্ষা করা উচিত । যেখানে হস্ত সেখানেই দষ্টি, 
যেখানে দৃষ্টি সেখানেই মনের গাঁতি; যেখানে মন সেখানেই ভাব , আর যেখানে ভাব 
সেখানেই রসোৎপান্ত। 

আদম নৃত্যের রূপ এবং পরবতাঁকালের উন্নত সংস্কৃতির যুগের শাম্তকার-এর এই 
ব্যাখ্যা থেকে পারিৎ্কারভাবে বোবা যায় ষে হস্তমন্দ্রা ও অঙ্গকর্মএর ভাষার ভূমিকা গ্রহণ 
করার সূচনা অ'দিম মান.ষের আচরণের মধে)ই নিহিত ছিল। প:থবীর 'বাভিন্ন দেশের 
নৃত্য-পদ্ধাততে আঙ্গক পার্থক্য থাকলেও তার একটা সার্বজনীন রূপ আছে। পার্থক্য 
যতই থাক তা ভাষার মতো দুবেোধ্য নয় । মুল ভাবাঁটকে সহজেই চেনা যায়, বোঝা 
যায়। 

মুদ্রা শব্দের সাধারণ অর্থ শশলমোহর । হিন্দী ভাষার ম্ব্দ্রা ও মুদ্রা, খস: ভাবায় 
ম.নূরো, সাদ্ধি ভাষায় মুন্দ্রী, পালি ভাষায় মুদ্দা প্রচলিত ' কেউ কেউ বলেন অসিরিয় 
ভাধা মুসরু থেকে মুদ্রা শব্দের সৃষ্টি হয়েছে । তশোকনাথ শাস্তী বলেছেন £ 'নতন- 
কলা যেসবল হচ্ছভঙ্গী প্রদার্শত হইয়া থাকে সাধারণতঃ সেগীলকে মুদ্রা নামে আঁভহিত 
করা হয় । কেষল নর্তন ও নাট্যাভিনয় কেন-পৌরাণিক ও তান্ত্রক উপাসনায়ও এই প্রকার 
দেবপ্রীতকর নানার্‌প হ্তভঙ্গী ( মুদ্রা) ও দেহভঙ্গী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নত'নমনদ্রা 
ও উপাসনাম,দ্রার মধো্‌ ব্যবহাঁরক প্লপভেদ থ।কিলেও উভয়ের মূলস্বরুপে কোন পার্থক্য 
নাই । মূলতঃ এই উভয়শেণঈর মুদ্রাই সাত্কোতিক মূক ভাষা মান ।, 

( অভিনয়দর্পণ £ অশোকনাথ শাস্ত্র সম্পাদিত-ভূমিকা ) 

নৃত্যের ভাষা বা হন্তম্দদ্রা সম্পর্কে শাদ্তকারগণ বিশদ আলোচনা করেছেন । ভাষার 
মতো মুদ্রাপদ্ধাতিতেও এসেছে ব্যাকরণের বন্ধন। 7. 0527) 72515511 তাঁর আলোচনায় 
(10077100192 0010৮ ৬০], [5 চা] 1936 ) এ প্রসঙ্গে বিদতিত ব্যাখ্যা 
করেছেন। তাঁর মতে মাঙগলিক ধমনি,ষ্ঠানে ও আ'ভিচারিক কমে মুদ্রা শব্দে হন্তভঙ্গণ 
বোঝায় । “নারদ পঞরা্ন' গ্রন্থে তৃতীয় অধ্যায়ে চব্বিশাঁটি বিভিন্ন মুদ্রার উল্লেখ আছে। 
বোদক যুগে ও বৈদিকোত্তর সাহিত্যে মদ্রা শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় । বাজসনেয় 


ণ৫ 


প্রাতিশাখ্য (১১২১) পাণিনীয় শিক্ষার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেছেন 8 0012 
1080 6০0 00৪ ৮৩০1০ 000৩9, 1192৬৩1500৩ 79003 11) ৬0: ৪170 01১6 0650016 
00106 191816১ 7170 16170 91105 006 58106 200851058] 01161151009 112)1001- 
170০০.” যাজ্জবঙক্য-শিক্ষা ও অন্যানা বৈদিক সাহিত্যেও মুদ্রার বিবরণ পাওয়া যায়। 
হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় তান্ত্রিক অনুষ্ঠানেই মুদ্রার ব্যবহার দেখা যায়। এমঞ্জ-প্রী মূলকল্প? 
গ্রন্থে মুদ্রার উল্লেখ আছে । ডঃ পৃজিলাস্ক বলেছেন “1035 9075 0: 01)6 ৩০10 
0013) 10 9019 5100 1102 016100521)00]706 06 006 05200610165 ড/1)10 109৬5 
1701160. 606 হাট 107101665686101) 07 13010017156 26, 8100. 11017010151) 16 ৬০1 
01051560608 00600110051 ৪00. 20010000109] 200. 7511510015 1166 01 11001 
[085 106 110160 00060061 ” 

1০1০ 719০0এর মতে মুদ্রা অর্থে তন্ত্রে দেবতাপতুণ বা দেবীঁকেও বোঝায় । তিনি 
বলেছেন 2৪ 4৬৪05 0 1076 05618115 1৬191)017000]8 1095 21106 শানাঃটানিত 
0651365 6)6 01011091% 80056১ 01১86 01 00020 ৬176] ও তোরা? 1 855০০ 
০1250 10 002 11665. 1701 17051910098 11) 1102 21010196]9,) 07610055601 8100 
0195011916 1০001) 103৬2 01061710095 81701002৮21 01501626 (1) 21917655101 
1789 ৮০117091119 ০০৯ 06 09206000295 106 162৮5 21)% 00110 01010 01)6 
[79 ৬1710) 07656 16177100106 23915171005 17129, ৬৪)79৬7791)1 15 51৮61) 0176 
0217)6 061091)9-1011019৯ 1 00911501 70101975 হাট ৬106 (7208-10091)151),% 

মুদ্রার উৎপাঁন্তকাল প্রসঙ্গে পজলাস্ক বিশেষ আলোকপাত করেন নি। এ প্রসঙ্গে 
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বলেছেন £ “সঙ্গীতে, নংত্যে ও নাট্যে বা অভিনয়ে মুদ্রার ব্যবহার 
হয় | 'মদ্রা' শব্দের অর্থ যা আনন্দদান করে ( মিদম্‌ আনন্দং রা'তি দাতি” ) | মুদ্রা 
রস ও ভাবের প্রকাশক | তবে নৃত্যে বা নতনে অঙ্গাভিনয়ের ভিতর 'দিয়ে ভাব ও 
রসের পাঁরবেশন করা হয় | নাট্যে বাচিক অভিনয়ই প্রধান ৷ আঙ্গক তার সহকারণ | 
হস্তাললির বিভিন্ন সন্িবেশ মরার বাহক রুপ । দেবদেবীর পৃজায়ও ভাবের প্রকাশ 
হিসাবে মুদ্রার প্রচলন আছে । নৃত্যে, নাট্যে, সঙ্গীতে এবং দেবার্চনায় মুদ্রা ভাবের 
উদ্বোধক। ভাবের উৎস রস। হস্তের সঙ্গে পরম্পরাস্দ্বন্ধ রূস ও ভাবের মে সম্পক তা 
নাট, নৃত্য ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে দেখানো হয়েছে ! রাগ যখন সাহিত্যের সঙ্গে মিতালি 
পাকিয়ে রূপাঁয়ত হয় তখনই শিল্পণ তার আম্তর রস ও রসজনিত ভাবের প্রকাশ করে 
মুখ, দ্র ও হস্ত অথবা অঙ্গসণ্ঠালন বা অঙ্গবিকৃতির দ্বারা । এই ভঙ্গী সঙ্গীতে 
মুদ্রা । মোটকথা রসকে পাঁরবেশন করার জন্য ভাবের, ভাবকে রূপায়িত করার জন্যে 
মনের, মনকে ক্রিয়াশশল করার জন্যে চক্ষু বা দণ্টির এবং দৃষ্টিকে প্রাণবান করার জন্যে 
হস্তের তথা হস্তসণ্চালনের প্রয়োজন | “মুদ্রা” প্রতীক € 5১2১১] ) হিসাবে মানুষের 
অন্তরের ভাব ও রসকে বাস্তব জগতে প্রকাশ করে । মুদ্রার উদ্ভাবন বা স্‌ন্টি হয় 
সুপ্রাচখন বৈদিক ঘ্‌গে। সামগর্রাহ্গণেরা বৈদিক যুগে যখন বিভিন্ন স্বরসন্িবেশ করে 
যত্জবেদশর সম্মুখে সামগান করতেন তখন মুদ্রার প্রয়োগ হত গানে ছন্দ বা তাল এবং 
ভাবকে যথাযথ প্রকাশ করার জন্যে ৷ নারদ-শিক্ষার ইঙ্গিত এ বিষয়ে পূর্বে উল্লেখ 
করেছি যে "অঙ্গ্‌স্োন্তমে কুষ্টো” প্রভৃতি শ্লোকে বোদিক ক্রুষ্ট বা লৌকিক পঞ্চমস্বর 


পি 


অংগচ্ঠের মধ্যপ্রদেশ, প্রথমস্বর তথা মধ্যমস্বর অংগুষ্ঠে, দ্বিতীয় বা গাম্ধার প্রাদেশে 
তথা তর্জনীতে ( প্রাদেশিন্যাং তু গান্ধারঃ ), মধ্যমায় দ্বিতীয়স্বর অথবা খাষভ, 
অনা'মকায় চতুরথস্বর বা ষড়্‌ এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে আতিষ্বাধ* বা নিষাদের সহিবেশ। 
যাই হোক একথা কিন্তু সত্য যে কোহল, নান্দিকেশবর, ভরত প্রভাত প্রাচীন আচার্ষেরা 
বোঁদক সামগদের হন্ত বা অংগুলি সাল্নবেশের তথা মুদ্রার নিদর্শন অনুসরণ করেই 
তাঁদের গ্রন্থে নৃত্য ও নাট্যের বিচিত্র আঙ্গিক বিকাশের পরিচয় দিয়েছেন | সামস্বরের 
সারবেশক দ্বিতীয় নম্বর চিত্রের মধ্যে পণ্চম ও যণ্ঠ হস্তকরণ দুটি পরবতপ্কালের 
পতাক, অধচিন্দ্রু ও অনেকটা হংসপক্ষ মুদ্রার সঙ্গে সাদ্‌শ্য মেলে । বৌদিক যুগে 
স্নাদণ্টি নিয়মপদ্ধাত অনুসারে সামগসম্প্রদায়ের মধ্যে মংদ্রার প্রচলন ছিল এবং সে 
মুদ্রা ভাষায় বা 'লিখনে আঁব্কার না করে তাঁরা কেবল করণ অন:সারে প্রয়োগ 
করোছিলেন।” (ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস-১ম খণ্ড- স্বামগ প্রজ্জনানন্দ )। অশোক- 
নাথ শাদ্তীও বলেছেন ঃ “বেদমন্ত্রের সহিত ইহাদের যথেষ্ট সাম্য আছে? ( অভিনয়দপণণ £ 
প্‌ঃ ৪৩ )। 

দেবতাদের প্‌জাপদ্ধতিতে অথবা শিল্পচচপ্ি সাধক ও শিল্পীদের মনের বাচন্রভাব 
প্রতীকর্‌প মদ্্রার সাহাযে। প্রকাঁশত হয় । হন্তলক্ষণগ-ণলর খাঁষ, বংশ এবং বর্ণও কমিপিত 
হয়েছে ৷ তাই মনদ্রা ও হস্তলক্ষণ-এর পিছনে শিল্পপ্রতিভার সঙ্গে অধ্যাত্মভাবও যন্ত । 
ডঃ আনন্দ কুমারস্বামী 21006 1২617110105 ০07 4৮৮ 800. তি6115100 170110019, 
প্রবন্ধে প্রতীক ও মদুদ্রা সম্বন্ধে বলেছেন £ 47২61151905 52015011510 10 10018 ৪10 
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ভারতাঁয় নাট্যশাস্নের মুদ্রা প্রকরণের প্রতীকী ব্যঞ্জনা ও বিপুল প্রকাশক্ষম ভাষা 
হিসাবে সম্ভাবনা প্রসঙ্গে উৎসাহত হয়ে প্রখ্যাত নাট)বিদ 030:907 0810 আনন্দ 
কুমারস্বামীকে এক পত্রে লেখেন 5 +£ 00615 এত 09915 01 66০01010109] 80560000100 
1655 11, 90190 (05155 10611 00602 00006 ] টানে 50. 11006 055 1299 
00006 ৬1761) 1 008110 80010 00 198৮0 012 01 9০ 00518160601 2) ০৬11 
0015866 50005 9150 55515091005 (1176 ৯111010£ 06500015 2 10000010091 
171) 

১৯১৫ গ্রগস্টান্দে গর্ডন ক্রেগের লিখিত এই প্ই আনন্দ কুমারস্বামীকে 700৩. 
11100 06 069%516 নামে 'আভিনয়দর্পণ'-এর ভাষান্তর ও সম্পাদনায় উৎসাহিত করে। 


নিন 


১৯১৭ খ্রগষ্টাব্দে হাভর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় । ূ 

ভাব প্রকাশের এই ভাষারীতি পরবতাঁকালে বহু পাশ্চাত নাট/বিদদের প্রভাবিত 
করে। 35:016 8150100 £405050 ৬৬111110060 ৬৬১ ৮৬০15 প্রমুখের 
নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । গাত-বাদ্য সমন্বিত এই অঙ্গাভিনয় প্রসঙ্গে তাঁদের আভিমত ; 
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1৬৭৮০ ৮2116105 01119500025 91904106855. 110 06109100105 ১০০1) 21091096- 
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1006 45 5. 1750105 0£ 012861705 2 06109101100. 0£ 0661100. 11)5 2%6618510 
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১৯৪৮ খখস্টাব্দে বেখট অগেনামাএ গদ্য ও কবিতা, লারক ও এাঁপক, 
প্যান্টোমাইম, সঙ্জীত ও নতাসমন্বয়ে থিয়েটারের পরিকল্পনা করেছিলেন । এই যে ছন্দ, 
নৃত্য ও সঙ্গঈগতের প্রাণবন্ত ভূমিকা, যা নাট্যের আন্তর-কেন্দ্র থেকে স্বতস্ফতত ভাবে 
উৎসারিত হয়ে এক অবিস্মরণীয় ছবি সৃষ্ট করে, এর প্রভাব জাপানের নাট্যকলাতেও 
দেখা যায় । কাবুূকি শব্দটিকে ভাঙলে অর্থ দাঁড়ায় কা (সঙ্গীত), বু (নৃত্য) এবং 
ি ( আভনয় )। “নো” নাটকেও অঙ্গ।ভিনয়ের প্রভাব সংস্পন্ট । 

১৯৬৬ সালে দিলিতে অনশ্ঠিত ইস্ট-ওয়েস্ট থিয়েটার সৌমনারে চেকো*ল।ভািয়ার 
নাট)বিদ- মিলান লিউকেস এর বন্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ঃ 

“গ্যায়টে কালিদাসের শকুন্তলা সম্বন্ধে যে কথা বলোছিলেন, তাই বোধ হয় প্রাচ্য 
নাট্যকলার সামীগ্রকতার সবপপ্রথম স্বীকৃতি । তবু ইউরোপের নাটকলা প্রাচোর নাট্যকলা 
থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত পথে অগ্রসর হয়েছে । এই শতকের গোড়া থেকে অবশ্য প্রাচ্যের 


১ 


সুদূর নাট/শিল্পের কোনো কোনো রীতি প্রতধচ্যের নাটকে গূহপত হতে শুর করেছে । 
বাস্তবের ভ্ত:পশীকরণ বর্জন করে একটি শুদ্ধ নাটাবর্ণমালা নতুন শেখার চেষ্টা চলছে । 

গর্জন ক্রেগ প্রথম ব্যাপারটা শুরু করেন | ভারতীয় নাটক ভারতীয়দের দিয়ে 
অভিনয় করানোর স্বপ্ন ছিল তাঁর ৷ মস্কোর শাঁবর-থিয়েটারের আলেকজান্দার তাইরভ: 
১৯২৪-তে শকুদ্তলার অভিনয় করান । মস্কোর আর একজন প্রযোজক ভান্নভালোদ 
মায়ারহোল্ড ভারত-চখন জাপানের নাটাধারা থেকে শিক্ষাগ্রহণের কথা বারবার বলেছেন। 
ফ্রান্সের বোহিসাবী প্রাতভা আঁতোনা আতো বালিদ্বণপের থিয়েটার থেকে (যা একান্ত- 
ভ!বেই ভায়তীয় নাট্/শাস্ত্ অনুসারী ) বিশেষ অন্্রেরণা লাভ করেছিলেন । ব্রেখট-এর 
সঙ্গে বিশ্বাবশৃত চনা আঁভনেতা মে ল্যাং ফ্যাং-এর সাক্ষাৎ বেখ:টের নাট/াদশের উপর 
স.দরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছে । পাশ্চাত্যের কাছে প্রাচ্য-থিয়েটারের এই লক্ষণগলি 
বিশেষ মূল্যবান মনে হয়েছিল £ 

১) প্রাচ্য থিয়েটারের বাস্তবের অলীক মায়া সৃষ্টিকে সযত্বে পরিহার করা হয়। 
২) আযরিস্টটলের অনুকরণবাদের লোহার শেকলে এ থিয়েটারের আত্মা বাঁধা নয় । 
৩) থিয়েটারের প্রধান উপাদান-আঁভনেতার শরারের ওপর যে সম্প্ণ" দখল থাকা 
দরকার, প্রাচ্য থিয়েটারের অঙ্গাভিনয়ে তা সবপ্রথম উদাহত। ৪) মণ ও দশকের 
মানসিক দূরবা্ততা এখানে প্রায় অন:পাস্থিত-পরস্পরের সঙ্গে আত্মশয়তা-গ্রাহ্য/-গ্রাহ/কত্ের 
সনে গিলন এখানে আছে । 

( পঠিত প্রস্তাবসমূহ £ পাঁবত্র সবকার £ থিয়েটার । দশম সংখ্যা-১৯৬৬ ) 

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে অঙ্গাভনয়-এর এই ভাষা গন ক্লেগ-এর সময় থেকে আজ 
পর্যন্ত পাশ্চাত্য নাট)চিন্তাকে প্রভাবিত করছে । কারণ এর যে কাব্যক সুফমা-তা 
পাশ্চাতের নিছক অনকর্ণাত্মক কিয়ায় নেই । 14181) 8০020 1 8 [১০৬06 ওযা, 
21 10067016096192 00 11065 1011610006101001016210 50000, আনা (00) 
81301556101 01 016 ৬০5. 15 71056 0৫ 1201681100০” (1106 20101 
0365115--0 5) এবং অভিনয়ের এই রাঁতি দশর্থাদনের সাধনা ও অনশখলনের 
ফসল। এ শুধুমাঘ দঙ্টনন্দন নয়, ধ্যানের ধন। “11)5 0০16০0৪০001 1083 0106 
82075 00100191665 200 08110 ০0000001000 85007501086 05. 701009- 
81)0৩/ 0 1085 0৩ 09৩ 00520861005 06119 100170255 ; 0706 01101610001 
1015 ৪1615 81695611061 10061967006 01 1515 0০7 61001101081] 0010016101১ ৪100 
56102 810055005% ৬17৪ 106 1510055610685 172 15 00৬60 95 ৭8106509101, 200 
[501 39 90 20601 (971)/655 10919--1১ 50), 740০6116156 900170 ৮৮6815 056 
৪10 06 1061060০6 5০90080015 006 0091 25 006 ০ 91101) 0012029)05 100. 
[015 ৫2009 0০ 58005 /101 091100109-10106 ঠা) 05800959661 00 51)0%/ 
0051110160 55500062170 9100106806005 1.08০৯ 00৮ 90$0৪119 (1615 15 17910)5 
৪ 19739101020 01 0106 112509 0091 616 0509 ০/1)101)1)35 06 ও 16000101290 02006 
2150 ৪ 1)150196 9191910081906, 1156 100076 06619 ৮6 19219617866 01) (50101006 
০ 20 [50 03] 015091 2015 01) 09016 ৪ ঠিও0 072৮ ৬108 21006819 
6০ 02 1091510091৯ 17090015855 850 026051, 598০0৮9115 101)9--8017611160) 
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61] ০0091061601, ৪10 ড1611-5750.৮ (76 0100 ০৫ (36960:6-- 4), 
বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে রয়েছে ছন্দের ক্রমিক শৃঙ্খলা, একটি সার্থক সমন্বয় । 
অঙ্গাঁভনয়ের এই যে ভাষা তা দষ্টিগ্রাহ্য অন্যান্য শিজ্পের আদশ*। কারণ মানুষের সকল 
কলাসুষ্টির মধ্যে নৃত্যই আদম এবং নূত্ত অথবা নৃত্যেই ছন্দের বিশুদ্ধ রূপ ও স্বময় 
প্রতৃত্ব সব থেকে বেশি । তাই নৃত্যভাষাই শুদ্ধ বর্ণীলাপ। এজন্)ই নৃত/শাস্ত সহায় 
না হলে অনান্য শিল্পে দক্ষতার অভাব ঘটে। 
“বিন। তু নৃত্যশাস্ত্রেণ চিত্র্থত্রং স্ুুটূরবিদম্‌ 1৮ 
(বিষ ধমেত্তির-বেওকটে*র সম্পাদিত-৩য় খণ্ড ২1৪) 
প্রসঙ্গাটর বিদ্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন ডঃ মনোমোহন ঘোষ £ 
“18 0102 ড1510190-010910700160195 2৮108510660 58190 (102 006. 081)005 0 
[70910761105 816 01010016000 01006515250 ৬1019006 010 800019119120006 ৬111) 11) 
০8015 06 0900119,711719 12100911 15100 1069111511016 60 0206 ৬০170 15 17006 
৪৬/৪1০ 01 11)6 0706 6) 081001105 11001110655 9101)107ঠ8) 81)0 ৮৮৪5 10 ৪. 7681 
5661) 1251990911916 101 165 011511, 2101)0001) 17) 18651 01055 10 09120600106 
89509012660 [0012 01 16559 6%:০1051615 ৬01) 0) 10610010)017000 01 10969854৯10 
৪9000411)621)06 চ/161) 9101010992১ 11) 19015 91555 61)6 50010610601 19911011705 ৪ 
100016 01 15955 06016 2069. 91900160106 [09510016501 1020610 98000101179 9 
018175295 (10199510915 10)610691 2100 91011110921) 00 ৬1101) 01099 81 5812160060 
05 002 01061510ট 01015065 501000811500705 01761001106 5৪10৩ 0 ৪. 11580156 0 
81018109899 1169 11) 6106 দি০6 01086 16 00656100500 03 ৪ 100016 01 1659 55661779110 
৪0৭7 61910015665 909 01 6156 009991016 9105010 96560165 ৬/10101)১ ৬/1)617 
1501900060 010. 51996 1১ 10869450389 5৬০16 1858. 11) 61)5 91060680015. £0% 
0052 ড/1)0 1089 90126 19062. 80081 (109 66010510046 01 [001100109 ৬1]] 0067519179 
1৬ 616. 0650011১01929 0 ৮৪5109 9০96059 109 1১৫৪৯ 1)9005১ 2৮০৩১ 11129 
8170 06৩ 6০১ ৮০] 19611 ৪ 9000৩1%6 01 [08100105 100 200001175 5111] 1 
061910039 000 1)010)210 (00 20) 10560015585 ৮৪166 01 190965$.৮ 
(১0110958 1981109109017) 00166005101 ৯৫80010091)00 (10১1) 15) 


তাহলে দেখা যাচ্ছে ভাব প্রকাশের এই রীতিটিকেই “ক্লাসক' বলা যেতেপারে, কারণ 
এর মধ্যে একটি স্র্বভৌমত্ব আছে-যা আঁঙ্গকগত পার্থক্য ও সংকীণ জাতণয় সংস্কাঁতিকে 
আঁত£ম করে ঘায়। এর ভাষা কেমন করে চিন্রুভাষায় রূপ গ্রহণ করে আনন্দ কুমারস্বামণ 
দৃশ্কাব্য পরিকল্পনার এক আলোচনায় তার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন 2 ৭1550 এ৪ 68166 ৪ 
15৮7 219150063 170]) 110৩ ১৪070819801 04110959, 8100 562 1)0৬/ 06৮ ৪16 [016- 
560 6৫. 1106 ৯/861102 06 ও 61656” 15 09 0০ ৪০৪০ 9০০01011075 00 (1)6 (0110- 
ড/1118 0/500100৮-101056 5000৬ ৈ41401-0590057035 18115 0815 00৬2 08, 
07501098155 (19610 00 0106 51300110975 100110৩ 00৩ 17620, 900)65/1)9161001705 
£)5 51606 0০95, ৪00 0901 00৮ টব 511057080100810988 19981709৪16 ৪3 


৮০ 


£91109৩3, 94/908009. 105003 তাতে 00939৩0 [21029 09৬0১ 0৮ 2০ €00017804, 
01060 ও 11062 1030/9105 21701029905 08000915938, "0 2505 0156 9] 
79000315958. 139100১ 035/3-5/8105 53 5৪10 (0 00 10007100001. 71015806101 
1001০800195 01506105119 086 ০৫ 005 €505006 16001)200 96016 ঠা।। 0155 
১011 ০0£ 006 10019 5০০16075 +2১19208 7165095, (08000 1915 ১1১06 06 
8০00555+ 0 ০001732১001 10381555 1১6116৮5 (09 116 800 00001, 5136 00965 00£ 
17512 052 04৫ 20. 9013] 6556]. (1106 11100: 01 (65510016-1785৩ 4-5) 

এই অঙ্গাভিনয় বা ভাষাপ্রকরণ সম্পকে বাভন্ন শাস্যগ্রন্থে বিশতিত আলোচনা আছে । 
নাট্যশাম্ত্রকে মলগ্রন্থ হিসাবে গণ্য করে পরবতাঁকালে বহু শাস্তু রচিত হয়েছে । লক্ষ 
করা যায় যে পরবতাঁকালে বহ অঙ্গকর্ম যা নাট্যশাস্মে নেই, শিল্পের প্রয়োজনে 
সংযোজত হয়েছে । এর ফলে ভাষা আরও সমন্ধ হয়েছে । 

নাট)শাস্ত্রে চব্বিশটি অংসযুন্ত হন্তমুদ্রা, তেরাঁটি সংযুস্ত হন্তমুদ্রা এবং একন্রিশাটি 
নৃত্যহন্ত-মোট চৌবটু হস্তের উল্লেখ পাওয়া যায় ( নাট্যশাম্ত ৯১২০০ )। সং্গণতরত্তাকরে 
চান্বশাঁটি অসংযুস্ত, তেরাঁটি সংযুস্ত এবং 'ন্রশটি নৃত্যহন্তের উল্লেখ আছে । ( সংগীতি- 
রত্লাকর/নত'নাধ্যায়।৭৮ খ-২৮২ )। এছাড়া নিকুণ্ক, দ্বিশিখর ও বরদাভয় এই 'তিনাঁট 
নৃত্তহস্তের উল্লেখও সংগীতরত্বাকরে আছে । আঁভিনয়দর্পণে আটাশটি অসংযা্ত, তেইশাটি 
সংযুন্ত ও পাঁচাট ন.ত্যহন্ডের উল্লেখ আছে | এছাড়া দেবহস্ত, অবতার হস্ত, গ্রহ-তারা 
হস্ত, বান্ধব হস্ত প্রভৃতি পাওয়া যায় ( আঁভনয়দপ-ণ-সমপাদনা £ মনোমোহন ঘোষ ৮৭- 
২৫৮) । 11১৩ 11007 ০£ 3545 গ্রন্থে আটাশাট অসংযস্ত, চব্বিশটি সংয,ন্ত (আর 
একটি পাঁথি অনুসারে সাতাশ ), এবং জলজ প্রাণ, নদৰ, সাগর, বন্য পশু, পক্ষণ, 
বৃক্ষ, সপ্তলোক, দেবতা, বান্ধব প্রভৃতির আভিজ্ঞান সূচক মুদ্রার উল্লেখ পাওয়া যায় 
(196 11100] ০0৫ (65006 2 িঠি্00৭ 0500050855/820% 0 27751) 1 

নাট্যশাম্ত্, অভিনয়দপ'ণ, সঙ্গীত রত্াকর, সং্গঈত দামোদর, হস্তরত্থাবলণী, হস্তলক্ষণ 
দীপিকা, নাট্যশাম্তসংগ্রহ, বিফ-ধমেত্তির পুরাণ, 1106 14091 01 085510:6, নত'ন 
নর্ণয়, নাট্/লক্ষণ রত্নকোব, নাট/দপন, আগ্নপুরাণ, মানসোল্ল।স, নত্য রত্নকোষ, নাট্য 
মনোরমা, সং্গখত নারায়ণ, সঙ্গত মুস্তাবল৯, আভিনয় দর্পণ প্রকাশ, সঙ্গীত কৌমুদণ, 
সঙ্গত কল্পলতা, নত্য বত্বাবলা, সংগীত সার সংগ্রহ, সঙ্গত সময়সার, সঙ্গত মকরন্দ 
প্রভৃতি গ্রন্থে প্রকাশের সম্পূর্ণতা ও সৌকর্ধ সাধনের জন্যে মুদ্রাগীলর বিভিন্ন প্রয়োগের 
পাঁরচয় পাওয়া যায় । সমস্ত নাট্যগ্রস্থ্গীলর পযলেচনা করে একটি প্‌ণগ্গি মুদ্রা-অভিধান 
সংকলন করা একান্ত প্রয়োজন । 

উল্লখিত গ্রন্থাবলী অনুসারে মদ্রা্লির একটি মোটামুটি প্‌ণঞ্গি তালিকা 
দেওয়া হল। 

অসংযান্ত হস্ত 

(১) অঙকুশ (২)- অধধচন্দ্রু (৩) অর্ধপতাকা (৪) অর্ধসূচী ৫) অরাল (৬) অলপদ্ম 
(৭) অলপল্লব (৮) উৎকরাল (৯) উর্ণনাভ (১০) কটক (১১) কাঁপথ (১২) কদম্ৰ 
(১৩) কর্তরশমুখ (১৪) কাকতুণ্ড (১৫) কাঙ্গুল (১৬) কামূলক (১৭) কুবল (১৮) 
কৃষ্সারমুখ (১৯) কটকামুখ (২০) খঙাস্য (২১) গোম*খ (২২) চতুমর্খ (২৩) চতুর 


৮৯ 
নৃত্য-৬ 


(২৪) চন্দ্রকলা (২৫) তন্ত্রীমুখ (২৬) তামচুড় (২৭) ভ্রিপতাকা (২৮) ব্রিমুখ (২৯) 
রিশুল (৩০) দ্বিমুখ (৩১) ধৃতহন্তক (৩২) নিকুণ্ক (৩৩) পক্ষীর্ত (৩৪) পণ্াশ্য 
(৩৫) পতাকা (৩৬) পদ্মকোষ '৩৭) পাঁর্রমা (৩৮) পলি (৩৯) পাঁণিকা (৪০) ভ্রমর 
(৪১' মনূরণ ৪২) ময়ুর (৪৩ মুকুল (89) মূন্টি (৪৫) মৃগ্ধশশর্ষ ৪৬) রঙ্গার্ধক 
(৪৭ ভঙ্গ্‌ল (৪৮) বরাহমূখ (৪৯) ভালচন্দ্র (৫০) বিগ্রহ (৪১) শিখর (৫২) শুকতুণ্ড 
(৫৩) সন্দংশ (৫৪) সর্পশশর্ক ৫) সিংহাস্য (৫৬) সচপমুখ (6৭. হংসপক্ষ 
(৫৮) হংসাস্য 
সংয্ত হস্ত 
(১) অঞ্জাশপ (২) অরেখা (৩) অবাহথ্য (9) আসঙ্গ (&) উৎসঙ্গ (৬) কটকাবধ'ন 
, (৭) কপোত (৮১ ককণ্ট ৯) কতরীদ্বন্তিক (১০) কলস (১১ কীলক ১২) কর্ম 
(১৩) কৈবল (১৪) কটকাবর্ধমানক (১৫) খাট্রকাসন (১৬) খটন্না (১৭) গজদন্ত (১৮) 
গরুড় (১৯) চক্র (২০) তিলক (২১) দ্র (২২) ডোল (২৩) দ্বিশিখর (২৪) নাগবম্ধ 
(২৫) নিষেধ (২৬) পতাক স্বান্তক (২৭) পাশা (২৮) পু্পপুট (২৯) ভেরণ্ড (৩০) 
মকর (৩১ মৎস (৩২) মরাল (৩৩) যোগমবন্টিক (৩৪৭ বহিষ্তন্ত (৩৫ বর্ধমানক (৩৬) 
বরাহ (৩৭) বৈষ্ণব (৩৮) শকট (৩৯) শঙ্খ (৪০) শিবলিঙগ (৪১) শুজ্খল (৪২) সম্পূট 
(৪৩) সম্প্রসার্ী 8৪৪) সংজ্ঞা়িকা (8) সারণী (৪৬) সুনন্দ (৪৭) স্বান্তক। 


নৃত্ত হস্ত 
(১) অধরেচিত (২) অরাল খটকামূখ (৩) অলপদ্ম (৪) অলপল্পব (৫) অবাহথ 
(৬) আবদ্ধচক (৭) উত্তানব্যধীসত (৮) উদ্বুত্ত (৯1 উন্নত (১০) উরোমণ্ডল (১১) 
উরোপা*বভেদমণ্ডল (১২) উন্বন (১৩) উত্র্মণ্ডল (১৪) উধর্বপাশব মণ্ডল (১৫) কাঁরি- 
হস্ত (১৬) কেশবন্ধ (১৭) কুণ্টিত (১৮) গরুড়পক্ষ (১৯) চতুরম্ত্র, ২০) জ্ঞানহন্ত (২১) 
তলমুখ (২২) দণডপক্ষ (২৩) দ্বাশখর (২৪) নলিনী পদ্মকোশ (২৫) 'নিতন্ব (২৬) 
নিকুণ্ক (২৭) পক্ষ গ্রদ্যোতক (২৮ পক্ষব্যংাসতক (২৯) পল্লব (৩০) পাব্বমণ্ডল (৩১) 
পা*্বধিমণ্ডল ৩২) প্রবশর্ণ (৩৩) মুদ্রা (৩৪) ম.্টিকঝপ্ভতিক (৩৫) রেচিত (৩৬) লঘু- 
মুখ (৩৭) লতা (৩৮) লতাননা (৩১৯) লতাননামুখ (9০) লালিত (৪১) বরদাভয় 
(৪২) বাঁলত (8৩) 'বপ্রকীণণ (8৪) শগধণিবলিত (৪৫) সচীমুথ (৪৬) স:চশীবদ্ধ 
(8৭) গ্বন্তিক। 
দেব হস্ত 
(১) ব্রক্মা (২) ঈ*বর (৩) বিষ (8) সরস্বতী €&) পাবতী (৬) লক্ষী (৭) 'িনায়ক 
(৮) সম্মুখ (৯) মন্মথ (১০) ইন্দ্র (১১) অগ্নি (১২) যম (১৩) িখাত (১৪) বরুণ 
(১৫) বায়; (১৬) কুবের। 
দশাবতার হস্ত 
(৯) মৎস্য (২) কৃ" (৩) বরাহ (৪) নৃসংহ (৫) বামন (৬) পরশুরাম (৭) রামচন্দু 
(৮) বলরাম (৯) কৃষ্ণ (১০) কাঁচক। 
জাতি হন্ত 
(১) রাক্ষল (২) ব্রাহ্মণ (৩) ক্ষান্রয় (৪) বৈশ্য (৫) শুদ্র। 


৮৭ 


ৃ বান্ধব হঙ্ক 
(১) দম্পতি (২) মাতৃ €৩) পিতৃ ৪) *বশূর (৫) শব (৬) দেবর (৭) ননদ 
(৮) জোম্ঠ-কনিষ্ঠ দ্রাতা (৯) পত্র (১০) পভ্রবধ (১১) সপত্রী (১২) জামাতা । 


নবগ্রহ হস্ত 
(১) সূর্য (২) চন্দ্র 0৩) মঙ্গল (৪) বুধ ৫) বৃহস্পাতি (৬) শু (৭) শান 
(৮) রাহ (৯) কেতু। 


সাগর হস্ত 
(১) লবণ ২ ইক্ষু 1৩) সূরা (8) সপি" (&' দধি (৬) ক্ষীর (৭) শঃদ্ধোদক। 


নদশ হস্ত 
(১) গঙ্গা (২) যমুনা (৩ কৃষ্ণা (৪) কাবেরণী (৫) নর্মদা (৬) সরস্বতাঁ (৭) তুঙ্গভদ্রা 
(৬) বেন্রবতী (৯) চন্দ্রভাগা (১০) সরু (১১) সুবর্ণমূখী (১২) পাপনাঁশিনী। 


সপ্তুলোক হস্ত 
(১) অতল (২) বিতল (৩) সতল (৪) তলাতল (৫) মহাতল (৬) রসাতল 
(৭) পাতাল। 


বক্ষ হস্ত 

(১) অশ্বথ (২) কদল (৩) নারী (8) পনস (৫) 'বিজ্ব (৬) বকুল (৭) বট 
(৮) অজর্ন (১) 'হিন্তাল (১০) পূগ (১১৭ চম্পক (১২) খাঁদর (৯৩) অশোক (১৪) শমশ 
(১৫) আমলক (১৬) কুরুবক (১৭) কাঁপথ (১৮) কেতকণী (১৯) শিংশপ (২০) নিদ্ব 
(২১) পাঁরজাত (২২) 'তন্মিনি (২৩) জম্বু (২৪) পলাশ (২৫) রসাল। 


প্রাণ হস্ত 

(১) 'সংহ (২) ব্যাঘ্থ (৩) বানর (৪) ভল্লঃক (€) মাজরি (৬) শশক (5) কৃষসার 

মগ (৮) গ্িরিকা ৯) কক'ট (১০) সারমেয় (১১) উদ্ট্ী (১২) অজ (১৩) গর্ভ 

(১৪) ষণ্ড (১৫) গাভশ (১৬) শক (১৭) সারী (১৮) পারাবত (১৯) পেচক (২০) 

চাতক (২১) কোকিল (২২) বায়স (২৩) সারস (২৪) বক (২৫) হংস (২৬) ভ্রমর 
(২৭) মণ্ড্‌ক (২৮) চক্ুবাক। 


নপ ও বার হস্ত 

(১) হরিশ্চন্দ্র (২) নল ৩) সগর (৪) প.রংরবা (৫) দিলশপ (৬) অম্বরীষ ৭) 

কার্তবীর্ঘ (৮) রাবণ (৯) ধর্মরাজ (১০) অজর্ন (১১) ভীম (১২) নকুল (১৩) 'শিবি 

(১৪) যযাতি (১৫) 'সহদেব (১৬) ভগাীরথ (১৭) নহ,ষ (১৮) রঘু (১৯) দশরথ (২০) 
রামচন্দ্র (২১) ভরত (২২) লক্ষণ (২৩) শনুঘন (২৪) অজ । 


হস্তকরণ 
(১ আবোষ্টত (২) উদ্বেষ্টিত (৩) পাঁরবার্তত (৪) ব্যবর্তিত। 


হন্তকরণ-এর ক্ষেত্রে ভরত-নাট্যশাস্মের সঙ্গে অনা শাস্গ্রন্থগলির কোনো 
পার্থক্য নেই। 


৮৩ 


[ হস্কর্ম 
নাট্যশাঙ্দ অনুসারে কুঁড়িটি হন্তকর্মের পাঁরচয় পাওয়া যায়। অন্যান্য গ্রন্থ 
অনয।য়ী মোট সংখ্যা ভ্িশ। 

(১) আহবান (২) উৎকর্ষণ (৩) উদ্বাত্ত (৪) ছেদন (৫) তর্জন (৬) তাড়ন (৭) 
বোলন (৮) দোলন (৯) ধ্রুব (১০) ধূনন (১১) নিগ্রহ (১২) পারগ্রহ (১৩) প্রবাত্ত 
(১৪) ভেদ (১৫) ভ্রম (১৬) শেক্ষণ (১৭) মেটন (১৮) যান (১৯১ রক্ষণ (২০) বিকর্ধণ 
(২১) বিক্ষেপ (২২) বিরাত ২৩) বিয়োগ (২৪) বিসর্গ (২৫ বাত্ত (২৬) ব্যাকর্যণ 
(২৭) সংশ্লেষ (২৮) স্ফোটন (২৯) নোদন (৩০) লোলন। 


হস্তক্ষেন্র 

(১) পাশর্ব (২) পুর (৩) উধর্যশির (81 পশ্চারশর (৫) অধোশির (৬) ললাট 

(৭; কর্ণ (৮) বক্ষ ৯ নাভি (১০ কটীশনর্য (১১) উরুদ্বয় (১২) স্কম্ধ (১৩) 
পশ্চাৎপাশ্ব (১৪) পুরঞশর 


হন্তপ্রচার 

(১) অধোগত (২) অস্ত্র (৩) অধোমুখ (৪) অগ্রতন্তল (৫) অধন্তল (৬) উরোগ 
(৭) উধর্চগ (৮) উধর্তমূখ (৯) উত্তান (১০) ঘন্ত্র (১১) পরাঙমুখ (১২) পাশবগত 
(১৩ প্রস্তুগ (১৪) বতুলি (১৫) সম্মুখ (১৬) স্ব-লম্মুখতল | 

এছাড়া নৃত্যরত্বকোষ গ্রন্থে উপাধান, কদম্ব, আলিঙ্গন, কলাপ, লেখন, অঞ্জনা, 
চন্দুকান্ত, জয়ন্ত প্রভাত সংযুন্ত ও অসংযুন্ত মুদ্রার উল্লেখ পাওয়া যায়। 

শরীরাভিনয়-এর অন্যান্য অঙ্গকর্ম গুলিরও সম্প* তথ্য "বাভন্ন নাট/শাস্নে পাওয়া 
যায়। 


“অস্ুল্যঃ কুঞ্চিতা হুষ্ঠঃ সংশ্লিষ্টাঃ প্রস্থতা যদ্দি। 
স পতাককরঃ প্রোক্তে। নৃত্যকর্মবিশারদৈহ ॥৮ 


অঙ্গীলগুলি পরস্পর সংশ্লিষ্ট অবস্থায় প্রসারিত হলে এবং 
অঙ্গজ্ঠ কুণ্ণিত অবস্থায় থাকলে পতাক হস্ত হয় । 

[ নাট্যারন্তে, মেঘ ও বন বোঝাতে, বদ্তুনিষেধে, কুচ, রানি, 
নদী, অমরমণডল. তুরঙ্গ, পবন, শয্যা, যাত্রার উদ্যোগ, প্রতাপ, 
প্রসাদ, জ্যোৎস্না, প্রথর সযর্কিরণ, সমভাব, অঙ্গরাগ, 

তালপন্র, আশশবাদ, নূপাতিশ্রেষ্ঠ, সমুদ্র, বংলর, খাঁণ্টর দিন, 
গাঢ় আলিঙ্গন, প্রলাপ, মণ, জল, বামন, কামার ভাবে 
নারীর নাভিস্পর্শ প্রভৃতি 'বভিন্ন অর্থ বোঝাবার জন্যে 

পতাক প্তাক হস্ত প্রয়োগ হয় । 


প্রিপতাক 





অধণপতাক 





“স এব ত্রিপতাকঃ স্যাদ বক্রিতানা মিকাস্কুলিঃ।” 


পতাক হস্ত অবস্থায় অনামিকা বরু হলে প্রিপতাক হন্ড হয় । 
মুকুট, বৃক্ষ, বাসব, বজ্র, কেতকীফূল, দীপ, বাহাশখা, 
পারাবত, পন্রলেখা, পরিবত'ন, ইক্ষদণড, মাঙ্গল্য প্রভীতি অথ" 
প্রকাশে 'ন্রপতাক হস্ত প্রয়োগ হয় । 


“ত্রিপতাকে কনিষ্ঠ। চেদ, বক্রিতার্ধপ্তাঁকিকী” ॥ 


'্রিপতাক হস্ত অবস্থায় কনিষ্ঠাকে বক করলে অধপতাক 
হস্ত হয় । 

পত্র, ফলক, তীব, করাত, ছযীরকা, ধবজ, শঙ্গ প্রভতি অথ" 
প্রকণে অর্ধপতাক হস্ত প্রয়োগ হয় । নাট্যশাস্তে এই মুদ্রার 
উল্লেখ নেই । 


“অসৈব চাপি তস্তবন্য তর্জনী চ কনিষ্ঠিকা। 
বহিঃ প্রসাবিতে ছে চস করঃ কর্তরীমুখ” ॥ 


অর্ধপতাক হন্ভ অবচ্হায় তর্জনগ ও কানচ্ঠা বাইরের 'দিকে 
প্রসারিত হলে কত রমূখ হস্ত হয় । 

মৃত্যু, বিদ.যৎ, পতন, লতা. স্তী পুরুষের বিচ্ছেদ, লণ্ঠন, 
গবপ্যন্ত অবস্থা, বিরহশধ্যায় শয়ন ইত্যাঁদ অথ“ প্রকাশে 
কত'রীমূখ হচ্ভের প্রয়োগ হয়। নাট্যশাদ্তে পাঠভেদে 
ভ্িপতাক হন্ত অবস্থায় মধ্যমার পৃঙ্ঠে তজনী রাখলে 
কত'রণমুখ হস্ত হয় এইরূপ বার্ণত আছে । কথাক'লি নৃত্যে 
লাধারণত এই আকারে প্রত হয় । 


৮৫ 


্ 


অধণন্দ্র 


, 
গশিসি 


ঠা 


৮৬ 


“অন্মিক্ননা মিকাহ্থষ্ঠৌঃ শ্লিষ্টৌঃ চান্যাঃ প্রসারিতাঃ। 
মযুরহত্তঃ কথিতঃ করটাক1বি চক্ষণৈঃ” ॥ 


কত'রীমুখ হস্ত অবস্থায় অনামিকা ও অঙ্গ,জ্ঠ পরস্পর সংযম 
ও অন্য অঙ্গ লিগ. প্রসারিত করলে ময়;র হস্ত হয় । 
ময়রের মুখ, পক্ষী, ললাটতিলক, বিখ্যাত বক্তু, শাস্তের 
অর্থাবচার, বমন, লতা, নদীর জল নিক্ষেপ, অলকগ.চ্ছ 
সরানো প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে ময়্‌র হস্ত ব্যবহার হয় । 


“অর্ধচন্দ্রকরঃ সোহয়ং পতাকেইন্ষ্ঠসীরণাু।” 


পতাক হস্ত অবস্থায় কুণ্চিত অঙ্গ.ষ্ঠটি প্রসারিত করলে 
অধনন্দ্র হস্ত হয়। 


ধ্যান, প্রাথথনা, অঙ্গদ্পশণ নমস্কার, কটিদেশ, গলাধাক্কা 
দেওয়া, দেবা ভিষেকা'ক্রয়া, ভচল, কৃষ্ণাষ্টমণর চন্দ্রু, ভোজনপান্ন 
প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে অধনন্দ্র হস্তের প্রয়োগ হয়। 


“পতাকে তর্জনী বক্রা। নায়। সে!হয়মরালকহ ৮ 


গতাক হস্ত অবস্থায় তজনগ বক বরুলে অরাল হস্ত হয়। 
বিষপান, অমৃতপান. €চণ্ড বড় £ুভূতি অর্থ প্রকাশে জর 
হস্ত প্রয়োগ হয় । 


“অন্মিন্ননা মিক। বক্র! শুকতুণ্করে। ভবে 1” 


অরাল হস্ত অবশ্থায় অনামিকা বরু করলে শ.কতৃণড হস্ত হয়। 


বাণ প্রয়োগে, বশ ভলল ব্যবহারে, উগ্রভাব প্রকাশে শুকতুণ্ড 
হস্ত প্রয়োগ হয় । 


“মেলনাদঙ্গুলীনাঞ্চ কুঞ্চি তাঁনাং তলাস্তররে | 
অন্ুষ্ঠশ্চোপরিযুতো। মুষ্টি হাস্তা হয়মীর্ধতে ॥” 
করতলের মধ্যে অঙ্গালগুলি কুণ্টিত অবস্থায় পরস্পর 


মিলিত হবার পর তার উপর অঙ্গ-ষ্ঠ চ্ছাপন করলে মুষ্টি 
হস্তে প্রয়োগ হয় । 





“চেন্ুষ্টিরুন্নতা সুষ্টঃ স এব শিখরঃ করঃ॥ 


মুষ্টিহস্ত অবস্থায় অঙগুচ্ঠ উন্নত করলে শিখর হন্ত 
হয। 

ধনু, শ্প্ শ্রাদ্ধ, কামভাব, মদনদেব, 'নিশ্চয়তা, দন্ত, 
গিলঙ্গ, স্মরণ, আভনয়, ঘন্টাধখাীন, ওষ্ঠ, কটিবন্ধের 
আকর্ষণ প্রভাতি অর্থপ্রকাশে শিখর হস্তের প্রয়োগ 


শিখর হয়। 





৮৭ 


ঢা 





“অঙগষঠমর্ধনি শিখরে বন্রিত' যদি তর্জনী । 
কপিথাখ্যঃ করঃ সোহয়ং কীতিতো নৃত্যাকোবিদৈঃ॥ 


শিখর হস্ত অবস্থায় অঙ্গজ্ের মন্তকে তজরনী বরুভাবে স্হাপন 
করলে কাঁপিখ হস্ত হয়। 

লক্ষ, সরস্বতী, নটগণের তালধারণ, গো-দোহন; 'অঞ্জন, 
অবলম্বন, ধূপ দশপ দ্বারা আরাতি, বসনাণল ধারণ, 
লশলাকুসুম ধারণ প্রভৃতি অথ" প্রকাশে কাঁপথ হস্ত প্রয়োগ 
হয়। 


“কপিখে তর্জনী চোর্ধমুচ্ছি তা ন্ুষ্ঠমধ্যমা ॥ 
কটকামুখহস্তোহয়ং কীত্তিতো। ভরতাগমৈঃ।” 


কপিখ হস্ত অবস্হায় তজনশর সঙ্গে উধেিখিত অঙগুচ্ঠ ও 
মধ্যমা মিলিত হলে কটকামুখ হস্ত হয় । কুসুমচয়ন, সুগম্ধশ- 
করণ, বচন, দুণ্টিনক্ষেপ, মুগ্ডামালা বা পস্পমালা ধারণ, 
তাম্কুল প্রদান প্রভৃতি অথ প্রকাশে কটকামুখ হস্তের 
প্রয়োগ হয় । 


“িধ্ব-প্রসাবিতা যত্র কটকামুখতর্তনী ॥ 
স্চীহস্তঃ স বিজ্বেয়ে ভরতাগমকোবিদৈঃ 1” 


কটকামুখ হম্ত অবস্হায় তজনশ উধের্ধ প্রসারিত করলে 
সূচদ হন্ত হয়। 


শত, রাঁব, নগরণ, লোক, যে, যাহা, যাহাতে, যেরূপে, সে, 
তাহা, তাহাতে, সেইরপে, বিজন, কৃশতা, শলাকা, দেহ, 
বিস্ময়, বেণীরচনা, ছল, সামর্থ” ভেরীবাদন, কুমোদের 
চাকর ঘণ'ন, বিবেচনা, দিনান্ত প্রভৃতি অথ প্রকাশে 
সূচাঁ হস্তের প্রয়োগ হয়। 


৮স্পরকলা 





পদ্মকে।শ 





সপশার্ধ 


“ন্ুচ্যামন্ষ্মোক্ষে তু করশ্চন্দ্রকলা ভবে ।” 


সূচ৭ হস্ত অবস্তায় অঙ্গৃজ্ঞাট মস্ত করলে চন্দ্রুকলা হস্ত 
হয় । 

চন্দ্র, মুখ, পাঁরমাণ, শিবের মুকুট, গঙ্গা, লাঠি 
প্রভূত অর্থ প্রকাশে চন্দ্রুকলা হস্ত প্রয়োগ হয় । 


“অন্গুল্যে। বিরলাঃ কিঞ্চিত কুঞ্চিতাস্তল নিম্নগাঃ | 
পদ্মকোশাবিধে হস্তে তন্নিরূপণমুচ্যতে ॥৮ 


করতল সমভাবে না থেকে কুণ্টিত হবে. অঙ্গলিগুলি ফাঁক 
ফাঁক অবস্থায় সামান্য বক্ুভাবে নিম্নমুখী অবস্থায় থাকলে 
পদ্মকোশ হস্ত হয় । 

বিত্বফুল, কাঁপথ ফল, রমণণর কুচকুন্ত, ঘণশপাক, কন্দুক, 
ভোজন, রন্ধনপান্র, পদজ্পকোরক* আম্রফল, .পুষ্পবষণণ, 
পূজ্পমঞ্জরী, পদ্ম, বল্মশক, দর্পণ, ডিদ্ব, প্রভাতি অর্থ 
প্রকাশে পদ্মকোশ হসন্ডের প্রয়োগ হয় । 


“পতাকা নমিতা গ্র। চে সর্পশীর্ষকরো! ভবেশু ॥” 


পতাকা হস্ত অবস্থায় অগ্রভাগ নামত করলে সপশশষ' হচ্ড 
হয়। 

চন্দন, সর্প” মন্দ্রধবনি, পোষণ, দেবপ্রণাম, বাহন, বামন, 
আস্ফালন প্রভাতি অর্থ প্রকাশে সপপশপর্ধ হন্ডের প্রয়োগ হয় । 


৮ 


৯০ 





1সংহমুখ 


॥ 


কাঙ্গুল 


অলপদ্ম 


“অন্মিন্‌ কনিষিকানুষ্ঠে প্রস্থতে মৃগশীর্যকঃ1% 


সর্পশন হস্ত অবস্থায় কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ প্রসারত করলে 
মৃগশনর্ধ হন্ত হয় । 

ভগীতি, ববাদ, নেপথা, আহহান, গিলন, ঝণা, গতি, আবাস, 
নৈবেদা, বসন, যো'নদেশ, ছত্রধারণ, পাদসংবাহন, সমর, শমন, 
সময়, দেহ প্রভাতি অর্থ প্রকাশে মৃগশণীর্ঘ হস্তের প্রয়োগ 


হয় । 


“মধামানা মিকাগ্রা ভ্যামন্থুষ্ঠে। মিশ্রিতো যদি ॥ 
শেষ প্রসারিতৌ যত্র স সিংহাস্যকরো ভবে ।” 


মধ্যমা ও অনামিকার অগ্রভাগের সঙ্গে অঙগুষ্ঞ মিলিত হলে 
এবং তজনী ও কাঁনিষ্ঠা প্রসারত অবস্থায় থাকলে 'সংহমুখ 
হন্ত হয়। 

হোম, গজ, পদ্মমালা, িংহম,খ, শণক, স্মিত, সিংহাসন 
প্রভীতি অর্থ প্রকাশে, সিংহম,খ হস্তে প্রয়োগ হয় । 


“পন্মকোশ্হেণামিকা চেন কাঙ্থুলহস্তকঃ ॥” 


পদ্মকোশ হন্ত অবস্থায় অনামিকা নামত করলে কাঙগুল হস্ত 
হয় । নাট)শাস্বে পাঠান্তরে লাংগুল হন্তও বলা হয়। 

নূপুর, চকোর, চাতক, কহয়ার, সঃপারি গাছ, নারিকেল, 
বালিকা স্তীর কুচমণ্ডল প্রভূত অর্থ প্রকাশে কাঙ্গুল হস্তের 
প্রয়োগ হয় । 


“ক নিষ্ঠান্চ। বক্রিতাশ্চ বিবলাশ্চালপল্সকঃ ॥” 


কাঁনম্ঠা ও অন্যান্য অঙ্গ,লিগুলিকে ফাঁক ফাকি অবস্থায় 
বক করলে অলপদ্ম হস্ত হয় । 

পর্ণপ্রস্ফঃটিত পদ্ম, প্শচন্দ্র, বিরহ, দর্পণ, আবতণ কুচ- 
মণ্ডল, উধর্চড়া কবরী, *লাঘা, সৌন্দর্য, শকট, চক্ুবাক, 
কোপ, কলকন্ম ধ্বনি প্রভৃতি অথ" প্রকাশে অলপদ্ম হচ্ছের 
প্রয়োগ হয় । 


রগ 


চতুর 


৮ 


জমর 


০৫ 


হংস্যাস্য 


হংসপক্ষ 


“তর্ন্যা্যান্্রয়ঃ শ্রিষ্টাঃ কনিষ্ঠা প্রন্থতা ঘি । 
অঙ্গুষ্টোনামিকামূলে তিধক্‌ চেচ্চতুর করঃ 1” 


তর্জনগ, মধ্যমা ও অনামকা পরস্পরসংশ্লিষ্ট অবস্থায় 
থাকবে, কাঁনষ্ঠা প্রসারিত হবে ও অঙ্গুষ্ঠ অনামিকা 'তির্যক-. 
ডাবে শ্থাঁপিত হলে চতুর হন্ত হয়। 

বণ” তাম্র, লৌহ, নয়ন, প্রমাণ, ঘৃত, তৈল, সরস বস্তু, 
আদ্র খেদ, রসাস্বাদ, বর্ণভেদ প্রভাত অর্থ প্রকাশে চতুর 
হন্তের প্রয়োগ হয় । 


“মধ্যমাঙ্গুষ্ঠসংযোগে তর্জনী বক্রিতাকৃতিঃ । 
শেষাঃ প্রসারিতাশ্চাসৌ জ্রমরাভিধহ্তকঃ ॥৮ 


মধ্যমা ও অংগুষ্ঠ সংযত অবস্থায়, তর্জনণ বক্রাকাতি, কাঁনষ্ঠা 
ও অনামিকা প্রসারিত অবস্থায় থাকলে ভ্রমর হন্ত হয় । 

ভ্রমর, পক্ষ, শুক, সারস, কে।কিল, যোগ, মৌনভাব প্রভৃতি 
অথ" প্রকাশে ভ্রমর হস্ডের প্রয়োগ হয়। 


“মধ্যমা ছ্যান্ত্রয়োহস্ুল্যঃ প্রস্যতা বিরলা। যদ্দি। 
তর্জন্ান্ৃষ্ঠপংশ্লেষাৎ করো হংসাস্তকে। ভবে ॥” 


তজ'নী ও অংগুজ্ঞ সংশ্লিম্ট থাকলে এবং মধ্যমা, অনামিকা 
ও কাঁনঘ্ঠা ফাঁক ফাঁক ভাবে প্রসারত হলে হংসাস্য হন্ড হয়। 
এই মুদ্রার অন্য আকাতিও আছে । 

দংশন, মাছি, বাঁধ, কাঁন্টপাথর, কত'ব্া, চিন্নাঙ্কন, শোভা, 
রেখাঁবচার, মনক্তা, সন্ত্রবম্ধন প্রভাতি অর্থ প্রকাশে হংসাস্য 
প্রয়োগ হয় । 


“সর্পশীর্ষকরে সম্যক্‌ কনিষ্ঠ। প্রস্থতা যদি । 
ংসপক্ষকরঃ সোহয়ং তন্নিরূপণমুচ্যতে ॥” 
সর্পশীর্ধ হন্ত অবস্থায় কনিত্ঠা সম্পূর্ণ প্রসারিত করলে 

হংসপক্ষ হন্ড হয়। 


সেতুবন্ধন, আবরণ, আচ্ছাদন, আচমন, চন্দনলেপন, ষট্‌ 
সংখ্যা প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে হংসপক্ষ হন্ডের প্রয়োগ হয়। 


গটি১ 





সন্দংশ 


তাণগ্রচ্ড় 


১১ 


“পুনঃ পুনঃ পল্পুকোশঃ সংশ্লিষ্টো বিরলো যদি | 
সন্দংশাভিধহস্তোহয়ং কীতিতো নৃত্যকোবিদৈঃ॥” 


পদ্মকোশ হস্ত অবস্থায় অঙ্গ্লসমূহ ক্রমান্বয়ে সংশ্লিষ্ট ও 
ফাঁক ফাঁক করলে সন্দংশ হস্ত হয়। এর আর একি রূপও 
প্রচলিত যেমন, অরাল হস্ত অবস্থায় তজ'নী ও অঙ্গ্জ্ঞ 
সাঁড়াশীর মতো যুক্ত করলে ও করতল নামালে সন্দংশ হপ্ত 
হয়। অগ্রজ, মখজ ও পার্বজ-এই তিন প্রকার সন্দংশ 
হস্তের কথা নাট্যশান্মে পাওয়া যায়। 

ব্রণ, কাঁট, উদর, মহাভয়, পূজা, প্রবাল ও সংখ্যা প্রভাতি 
অর্থ প্রকাশে সন্দংশ হচ্ডের প্রয়োগ হয় । 


“অন্দুলীপঞ্চকর্চেব মেলয়িত্ব। প্রদর্শনে | 
মুকুলা ভিধহস্তোহয়ং কীর্ত্যতে ভরতাগমে ॥৮ 


পণ্টাংগৃলির অগ্রভাব একত্রে মিলিত অবস্থায় সমভাবে উধেক 
প্রসারত করলে মুকুল হচ্ত হয়। 

ম.কুলীকৃত পদ্ম, ভোজন, জপ, পণ্চশর, নাভি, কদলপ.ষ্প, 
চুদবন, কামোদ্দীপক নখাঁবলেখন প্রভাতি অর্থ প্রকাশ মুকুল 
হন্তের প্রয়োগ হয়। 


মুকুলে তাত্রচুড়ঃ স্াৎ তর্জনী বন্রিতা যদি ॥৮ 


মূকুল হস্ত অবস্থায় তজরনী বক্র করলে 
তাশ্রচ্‌ড় হস্ত হয় ৷ নাট্যশাদ্তে অন্য দুই 
রকমের তাম্রচ্‌ড় হস্তের উল্লেখ পাওয়া 
যায়। প্রথমটিতে মধ্যমা ও অংগ-ষ্ঠ 
সাঁড়াশশর মতো যুক্ত, তঙ্জনগ বক্র অবস্থায় 
এবং অনামকা ও কানিষ্ঠা করতলে 
থাকে। ইহা ভৎ্সনা, তাল দেওয়া প্রভীতি 
নিদেশ করে। 'দ্বিতীয়টিতে মান্ট হস্ত 
অবস্থায় কনিষ্ঠা প্রসারিত থাকে । ইহা শত সহম্ত্র লক্ষ প্রভৃতি 
সংখ্যা নিদেশ করে। 
কুক্কুট, বক, কাক, উট, গোবংস, তালপন্ন প্রভৃতি অর্থ 
প্রকাশে তাম্চ্‌ড হস্ডের প্রয়োগ হয় । 





ব)াস 





“নিকুঞ্ধনযূতা ্ুষ্ঠকনিষঠস্ত ত্রিশুলকঃ ৮ 


কনিষ্ঠা ও অঙ্গষ্ঠ কুণ্টিত অবস্থায় থাকলে ও অন্যান 
অঙ্গ্ীল সমভাবে উধের্ব প্রসারিত থাকলে শ্রিশল হস্ত 
হন়। 

ব্যাঘ হস্ত, অধসচচো হস্ত, কটক হচ্ত, ও পল্লি হস্ত প্রচলিত 
1কন্তু নাট্যশাস্তর বা অভিনয়দর্পণে অসংযুস্ত মুদ্রা তালিকায় 
এদের উল্লেখ নেই । 


“ক নিষ্ঠা ুষ্ঠনমনে.মুগশীর্ষকরে তথা । 
ব্যান্রহন্তঃ স বিজ্ঞেয়ো ভরতাগমকোবিদৈঃ 1” 


মৃগশীর্য হন্ত অবস্থায় কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ নমিত করলে ব্যান 
হস্ত হয় | 

বাঘ, ভেক, মক, শযুন্তি প্রভাতি অথ" প্রকাশে ব্যাঘ হস্তের 
প্রয়োগ হয় । 


"কপিথে তর্জনী উধ্বসারণে ত্বধ্বস্ুচিকঃ 1৮ 


ক'পিথ হস্ত অবস্থায় তজনণ উধের্ক প্রসারিত করলে অধসূচ 
হন্ত হয়। 

আওকুর, পক্ষীশাবক, বৃহৎ কণট প্রভতি অর্থ প্রকাশে অধ" 
মুগ হন্তের প্রয়োগ হয় । 


“সন্দংশেহপুাধ্ব ভাগে তু মধ্যমানামিকান্বয়া॥৮ 


সন্দংশ হন্ত অবস্থায় মধামা ও অন।মিকা 'মলিত হলে কটক 
হস্ত হয়। 

আহ্বানের ভাব ও চলন বোঝাতে কটক হস্তের প্রয়োগ হয়। 
এই মুদ্রার শ্লোকের পূর্ণ পাঠ পাওয়া যায় নি। 


রী 


পল 





ময়ুরে তর্জনীপুষ্ঠো। মধ্যমেন যুতো৷ যদি ॥” 


ময়্‌র হস্ত অবস্থায় তজ্নীশর পৃচ্ছদেশ মধামার সাঁহত যত 
হলে পলি হন্ত হয় । 


অসংযুন্ত হস্তগ্‌লি থেকেই সংযুন্ত হস্তের উৎপাত্ত 
হয়েছে । নাট/শাম্ত অন[যায়শী অঞ্জীল, কপোত, ককণ্ট, 
স্বপ্তিক, কটকাবর্ধমান, উৎসঙ্গ, নিষেধ, ডোল, 'পুজ্পপুট, 
মকর, গজদন্ত, অবাহথ ও বর্ধমান-এই তেরাঁট সংয্ত 
হস্ত। আভিনয়দপণে সংযুক্ত হস্ত-তালিকায় অঞ্জাল, 
কপোত, কক, স্বাস্তক, ডোলা, পহ্পপুট, উৎসঙ্গ, 
গশবিঙ্গ, কটকাবধধন, কর্তরীস্বস্তিক, শকট, শঙ্খ, চক্র, 
সম্প্‌ট, পাশ, কশলক, মৎস্য, কৃর্ম, বরাহ, গরুড়, নাগবন্ধ, 
খটবা ও ভেরুণ্ড-এই তেইশাট মুদ্রার উল্লেখ আছে । অবশ্য 
নাটশাস্ত্ে এছাড়াও আরো 'বাভল্ন নৃত্যহদ্তের উল্লেখ 
পাওয়া যায়। আবার নাট্যশাস্ত্রে চতুঃষম্টি হস্তের উল্লেখ 
দেখা যায় । এ বিষয়ে বিশেষ গবেষণা করে মুদ্রার একাঁট 
আভধান সংকলন করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । অবশ্য এ কাজ 
1বশেষ দুরূহ ও পাঁরিশ্রমসাপেক্ষ । 


“পতাকাতলয়োধোগাদঞ্জলিঃ কর ঈবিতঃ ॥” 


দুই পতাকা হস্ত অবস্থায় তলদেশ য.ন্ত হলে অঞ্জলি হস্ত 
হয় । 

দেবতা, গুরু ও বিপ্র প্রণম অর্থ প্রকাশে অঞ্জলি হস্তের 
প্রয়োগ হয় । 


“কপোতোহসৌ করো ঘত্র শ্রিষ্টমূলাগ্রপার্্বকঃ ॥৮ 


অপ্জীল হস্ত অবস্থায় মাণিবন্ধ, অঙ্গুলির অগ্রভাগ ও পাশ্ব- 
দেশ 'মীলত হলে ও করতলে অপর দিক উন্ম.স্ত হলে 
কপোত হস্ত হয় ৃ 

প্রণাম, গুরু-সন্ত।ষণ, সাঁবনয় স্বীকৃতি প্রভাতি অর্থ প্রকাশে 
কপোত হস্তের প্তয়োগ হয় । 


“অন্যে হন্থস্তান্তরে ঘত্রাঙ্ুল্যে। নিঃস্ত্য হস্তয়োঃ 
অন্তর্বহির্ব! বর্তস্তে কর্কটঃ সোহভিধীয়তে ৷” 


এক হাতের অঙ্গালর ফাঁক দিয়ে অন্য হ।তের 
অঙ্গলিগুলি এক এক করে প্রাবন্ট করতে হবে এবং 
উহা হাতের তলায় অথবা উপরের দিকে থাকলে কক'ট 
হস্ত হয়। 

জনসমাগম, শাখা উন্নয়ন, শঙ্খবাদন প্রভাত অর্থ 
প্রকাশে কক? হস্তের প্রয়োগ হয় । 


ককণ্ট 


রি 


'পতাকয়োঃ সান্নযুক্ত করয়োমণবন্ধয়োই ॥ 
সংযোগগেন স্বন্তিকাধ্যো মকরে বিনিযুজ্যতে ॥” 


দুইটি পতাকা হস্ত মাণবন্ধে পরস্পর 
সংযুন্ত হলে স্বস্তিক হস্ত হয়। 
আকাশ, দিক, মেঘ, সমুদ্র প্রভূত 
[িস্তীণ্“ অসীম পদার্থের অথ" প্রকাশে 
সবাদ্তক হস্তের প্রয়োগ হয় । 





স্বান্ভক 
“পতাক উরুদেশস্থে ভোলা হস্তো হয়মিষ্যতে ॥” 


পতাক হস্ত দ-ট লব্বমান অবন্থায় উরুদেশে স্থাপন করলে 
ডোলা হস্ত হয়। 

বিষাদ, সম্ভ্রম, মূছি আবেগ, ক্ষতি প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে 
ডোলাহস্তের প্রয়োগ হয়। 


“সংশ্লিষ্টকরয়োঃ সর্পশীর্ষঃ পুষ্পপুটঃ করঃ॥৮ 


দুইি সপপশশব হন্তকে পরস্পর সংশ্লঘ্ট অবস্থায় রাখলে 
পুছ্পপুট হস্ত হয় । 

সাম্ধ্য উপাসনা, অর্থযদান, আরাতি, মন্ত্রপুষ্প প্রভাতি অর্থ 
প্রকাশে পুগ্পপুট হস্তের প্রয়োগ হয় । 





চ 





শিবালিঙ্গ 


কটকাবধন 


কত'রধস্বঞ্তিক 


“অন্যোন্যবাহুদেশস্থৌ মৃগশীষ্ষকবৌ যদ্দি। 
উৎ্সঙ্গহত্তঃ স জ্ঞেয়ো ভরতাগমবেদিভিঃ 1৮ 


মৃগশীর্ধ অবস্থায় দ,ইটি হাত পরস্পর পরস্পরের বিপরীত 
বাহ্‌দেশে স্থাপন করলে উৎসঙ্গ হস্ত হয়। আলিঙ্গন, লজ্জা, 
শিশুশিক্ষা প্রভীত অথ" প্রকাশে উৎসঙ্গ হস্তের প্রয়োগ হয় । 


“বামেহ্ধচন্দ্রে বিন্তাস্তঃ শিখর শিবলিঙ্গ কঃ” 


বাম হাতে অধনন্দ্র ও ডান হাত শিখর হস্ত অবস্থায় তাহার 
উপর রাখলে শিবালঙ্গ হন্ড হয় ৷ 
1শবালঙ্গ অথ: প্রকাশে শিবালত্গ হস্ডের প্রয়োগ হয় । 


“কিটকামুখয়োঃ পাণ্যোঃ স্বপ্তিকো। মণিবন্ধয়োঃ। 
কটকাবর্ধনাখ্যঃ স্তাদিতি নাট্যবিদে! বিছুঃ॥৮ 


দুটি কটকামুখ হন্ভ পরস্পরের মণিবন্ধে সংযন্ত করলে 
কটকাবর্ধন হস্ত হয়। 
পূজা, বিবাহ, আভষেক প্রভৃতি অথথ" প্রকাশে কটকাঝধ'ন 
হস্তের প্রয়োগ হয়। 


“কতরী স্বস্তিকাকারা কর্তরীস্বন্তিকো। ভবেৎ 7৮ 


কত'রীমূখ অবস্থায় দুইটি হস্ত স্বান্তকাকারে সংফুন্ত 
হলে কত'“রীন্বন্তিক হস্ত হয় । 
শাখা, গিরিশিখর, বক্ষ প্রভাতি অথ প্রকাশে কতরা- 
স্বান্তিক হচ্ডের প্রয়োগ হয় । 


“ভ্রমরে মধ্যমা ুষ্ঠপ্রসারাচ্ছকটো। ভবে ॥% 


দুই ভ্রমর হন্তের তজর্নী ও মধ্যমা 
প্রসারিত করলে শকট হন্ড হয় ৷ 

রাক্ষম ভূঁমিকা'ভনয়ে শকট হস্তের 
প্রয়োগ হয় । 





“শিখরাস্তর্গতান্থুষ্ঠ ইতরানুষ্ঠসঙ্গ তঃ । 
তর্ভন্া যুত আগ্িষ্টঃ শঙ্খহস্তঃ প্রকীতিতঃ ॥” 


এক হাতের শিখরহন্ অবস্থায় অপর হাতের 
অঙ্গুজ্ঠ প্রাবন্ট করলে এবং শিখর হন্ভের 
অঙ্গুশ্টের সাহত অপর হন্তের তজর্নী 
দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত করলে শঙ্খ হস্ত হয়। 
নাট্যশাম্তে এই হন্ভের উল্লেখ পাওয়া যায় 
না। 

শঙ্খ, শঙখবাদন প্রভাতি অথ প্রকাশে 
শঙ্খমুদ্রা প্রয়োগ হয় । 





“যত্রার্ধচন্দরৌ তির্ধপ্াবন্ঠোন্য তলসংস্পুশো । 
চক্রহস্তঃ সঃ বিজ্ঞেয়শ্চক্রার্থে বিনিযুজ্যত্তে ॥৮ 
১ / ৬ অধশিন্দ্র হস্ত অবস্থায় দুইটি হাত ঘখন টেরচাভাবে পরস্পর 
/ তলদেশ স্পশ” করে তখন চক্র হস্ত হয় । 


চরু বোঝাতে চক্র হন্ডের প্রয়োগ হয় । এই মুদ্রা বৃহস্পতি, 
বিষ ও শিবের প্রিয় । 


চক 


৪১৭ 
নৃত্য-৭ 


“কুঞ্চিতাস্থলয়শ্চক্রে প্রোক্তিঃ সম্পুটহস্তকঃ 1” 


চক্র হস্ত অবস্থায় অঙ্গ,লগুলি কুণ্চিত হলে সম্পুট 
হস্ত হয়। অথাৎ এক হন্তের অঙ্গঞীলগাঁল দিয়া অপর 
হন্তের অঙ্গুলিগুলি চাঁপিয়া ধরিতে হয়। বস্তুর 
আচ্ছাদন ও কোটা, বাক্স প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে সমপুউ 
হস্তের প্ররোগ হয়। 


সম্পুউ 


“স্চাং নিকুঞ্চিতে শ্রিষ্টে তর্জন্তো পাশ ঈরিতঃ 1৮ 


দুই হাতে সচগহগ্ভ অবদ্থায় 
তজর্ন দুটি পরস্পর সংশ্লিষ্ট 
ও কুণ্িত অবস্থায় থাকলে পাশ 
হস্ত হয়। 

কলহ, শৃঙ্খল, বন্ধন প্রভৃতি 
অথ প্রকাশে পাশ হন্তের প্রয়েগ 
হয়। এই মুদ্রা দুগ্াা গণেশ ও 
শাঙদেবতাদের প্রিয় । 





“কনিষ্ে কুঞিতে শ্রিষ্টে মৃগশীর্ষস্ত কীলকঃ1” 


দুই হাতে মৃগশীষ' হস্ত অবস্থায় কনিম্ঠাদুটি কুণ্িত 
হযে পছনেত্র দিকে পবদ্পর সংযন্ত হলে কীলক হস্ত 
হয়। স্নেহ, ক্লীড়া, কৌতুক, বিহার, পাঁরহাস, 
বিএগ্তালাপ, সঙ্কেত প্রভীত অথ প্রকাশে কলক 
হপ্তের প্রয়োগ হয় । 





কিরপুষ্ঠোপরি ন্থাস্তে। যত্র হস্তত্বধোমুখঃ | 

কিঞ্চতপ্রসারিতান্ুষ্টকনিষ্টে! মতস্তনামকঃ |” 
অধোমুখ অবন্থায় করপৃচ্ঠে অপর হস্ত অধোমুখ অবস্থায় 
রাখলে এবং অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠ প্রসাঁরত করলে মৎস্য হচ্জ 


হ্য়। 


মৎস্য মতস্যের রূপ প্রদশনে এই মদদ্রার প্রয়োগ হয়। 


১৮ 


“কুঞ্চিতাগ্রাঙ্থলিশ্চন্র ত্যক্তান্তৃষ্টকনিষ্ঠকঃ | 
কুর্মহস্তঃ স বিজ্ঞেক্ো কুর্ার্থে বিনিযুজ্যতে 1” 


্ কৃর্ম অথ প্রকাশে এই মদ্দ্রার প্রয়োগ হয় । 


“মুগশীর্ষে ত্বন্তাতরে স্বোপর্ধেকঃ স্থিতে যদি | 
কনিষ্টান্ুষ্ঠয়োধৌগাদ্বরাহকর ঈরিতঃ॥৮ 

মগশপর্য অবচ্হায় দৃইটি হাত পরস্পরের উপর 
সহাঁপিত হলে এবং উভয় হাতের কনিম্তা ও অঙ্গু্ঠ 


দ.ঁট পরস্পর মিলিত হলে বরাহ হস্ত হয় । 
বরাহ রূপ প্রকাশে এই মুদ্রার প্রয়োগ হয়। 





বরাহ 
“তিরধকৃতলস্থিতা বর্ধচন্দ্রাবন্ধুষ্ঠযোগতঃ | 
গর্্ডহত্ত ইত্যাভুর্‌ গরুডার্থে নিযুজ্্যতে ॥” 


দুইটি অর্ধচন্দ্র হস্ত একাঁট অপরের তলদেশে 
তিযকভাবে থাকলে এবং অঙ্গুষ্ঠদ্বয় পরস্পর 
সংয.ন্ড থাকলে গরুড় হস্ত হয়। 

গরুড় রূপ প্রকাশে এই মুদ্রার প্রয়োগ হয়| 





“সপশীধস্বস্তিকশ্চ নাগবন্ধ ইতীরিত2 । 
এত্ত বিনিয়োগস্ত নাগবান্ধ ভি সম্মতঃ ॥” 


দুইটি সপশনষ" হচ্ত মাণবন্ধে স্বাম্তকা- 
কারে সংযুন্ত হলে নাগবন্ধ হন্ত হয়। 
নাগ্রপাশ অর্থ প্রকাশে ইহার প্রয়োগ 
হয়। 





নাগাবধ 


১৪ 


চতুরে চতুরং ন্যস্ত তর্াননষ্ঠমোক্ষতঃ। 
খটবাহস্তে ভবেদেষখটবাশিবিকয়োঃ স্মৃতঃ ॥” 


দুইটি চতুর হন্ত পরস্পর নাবন্ট করে 
তজর্নী ও অঙ্গুষ্ঠকে উন্মুন্ত করলে 


খটবা হস্ত হয়। 
€ খটবা ও শাবকা অর্থ প্রকাশে এই 
( হস্তের প্রয়োগ হয় । 





“মৃণিবন্ধেকপিখাভ্যাং ভেরুওকর ইয্যতে । 
ভেরুণ্ডে পক্ষিদম্পত্যোর্ডেরেণ্ডো যুজ্যতে করঃ ॥” 


দুইটি কাঁপথ হস্ত মাণিবন্ধে সংযুন্ত করলে 
ভেরুণ্ড হস্ত হয় । 

পাঁক্ষিদম্পীত অর্থ প্রকাশে ভেরুণ্ড মুদ্রার 
প্রয়োগ হয় । 


ভেরুণ্ড 


সাধারণভাবে সংযুক্ত ও অসংযুক্ত মুদ্রা তালিকা ও লক্ষণ এইখানেই শেষ হল, কিন্তু 
এ ছাড়াও 'বাভন্ন অর্থ প্রকাশক মুদ্রার উল্লেখ নাট্যশাম্ত্, আভনয়দপণ ও সঙ্গতরত্বাকরে 
পাওয়া যায় । 'বািভন্ন দেবদেবীর ভূমিকায় বভিন্নমদ্রা প্রচলিত । 
ব্র্গহত্ত 2 'ব্রহ্গণশ্চতুরো বামে হংসাস্যো দক্ষিণে করঃ1” 

বাঁ হাতে চতুর হপ্ত ও ডান হাতে হংসাস্য হস্ত করলে রহ্ধ হস্ত হয়। 


ঈশ্বর হস্ত ই “শস্তোবামে মৃগশীধস্ত্রিপতাঁকাস্ত দক্ষিণে” 


বাঁ হাতে মৃগশীর্য ও ডান হাতে 'ন্রপতাক হস্ত করলে শম্ভু হস্ত বা 
ঈশবর হস্ত হয় । 


বিষণ হস্ত ই “হস্তাভ্যাং ত্রিপতাকাস্ত বিষুঃহস্তঃ সঃ কীতিতঃ।” 
দুই হাতেই ভ্রিপতাক হস্ত করলে তাকে 1বফ- হচ্ভ বলে । 


৯০০ 


সরস্বতী হস্ত £ “নৃচীকৃতে দক্ষিণে চ বামে চাংসসমাকৃতৌ । 


কপিখকেহপি ভারত্যাঃ করঃ স্যাদিতি সম্মত 1৮ 


ডান হাতে সচ ও স্কন্ধের সমরেখায় বাঁ হাতে কপিখ হস্ত করলে 
সরদ্বতশ হস্ত হয় । 


পার্বতী হস্ত ঃ উধ্বণাধঃপ্রস্থতাবর্ধচন্দ্রাখ্যৌ বামদক্ষিণৌ | 


লক্ষ্মী হস্ত £ 


অভয়ো বরদশ্চৈব পার্ত্যাঃ করঃ ঈরিতঃ ॥” 


বাঁ হাতে অধন্ন্দ্র অবস্থায় উধের্ক ও ডান হাত অধচন্দ্র অবস্থায় 
নি'নমুখে প্রসারিত হলে অভয়া ও বরদা রূপে পারত? হস্ত হয় । 


“অংসোপকণ্টে হস্তাভ্যাং কপিখস্ত শ্রিয়ঃ কর ।» 


দুই হাত কাঁপথ হস্ত অবদ্থায় কাঁধের কাছে উত্তোলিত থাকলে লক্ষণ 
হচ্তঞ হয় । 


বিনায়ক হস্ত ঃ “উরোগতাভ্যাং হস্তাভ্যাং কপিখো বিদ্বরাট করঃ।” 


বক্ষোদেশে দুই হাত কাঁপথ হস্ত অবস্থায় রাখলে বিনায়ক হন্ত বা 
গণেশ হস্ত হয় । 


ষনুখ হস্ত 8 “বামে করে ত্রিশূলঞ্চ শিখরে! দক্ষিণ করে। 


উধবং গতে ষনুখস্য হত্তঃ স্তা্দিতি কীতিতঃ ॥৮ 


বাঁ হাতে ভ্রিশল হস্ত ও উধের্ব ডান হাতে শিখর হস্ত করলে ষম্মূখ 
হস্ত বা কাতিকেয় হস্ত হয় । 


মন্মথ হস্ত ঃ “বামে করে তু শিখরে দক্ষিণে কটকামুখঃ | 


ইক হত্ত ঃ 


যম হস্ত? 


মন্মথক্য কর, প্রোক্তে। নাট্যশাস্ত্রীথণকোবিদৈঃ॥৮ 
বাঁ হাতে শিখর হস্ত ও ডান হাতে কটকামখ হস্ত করলে মণ্মথ 
হত্ত হয়। 

ভ্রিপতাকঃ স্বস্তিকশ্চ শক্রহস্তঃ গ্রকীত্তিতঃ 1৮ 

দুই হাতে গ্র্পতাক স্বা্িকাকারে রাখলে ইন্দু হস্ত হয়। 


“বামে পাশং দক্ষিণে তু সুচী যমকরঃ স্মৃতঃ।” 


বাঁ হাতে পাশ হস্ত ও ডান হাতে সূচীহন্ত করলে যমহন্ত হয়। 
মমরাজকে চতুর্ভূজ কল্পনা করা হয়। 
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অগ্রিহস্তঃ 'ত্রিপতাকে| দক্ষিণে তু বামে কাঙ্গুলহস্তকঃ | 
অগ্নিহস্তঃ স বিজ্ঞেয়ো নাট্যশাস্ত্রবিশারদৈহ 7৮ 
বাঁ হাতে কাঙ্গুল হস্ত ও ডান হাতে ভ্রিপতাক হন্ত করলে অগ্নি হস্ত হয়। 


বরুণ হস্ত 8৪ “পতাকে। দক্ষিণে বামে শিখরে বরুণঃ কর21% 


৫ 
৩ 


বাঁ হাতে শিখর হস্ত ও ডান হাতে পতাক হন্ত করলে বরুণহন্ত হয় । 


বায় তস্ত 2 “অরালে। দক্ষিণ হস্তে বামে চার্ধপতাকিকা | 
ধৃত “চদ্রায়দেবস্য কর ই'তাভিধীয়াতে 0৮ 


বাঁ হাতে অর্ধপতাক হস্ত ও ডান হাতে অরাল হস্ত করলে বায়ু হস্ত হয়। এগুলি 
ছাড়াও 'বাঁভন্ন অবতার হস্ত, নবগ্রহ হস্ত ও কাধনি-সারে জাতি হন্তেরও বিভিন্ন মূদ্রা 
আছে । শুধুমান্ত মুদ্রা সম্পকেই স্বতন্ত্র গ্রন্থ ও অভিধান রচিত হওয়া প্রয়োজন । 
বর্তমানে শিক্ষার্থীদের বিশেষ প্রয়োজনণয় মুদ্রাগলির পরিচয় ও লক্ষণ দেওয়া 
হয়েছে । 

পতাক, স্বাস্তক, ডোলা হস্ত, অঞ্জলি, কটকাবধন, শকট, পাশ, কণশলক, কাঁপখ, 
শিখর, কৃর্ম, হংসাস্য ও অলপদ্ম-এই তেরাঁটিকে নৃত্যের উপযোগী প্রধান মুদ্রারূপে 
গণ্য করা হয় । 

নত্যহস্তগীলর পাঁচটি প্রধান গাতি যথা-উধর্গগাঁতি, অধোগতি, উত্তরাগতি, প্রাচগাতি 
ও দক্ষিণাগাত ৷ পাদবিক্ষেপ অনযযায়শ এই গাঁতি সণ্টালত হয় । 

নাট্যশাস্তর ও অভিনয়দপর্ণে নতত্যহস্তের সংখ্যা ও লক্ষণে পার্থক৷ আছে । 'বিভিন্ন 
অর্থ প্রকাশে বিভিন্ন শাম্্ীয় নৃত্যধারায় লক্ষণভেদে এই মদ্রাগলির প্রয়োগ হয়| 
ভারতীয় নতোব ভ।বসম্পদের গভশরতা, বাপ্ত ও সূক্ষবতা প্রকাশে পৃথক খঁষি, বর্ণ 
ও বংশসম্ভূত হস্ত মুদ্রাগুলির প্রতাীকধমাঁ প্রয়োগ, অধ্যাত্মভাব ও 'শিজ্পপ্রতিভার 
সমন্বয়ের এক বিস্ময়কর নিদশনি | 

নান্দকে*্বর-সং্গ্রদায় বহিরঙ্গের খুঁটিনাটির উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন এবং 
নাট্য ধমর্দ আভনয়কে প্রাধান্য দিয়েছেন | আঁ্গকাভিনয় পর্য়ে আঁভনয়দপ'ণ একাঁটি 
মূল্যবান গ্রন্থ, সেইজন্যে এই মদ্রালক্ষণগুি আভনয়দর্পণের শ্লোক অন:যায়ী বণি'ত 
হয়েছে । মুদ্রার অন্যান্য লক্ষণগুগল থাকি” অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে | 

বাভিন্ন শাম্তগ্রন্থের তালিকা থেকে বোঝা যায় যে ভাবপ্রকাশের মাধ্যম রূপে এই 
ভাষারীতি প্রয়োজন অনসারে পারিপৃহ্ঠ হয়েছে । এ প্রসঙ্গে সঙ্গতরজ়াকরে £ “আঁভনেয় 
বস্তু অনন্ত বাঁলয়া (দশ) দর্শনের আমি এই সন্তরূটি হপ্তমুদ্রার কথা বাললাম । 
অনাবিধ হস্তমুদ্রা অশেষ 1” € সঙ্গীত-রত্রাকর-ডঃ সংরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অন:দিত 
_নতনাধ্যায় । ২৬৮ (খ -২৯৬ (ক) পৃঃ ৩৪৯ )। 

টের বান্ন পারবর্তন-মুহৃত“গুলিকে ভাষারূপ দেবার জন্যে বিভিন্ন সময়ে 

প্রয়োজনধয় পণ্ারণ মুদ্রা সৃষ্টি করার আধকাবও নিশ্চয়ই শল্পণ মাচাদের 
আছে । এই কথাটি 'নিয়ে হয়তো বিতকের ঝড় উঠতে পারে । কারণ দীর্ঘকাল ধরে 
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এই শাঙ্ঘচ্চ গরুমুখী শিক্ষাপ্রয়াসেই আবদ্ধ থেকেছে । শিজ্পণ ও আচাধেরা বিভিন্ন 
আঁঙ্গকে দক্ষ হলেও শিজ্গের আবয়াবক ও আনম্তররূপের বিশ্লেষণ, ইতিহাসের ধারা 
বা এর নম্দনতত্ত সম্পর্কে সচেতনতার পরিচয় দিতে পারেন নি । বরং অত্যন্ত কঠোর 
রক্ষণশশলতার সঙ্গে নিজ নিজ বংশানক্রমিক শিক্ষাপদ্ধাতকে সংরক্ষণ করেছেন, যার 
ফলে এর প্রসার অবরুদ্ধ হয়েছে । তাঁদের মতে এই অভিনয়রগতি দেবপ্রদত্ত ৷ যা ব্ন্গা 
ভবতগুনিকে 'িয়েছন-তার বাইরে আর কিছ্‌ নেই, আর মানুষের কোনো অধিকারই 
নেই তা প্লিবর্তন করার | অথচ শাস্নুকারগণ কিন্তু অনা কথাই বলেছেন । শাঙ্গদেব-এর 
কথা আগেই বলা হয়েছে । নাটাশাস্তেও আচাযগণকে শন্তি অনুসারে প্রয়োগ করার 
আধিকার দেওয়া হয়েছে ( নাট্যশাম্তর 1 81৫৯ )। তাছাড়া দক্ষতা ও আঁধকার অনুসারে 
প্রষ্টা অনন্তকরণ সষ্ট করতে পারেন-একথাও শাস্লে পাওয়া যায়। অথাৎ ভাবপ্রকাশের 
জন্যে সবরকম অঙ্গাঁভনষেব সংযোজনের আঁধকার দেওয়া হয়েছে । 

হস্তস্‌দ্রাগলিকে প্রতশকধমণ ভাষা হিসাবে স্বীকার করে প্রখ্যাত গবেষক 06০0: 
[30176 বলেছেন 2 “4৯৮ না? 1565 ৮6 ৮০055 0 [90091911 23 21. 110021610- 
06176 1917011856 001700 17600116006 50100010001 006 910] ৬০1৭.” শ্রীমতশ 
সনোগজনশ নাইড়ু বলেছেন যে প্রকাশিতব্য সমপ্ত ভাব ও আবেগকে এই অঙ্গাভিনয়ের 
সাধ্যমে প্রস্ফুট করা যায়--16 15 810৩9061001] [90001010510 ০:6৮ 0046 021 
[7০:0৬ ৪৮৪79 20961009800 ০৬০] 5650015 ৮1001089718 1106 10 0001)0৩59 
৬/ন৬১ 1১ (10251915100 01 আঃ 596-0010%/, (00010506005 06655 19155095 01 
1716 51771] 3015 8107 0১৬৮002৩018 00 016 14105 170 0109015.” 

আদ ষগের অনকরণাত্মক ভাবভঙ্গী থকে শুর্‌ করে বোদিক যৃগের ধ্যানমূদ্রার 
পথ ধবে শিল্পী আচাষধদের অনুশীলনে সমদ্ধ এই ভাষাশৈলী এক সময়ে রক্ষণশশল 
অন.দারতার বন্ধনে পথ হারাল । আধ্ন্ক মানসের সঙ্গে তার যোগসূত্র সে রক্ষা করতে 
পারল না। 

মানব যা প্রকাশ করতে চায় তা ব্মশঃ গভীরতা  বিদ্তৃতি লাভ করে । ব্যাকরণ-এর 
প্রাচীন খোলস ত্যাগ করে ১তাঁর হয় নতুন পদ্ধাত, নতুন বানানরগাত । শব্দ 
প্রয়োগের পুরাতন৭ রক্ষণশখলতা ত্যাগ করে নতুন ভাষাশৈলীর জন্ম হয়। এতে ভাষা- 
সম্পদ ব্মশ£ পাঁরপংজ্ট হয়। অন্য ভ্যষা থেকে নতুন নতুন শব্দ এসে ভাষাকে আরো 
সম্‌দ্ধ করে । এই ধার-করা শব্দই পরে দেশজ রূপ ধারণ করে । রোড, লেন, টোবল, 
চেয়ার, কুরীস-এসব শব্দ তো এখন বাংলা ভাষায়ই অঙ্গ । এতে ভাষার মযাঁদা নণ্ট হয় 
না, বরং তা আরো শান্তশালী হয়। এ কথ।টি শিজ্পীদের বোঝা দরকার। এই পাণ্টির 
সঙ্গে আবার দেখা দেয় পৃরোনো ফর্মকে ভেঙে নতুন রীতি তৈরি করা । কবিতার ক্ষেত্রে 
এই বিদ্রোহ তো নতুন বিগ্রহ তোর করেছে । সে তার চরণে মিল ত্যাগ করেছে, যাতি 
ইচ্ছান্‌সারে স্থাপনা করে, শব্দের 1 বন্ধন ভেঙে, নতুন দিগন্ত সৃম্টি করেছে। 


বাংলা 'লারিকের গোড়ার দিকের চযসান £ ঃ 
এ সে স্থরসরি জমুণ! এখ সে গঙ্গাসাঅরূ । 
এখ প আগ বণারসী এখ সে চন্দ দিবাঅরু ॥ 
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আর আজকের বাংলা আধুনিক কবিতা £ 
নিন্দ;কে নানান কথা আমাকে দেখিয়ে বলবে, বিশ্বাস কোরো না। 
হয়তো বলবে শিশু কিংবা নিবেধি 
অথবা ম)জিকওয়ালা ছেড়া তাঁবু, কাটা বাজনা, নানান সেলাই 
করা কালো কোতাঁগায়ে লোকটা 'ক মারণখেলা 
খেলাচ্ছে আহারে এ মেয়েটার চোখে, 
দর্শক ভূলছে না হাসছে, আহা শুধু অবুঝ মেয়েটা 
মায়ার ওষুধে ভূগছে ; বিশবাস কোরো না। 

(সহজ 2 সনাঁল গঙ্গোপাধ্যায় ) 
আ'দরূপ থেকে মাঝখানে নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ভাষার এই যে পাঁরবর্তন,.-তা 
অভিনয়, বা নৃত)ভাষার ক্ষেত্রে হয় 'ন। অথচ এই নতত্যভাষা এমন একটি শান্তশালণ 
মাধ্যম যে তা সবকিছুই প্রকাশ করতে পারে | কিন্তু তার জন্যে তো এই ভাষাকে 
সমৃদ্ধ করতে হবে । শুধু পুরোনো রীীতিকে আকড়ে ধরে থাকলেই হবে না। 
যে আঙ্গক পদ্ধাতিতে কালিদাসের ঃ 

তন্বী শ্যামা 'িদ্বাধরা শিখরিদশনা 
ক্াণকাঁটি 'নিম্মনাভ উচ্চকিত হরিণশনয়না 
*তনভারানগ্রতন শ্রোণখভারে মন্ুরচরণা 
বিধাতার আদিশিজ্প-নিরুপমা রমণণরচনা ! 
হেন নারা যাঁদ সেথা থাকে, 
আমার দ্বিতীয় সন্তা বাল, মেঘ, জানিয়ো তাহাকে । 
( অনুবাদ £ শ্যামাপদ চকবতণ ) 
এই কবিতার চিত্রকঙ্পকে শরীরী করে তোলা যাবে তা আমাদের শাচ্রেই আছে। 
'কিম্তু- 
শান্তাঁদ স[ন্দর নয়, তবু তার দেহের ভাঙ্গতে 
কোথায় কোথায় যেন ভাস্কর্যের ম্পন্ট ছাপ আঁকা- 
দঢ় নমনীয় গ্রগবা, আঁবকল কণ্ঠস্বর যেন ছাঁচে ধরা, 
স্নগ্ধ নয়, শান্ত নয়, কক'শও না, মধূরও না, 
নাচের ঘুঙ:র যাঁদ আরো চাপা হত, 
ট্রমের মর যাঁদ ঘনশ্যাম দাসের ভেলভেটে 
আরেকট: অস্পণ্ট হত, আরেকটু সংযত, 
তাহলে অনেকটা যেন শান্তাদির ম্বর হত তারা । 
( ইজেল ও বুনো পারাবত ? জগন্নাথ চক্রবতণ্) 
এর নৃত্যভাষার জন্যে শুধ; শাদ্তের-ব্যাকরণাঁটি খুললে হবে না । ভেঙে চুরে, দুমড়ে 
মুচড়ে, প্রয়োজন হলে দেশি-বিদেশি ভঙ্গি সংযোজন ধরে নতুন ভাষারশীতি তোর করতে 
হবে। এ কাজ আরন্ত না করলে নৃত্যভাষা 'নছক মিউজিয়ম পিস-এ পাঁরণত হবে । 
এই শতকেব গোড়ার দিকে গড'ন ক্রেগ যে “বিশব-নাট্য-এর পরিকজ্পনা করেছিলেন, 
ষাটের দশকে শ্রীমতখ জোন 'িট:লউড যে থিয়েটার কমপ্লেকস-এর স্বগন দেখেছিলেন ; 
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তার মূলে ছিল নাটেরর এক বিশ্বজনীন, সাবঝজনশন রূপের আকাঙ্ক্ষা | এ বিষয়ে 
ভারতণয় নাট্যচিন্তার কাছে আজ পাশ্চাত্তের নাট্যব্দিদের অনেক প্রত্যাশা । কিম্তু আমরা 
আমাদের দায়িত্ব পালন করতে পারছি না । হাবিব তনাঁবর বলেছেন £ 41৮ £5 ০৪: 
[70:65৮51696 23 ৬/611 23 007 001766120101275 01011595610 100 91৬2 00 006 ০0114 
৬108 1035 156 ০21160 ৭ হ2৬/ 15102 0 206075 0:575 01010065১ 55 ৬611 85 
[1800611) 2 706৬7 019109610 0010705, 100010 10661280072] 2100 10156100109 2 21) 
৪. 1)2/ 19102 01 0105205১ ৪ 01706 0101৮0198] 8150 £019 [00191 
(1510506907১ 00021 টি এ006-1966) 


প্রতীয়মানের অনাবশ্যক উপদ্ুব থেকে সত্যকে খুজে বের করা, সাধারণের সঙ্গে 
িশেষকে যুক্ত করা, বৃহত্তর প্রবাহের মধ্যে অনন্যাকে চিহত করা-এই ভূমিকা পালন 
করে শিল্পের শুদ্ধসত্তাকে রক্ষা করে এই প্রকাশ মাধ্যম | গবেষণা ও বুদ্ধিগত চচাঁর 
মাধামে এই ভাষারণীতিকে সমন্ধ করে তুলতে হবে-সমকালের শিল্প সাহিত্যের সঙ্গে তার 
আত্মীয়তা ঘটাতে হবে ৷ তবেই গড়ে উঠবে এক আন্তজাতিক ভাষা | গড়ে উঠবে এক 
1ব*বজন?ন সাংস্কৃতিক মহামিলনের সন্তাবনা। 





সিংহমুখ ( সম্মখ ) কাঙ্গুল ( সম্মুখ ) চতুর ( সম্মুখ ) 
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করণ ও অঙ্গহার 


শিজেপর বিভিন্ন শাখায় একটি সমতান বা হামাঁন আছে। নত্যকুশলা শিল্পণ নিপ,ণ 
রচনাবতের কিন পরম্পরা রক্ষা করে সমষ্টি করে একটি উপলব্ধির রূপময় প্রকাশ! 
কাব কারতার শব্দ-শরশরে ধীনর নংপুর পাঁরয়ে ছন্দের দোলায় একটি অলৌকিক 
বপ্জনা রচনা করে। চিত্রকর বা স্থপতি তাল, মান, অঙ্গুলি, লাইট-সেড, পার্সপেকাঁটিভ- 
এর সাহায্যে মূর্তি নিমণি করে সবশেষে ঘটায় তাব এযানাটামির বন্ধনমুক্তি । সংগনতকার 
সংগীত শরীরের মেলাঁড বা রাগরূপ-এর আবেগ বৃত্তের পাঁরধিকে আতক্রম করে সংজন 
করে সঙ্গতি, সমতানের রসরঞ্জনা । 

ন:ত্যকলায় সকল শিল্পের এই সমতান িবশেষভাবে দেখা যায় । এখানে 'শিল্পশর 
হস্তমুদ্রায় কবিতার চিন্রকল্প ; দেহভাঙ্গর ধবাঁচত্ধ সংগীতে সিন্ধু তরঙ্গের হিল্লোল, 
গ্রশবাবভঙ্গে লীলা বিলাস গর্ব, আত্মনিবেদন ; আঁখিপল্লবের উন্মোচন ও পাতনে 
প্রীতাঁবদ্বিত পেম, প্রতপক্ষা, সংশ্য । ললিত ছন্দে শন্সিরী হয়ে ওঠে চিত্রকলা ও স্থাপত্যের 
সচল সংষমব্যঞ্জনা ! কাব্য, সংগঈত, নৃত্য ও ছন্দের বিশিষ্ট বিভঙ্গে লণলাগিত এক 
অননা রূপভাবনা ৷ 

এতগহলি নিরবয়ব ভাবনাকে একই দেহের বিচিন্ত বিভঙ্গে শিল্পায়িত করার প্রধান 
উপকরণ এবং মাধ্যম হল করণ ও অঙ্গহার, যা অন্যান্য উপাদানগুলির মধ্যে সমন্বয় 
সাধন করে তৈরি করে এক স্বতন্ত্র ইউনিট । যার সাহায্যে শিপ তার প্রা্থিত সিদ্ধি 
অর্জন করে। 

করণের কাজ রূপসষ্টি, অঙ্গহানের কাজ লাবণ্য যোজনা । রুপকে যথোপযুক্ত ও 
যথাযথ মনোহর একটি সধমার মধ্যে এনে দেহভাঙ্গতে পাঁরাঁমাতি সজন করে করণ । 
আর অঙ্গহার ঘটায় এর এ্যানাটির বন্ধনময্ন্তি, ভাবের ক্রিয়া ও ভাঙ্গতে আনে সংযম, আনে 
লাবণ্য । করণের বন্ধনে যে আঁতঙ্গক পদ্ধতির কঠোরতাঢুকু দৃষ্টিগোচর হয়, অঙ্গহারের 
যোজনায় তা হয় লাবণ্যযূন্ত সুক্মার বন্ধন । করণ যেমন নিপুণ পচনাবতে'র জটিল 
আঙ্গকপরম্পরা গরক্ষা করে দেহভাঙ্গতে স্থাপ্ত্যর রূপ সন্ট করে, অঙ্গহার যেন সেই 
কারুবন্ধনে রসরঞ্জনা করে! তখন মার্ত হয় প্রাতিমা । রুচি যেমন রূপে দীপ্ত দেয়, 
অঙ্গহারও তেমান ভাবে লাবণ্যব্যঞ্রনা কবে । করণ নৃত্যের দেহ, অঙ্গহার নূতোর আত্মা । 

সাহত্যে একটি শব্দ প্রয়োগের তারতম্য যেমন ভিন্ন অথের দ্যোতনা করে, চিত্কলায় 
একটি রং যেমন বাবহারগুণে বিভিন্ন রঙের আভান আনে, নৃতাকলায় অঙ্গহার তেমনই 
বিভিন্ন করণেত্র সমাহারে যতি ও গতি সষ্টি করে শিজপপ্রাতিমা নিমণি করে । করণে 
যা শুধু মান্র পাঁরামিতি, অঙ্গহ!রের মধ্য দিয়ে এই পারামাতি পরম ইতিতে উপুনঈত হয় । 

এর প্রয়োগ ও ব্যবহার প্রম্টার সজন্শখল প্রাতিভার উপর ভর করে। নাট্যশাস্টো 
১০৮ট করণ ও ৩২ট অঙ্গহার-এর বর্ণনা আছে, কিন্তু ভরত একথাও বলেছেন যে 
দক্ষতা ও আঁধকার অনুসারে শ্রম্টা অনন্ত করণের সূষ্টি করতে পারেন । 

নট্যশাস্ত্রের টকাকার অভিনবগন্প্তের এ সম্পাক্কত "বিচার বিতকের সৃষ্টি করে 
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সঠিক কারণেই । কারণ আঁভনবগনপ্ত নিজে শিম্পশ বা প্রষ্টা ছিলেন না! 'তাঁন মূলত 
তর্তুনিরভর আলোচনা করে অনেক ক্ষেত্রেই ভূলপথে গিয়েছেন | যেহেতু এটা প্রয়োগ- 
নিভর শিপ সেহেতু সেই প্রযযীন্ত-তথ' না জানার ফলেই এই ভ্রান্তি । হন্ড পাদ 
সমাযোগো নত্যস্য করণং ভবেং-নাট্যশাদ্বের শুধু এই উত্তিটুকু অবলম্বন করে এবং 
[কছ্‌ সাদৃশ্য লক্ষ্য করে অভিনবগনপ্ত করণ ও অঙ্গহার-এর পভেদ সম্পকে" সংশয় 
প্রকাশ করেছেন । অঙ্গহার-এর তান দুটি ব্যাখ্যা করেছেন, এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় কে. এম. 
ভারা বলেছেন £ 
£13751705 5895 0086 90910175716 10706 06181771088, 13010 4১1010179৬8 
৪১001981059 01015 0000190000 ৬/010, 80691)010. 10 6৬০ ৬৪৮৭, 1115015৯176 589 
1১36 90941121715 45900109006 111019 (01 07০ 0205) টিটো] 267৮৩001905 
60 6১০ ০060৩070102] 00৮ 9৩০০0191705 51525 0105 17019100100, [জানে 
10702103 06 ১1৮৪১ 1০৮ 005 7129 07 ১৮৪, ৬1710) 15100 196. 00106 109 111009 
(06 চা) 1039). [যে 9006 টোন্ুরত 09170616010071000 50191919996 010 006 
17775210061005 016 010067606 11001050106 70999 95 9006 109 9৮৪, 1-৪. 10৩ 
[19০01900110 17101) 91597৭0056৯ 115 15 20681912. 51008100015 1005 18061 
80019190101 19 27001001] 005, 11 ৬১৪] 80100200075 ৪0 ঠা ৮১৪৬৮ ৪190 
06০ 070৮ 07086 0158 10105610 50091010010 00552000106 1৬৫10 09 
131171717,096৭ 06 ৬010৯ 72050100120. 
স্বভাবতই এ ধরনের কাক্পাঁনক ব্যাখ্যা নৃত্যকলায় করণ ও অগ্গহারের ভূমিকার 
যথার্থ ঘূল্যায়ণ-এ দশঘ'ক!ল বাধা সৃচ্টি করেছে । 
নাট/শ(দ্ত্ে অঙ্গাহার প্রসঙ্গে ভরত 
“£দ্বেদৃত্তকরণে চেব ভবতো। নুস্তমাতৃকা | 
দ্াভাং ত্রিভিশ্ততুশ্ডিবাপ্যঙ্গহান গু মাতভিঃ ॥ 
ত্রিভিঃ কলাপকং চৈব চতৃভিঃ খণ্ডকং ভবে । 


৬ম টি 


পঞ্চৈব করণানি স্ুযাঃ সংঘাতক ইতি ম্মঃ | 
ষন্ডভিবাসপ্ুভিবাপি অষ্টভিস্তথা । 
করণৈরিহ সংযুক্ত অঙ্গহার। প্রকীতিতাঃ ॥ 


হস্ত ও পদের পারস্পরিক সহযোগে করণ হয় | চার, করণ, খণ্ড, মণ্ডল এগুলি 
পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঞ্গি জড়িত ৷ হন্তকর্মের সঙ্গে গতির অন:করণাত্মক আঁভনয়ে 
বিভিন্ন পাদভেদে বািভন্ন চরণকমের রূপায়ণে এগুলির প্রয়োগ অপরিহাধ | পাদ, 
জঙ্ঘা, উরু ও কাঁট যুগপৎ 'বিচিন্রভাবে চালিত হলে চারখ হয় । অথাৎ একপায়ের 
প্রচারে চারী, দুই পায়ের প্রচারে করণ, আবার করণসমূহের সংযোগে খণ্ড এবং 
কয়েনাঁট খণ্ডের সংযোগে মণ্ডল ৷ আভিনয়দপ'ণের মতে বিশিন্ট ভঙ্গণতে শরপর 
সংগ্থাপনের নাম মণ্ডল । স্থানকঃ আয়ত, আলাঁঢ়, প্রে্খন, প্রেরিত, প্রত্যালধঢ়, স্বন্ডিক, 


চি 


৯০৭ 


মোঁটিত, সমপচী ও পাশ্বসডখ-এই দশাটি মণ্ডলভেদ । নাট্যশাস্তে মণ্ডলভেদ ভিন্ন- 
রূপ £ যথা-ভ্রমর, আস্কশ্দিত, আবত“ সমোৎসারত, এড়কাব্রখাড়ত, অভ্ডিত, সকটাস্য, 
অধ্যর্থক. 'পিম্টকুট ও চাষগত | 

পাদ, জঙ্ঘা, উত্ন ও কাঁট-এই অঙ্গগীলর সহযোগে যেমন চার আবার তেমাঁন 
এই করণ, খণ্ড ও মণ্ডল সকল কর্মই চারীর সংযোগে গঠিত । এক পায়ের প্রচেষ্টায় 
চারী, দই পায়ের প্রচেষ্টায় করণ । আবার মোটামুটি ছয় থেকে নয়াঁট করণের সমাবেশে 
অঙ্গহারের প্রয়োগ । সতরাং এই সকল কমেই চারশর প্রভাব সংস্পঞ্ট | 

নাট্যশাস্দে বাণত করণাবলশ ? 

১. তলপা্পপুউ-পাশ*্বদেশ সন্নত থাকবে এবং দ:ট হস্ত মাণিবন্ধে কুণ্িত হবে । 
পরে ঘরে একাঁট অপরটির উপর আসবে । পূষ্পপুটে হস্ত দুটি এমন- 
ভাবে স্থাপিত হবে যাতে একাঁট ফলের আকারে তা ঘুরে আসে। 
পূত্পার্জলিক্ষেপে ও লব্জায় প্রযুক্ত হয় । 

২. বঁতিতি-হস্ত দুটি শকতণ্ডু মুদ্রা করে পরে ঘ:রিয়ে এনে নিচে নামাতে হবে | 
মাণবন্ধে কৃণ্টিত করে একই সময়ে ব্যবৃত্ত ও পাঁরবাতিতি করে উরুদ্বয়ে 
আনতে হবে । পতাকা অবস্থায় স্থাপিত হলে অসংয়া বাক্যার্থের আভনয় 
বোকাবে । আর নিম্নমূখ হয়ে ঘার্ধত হলে ক্রোধ প্রকাশ করবে। 

৩. বাঁলিতোরু-বক্ষক্ষেত্রে যূগপৎ হস্তদ্বয়কে ব্যবাঁতক করে আক্ষিপ্ত পাদচারশসহ 
পতিত হবে । পরে পাঁরবাতিত হস্তদ্বয়কে বক্ষদেশে অধোমূখ শুকতুণ্ড 
করে রাখতে হবে । বদ্ধাচারী দ্বারা গ্িতি অবলাদ্বিত হবে । মুগ্ধা 
ন।য়কা ও স্ত্রলোকের লঙজ্জাজাড়িত আবেগ প্রকাশে প্রযন্ত হবে। 

৪: সমনখ-শির, অধর ও বক্ষ এক সর্লরেখায় প্রসাঁবিত. পাদগ্বয় প্রলদ্বিত এবং শরধর 
স্বাভাবক অবস্থায় থাকবে ৷ মণ্ডে শিল্পনর প্রথম প্রবেশে প্রযাবন্ত হয়! 

& লশন-সমনখ অবশ্থানে পতাকাগীল বক্ষে স্থাপিত হবে । মস্তকের নিম্নভাগ 
সম্মুখে প্রসারত হবে, গ্রীবা নত । প্রিয় অভ্যর্থনায় প্রযন্ত হয়। 

৬. স্বান্তকরোচিত-রেচিত, আধৃবদ্ধবক্র, স্বস্তিক, বিপ্রকীর্ণ, পক্ষপণ্চিতক ও প্ক্ষ 
প্রদ্যোতক--এই ছয়াঁট নৃত্যহস্তের প্রয়োগ পরম্পরায় স্বাস্তকরোচিত হয়। 
স্থান অবাহথবক ৷ নত্যপ্রধান অভিনয়ে আনন্দাতিশয্য বোঝাতে প্রয্ত 
হয় । 

৭. মণ্ডলস্বস্তিক- হস্তদ্বয়কে চতুরমত্র এবং উধর্মণ্ডলী করে বিচ্যবা চারী প্রয়োগে 
স্বাদ্তক অবস্থানে মণ্ডল স্থান রচনা করতে হবে। শিকার, অপমান 
অথদ্যোতক। 

৮. নকুট্রক-পদদ্বয় নিকুটিত (উন্নমিত ও িবনামিত ) হবে । বাহ্‌ ও মস্তক অণ্চিত 
( দোলায়ত ) হবে। এবং হস্তাঙ্গ,লি মুখের দিকে থাকবে । অবস্থান 
মণ্ডল স্থানে । আত্মপ্রশংসাসচক আভিনয়ে প্রযন্ত হয়। 

৯. অপাাঁব্ধ-বামহন্তে কটকামুখ বক্ষে স্থাপিত । পদদ্বষ গোড়ালি দ্বারা যুস্ত হয়ে এক 
নমকোণে স্থাঁপত হবে । দুই হস্ত পরে প্রসারত হবে। অসয়া এবং কোধ 
প্রকাশে এর প্রয়োগ । ণঁ 


৯০৮ 


৬০, 


৯৯) 


৯২ 


১৩. 


৯৪. 


১৮, 


১৬, 


১৮, 


অর্ধীনকুট্টক-বাহ্‌ এবং মস্তক আত করতে হবে । হস্ত অলপল্লব এবং পদ 'নকুটরক 
হবে । 'নকুট্রক করণের ক্রিয়াবাধ এক্ষেত্রেও প্রযেজ্য । আত্মপ্রশংসা 
যেখানে প্রকাশে অপাঁরণত এই ভাব প্রকাশে প্রয-ন্ত হয়। 

ক1টচ্ছিন্ন-ভ্রমারকা চারীর দ্বারা পষয়িক্রমে একটি কঁটিকে ছিন্নরূপে রেখে মণ্ডল- 
স্থানে দাঁড়িয়ে বাহুর উপরিভাগে পল্লব হচনা করতে হবে। পুনরায় 
অপর অঙ্গের দ্বারাও এই রকম করতে হবে । তিন বা চারবার এই ক্রিয়া 
করতে হবে । ইহা বিস্ময় প্রকাশে প্রয-্ত হয় । 

অর্ধরেচিত-মণ্ডলদ্থানে দাঁড়িয়ে ব্ষদেশে কটকামুখ ইস্তদ্বয়ের একাঁটকে সূচীমুখ 
নত্যহন্তে পারবাঁতত করে পাম্বে প্রসারণ করে মণিবন্ধ থেকে নি'নাভি- 
মুখী করতে হবে । চরণ উদঘাঁট্রত ক্রিয়ারত থাকবে । পাশ্ব হবে সন্গত । 
এর নাম অধরেচিত । পর্ঁয়ক্রমে ডানে ও বামে করতে হবে । ইহা পলায়ন 
ও সামঞ্জসহীন কম: প্রকাশে প্রযুক্ত হয় । 

বক্ষস্বান্তক-বক্ষদেশে চতুরম্্ হস্তদ্বয় রেচিত করে ব্যাবস্ত হস্ত দ্বারা বক্ষের সামনে 
দবাপ্তকাকারে রাখতে হবে । ইহা লঙ্জাজনিত কোনো কিছ: প্রকাশ করতে 
না পারার জন্যে অনুতাপ বোঝাতে প্রযনন্ত হয়। 

উন্মন্তক-আবদ্ধাচারী সহযোগে এই করণের প্রয়োগ হয়। স্বম্তিক পদদ্বয়ের 
একটিকে কুঁণিত করে সামনে প্রসারিত ও অগ্টিত করে নিপাতিত করলে 
আবিদ্ধাচারণ হয় । পধাঁয়ক্রমে অনুকাতি হলে উন্মত্তক করণ হয়। আত 
সৌভাগ্যাঁদ জানত গর্ব প্রকাশে ইহা প্রযুক্ত হয় । 

স্বান্তক-চতুরত্রের পর উদ্বেন্টিত হস্তকরণের দ্বারা হস্তদ্বয়কে 'নিক্কান্ত করে 
বাঝার্তক্য করণের-লাফাইয়া যুগপৎ হস্ত এবং পদদ্বয়ে স্বান্তক রচনা 
করতে হবে ৷ অন্ব্ষেণ, নিষেধ, উগ্রতা প্রভৃভি ভাবপ্রকাশে প্রযুস্ত হয়। 

পচ্ঠস্বাপ্তক-উদ্বেষ্টিত 'ক্রিয়া দ্বারা বাহুদ্বমের বিক্ষেপ সহযোগে অপক্রান্তাচারী 
করতে হবে । এরপর অপবোঁন্ঠত 'ক্রিগা দ্বারা হস্ত ও পদে স্বন্ভিক রচনা 
করতে হবে । শত্রু সন্ধান, 'নিষেধ, প্রচণ্ডতা প্রভৃতি ভাবপ্রকাশে প্রযুক্ত 
হয়। 

1দক-স্বঞ্তিক- পূর্বে যেস্বান্তক লক্ষণ রচনা করা হয়েছে তা যখন বহাঁদকে করা 
হয় তখনই তা দিকং্বান্তক ৷ গীতকালশন অ'গভ্গির সমন্বয় প্রকাশে 
প্রযুক্ত হয়। 

অলাত--দক্ষণ চরণ দ্বারা অলাতাচারা প্রয়োগ করার সময় দাঁক্ষণ হচ্ডে নিতদ্ব 
ভঙ্গ করে চতুরস্র করতে হবে । বাম পদের দ্বারা উধর্বজান.চারী করতে 
হবে ইহা লালত বৃত্তে প্রযোজ্য । 

কাঁটসম-আক্ষিপ্ত চারীর পরে অপরান্তাচারীর প্রয়োগ করতে হবে । সেই সঙ্গে 
একটি হস্ত নাভিস্থ হয়ে কটকামুখ হবে, অপর হস্ত কাঁটিতে অর্ধচন্দ্রু ধারণ 
করবে । সেই পাশ্বাঁটি নত এবং অপর পাশর্ব উদবা'হত হবে । এই করণে 
বৈষ্বস্থান ও ভঙ্গী প্রধান। ইহা বিঘনাশের জন্যে সং্রধার কর্তক 
জঙ্জরের প্রতিষ্ঠায় প্রযুস্ত হয় । 


১০৯ 


২০. 
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২০, 
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৯, 


৯৯০ 


আ'ক্ষপ্তরেচিত-বামহস্ত হৃদয়ে "স্থিত, অপর হস্ত উধেব এবং পাশ্বদ্বয়ে বাবার্তত 
করণ দ্বারা ক্ষিপ্ত এবং হংসপক্ষের দ্রুত ভ্রমণ রূপে রেচিত হবে । তারপর 
একাঁটি হস্ত আক্ষিপ্ত হয়ে নিজদিকের বক্ষদেশে অধোমুখে আনত হবে, 
তারপর অণ্িত এবং রেচিত হয়ে সংশ্লিষ্ট বাহ্‌ অপাবিদ্ধ হবে ৷ পদদ্বর 
অত এর সচী আকারে ম্থাঁপত হবে । দান, প্রাতিগ্রহণ প্রকাশে 
প্রযন্ত হয়। 

বক্ষিপ্তাক্ষিপ্তক-একটি হন্তের ব্যাবর্ত ক্রিয়াকালে সেই পদের বহিঃনিগ্গমন করাই 
বক্ষেপ। দ্বিতীয় হস্তে তখন চতুঃত্র। পুনরায় পাঁরবাঁতত করণের 
দ্বারা প্রথমোন্ত হস্ত পদের আক্ষেপ (পূর্ষ অবস্থায় আনয়ন করা ) এবং 
দ্বিতীয় হম্তপদের 'িক্ষেপ । গমন, আগমন স:চিত করার জন্যে ইহা 
প্রযুস্ত হয় । 

অধদ্বপ্তিক-পদপ্বয়ে স্বান্তিক । দক্ষিণ হস্তে করিহগ্ত এবং বাম হস্তে কটকামুখ করে 
বক্ষে রাখতে হবে । ঝাব্ত ও পাঁরবাতিত হবে । বাক্যার্থাভিনয়ে এর 
প্রয়োগ নেই ৷ কেবল নৃত্যে এর 'বাঁনয়োগ । 

আত-কারহস্তকে ব্যাবৃত ও পারবুস্ত করে নাসিকাগ্রে আণ্ণিত করলে অ্িত করণ 
হয়। তখন এ হস্তে অলপল্পব রচিত হবে । অন্য হস্ত ঝক্ষদেশে থাকবে । 
সম্মখস্থ বিষয়ে কৌতুক প্রদশন বুঝাইতে ইহা প্রযস্ত হয় । 

ভূজঙ্গন্রাসিত-নিকটে সপ" দেখে শঙ্কায় ন্রাসে পা তুলে সরে যাবার যে ভঙ্গী তাই 
ভূজঙ্গতাসিত । চরণ উৎক্ষিপ্ত । উরু, কাঁটি ও জান-একটি 'ন্রভূজ গঠন 
করবে। ব্যাবান্ত ও পরিবৃত্তির সহায়তায় এক হস্তে ডোলা হস্ত, অপর 
হপ্তে কটকামুখ | ভ্রাস বুঝাইতে প্রযন্ত হয় । 

উধঞ্জান-চবণ বৃশ্চিক অবস্থায় এক হস্ত পাশ্রে নিকৃণ্টিত । বামপদের দ্বারা 
উধর্ধজান চারী এবং অপর দিকে অলাতা চারী ৷ ইহা ললিত ন:ত্যে 
প্রযুক্ত হয়। 

নিকৃণ্টিত-চরণ পশ্চাৎ প্রসারত করে এক হন্ত শিরপা*্ব ক্ষেত্রে অরাল এবং 
[দ্ব্তায় হস্ত নাসাগ্র ক্ষেত্রান্সারী বক্ষের উপর 'দয়ে প্রসারিত করে 
অরাল করলে 'নিকুণ্ণিত করণ হয় । পযয়িক্রমে ঘাঁর্ণত ও অপস্পিত 
হবে। ওৎসূক্য, আকাশ গমনোন্মুখ, বিতক্ণ  প্রাণিধান প্রভৃতি 
ভাবপ্রকাশে প্রযুক্ত হয় । 

মন্তীল_ হস্ত দুটি উদ্বেষ্টত ও অপাবিদ্ধ হবে । পদন্বয় স্খলিত ও অপসৃত 
হবে ৷ পরে বামহস্ত রেচিত হবে । ঘূর্ণন ও উপসর্পন সহযোগে 
পযয়িকমে বার বার করতে হবে | মন্ততা প্রকাশে প্রযান্ত হয় । 

অর্ধমন্তীল-রেচিত বামহন্তে হংসপক্ষ মূদ্রা করে দ্রুত ভ্রমণ করাতে হবে । বাম- 
পদ নিকৃট্রিত। স্খালত চরণ অল্প মন্ততা প্রকাশে প্রযন্ত হয়। 

রোচিত-নিকুট্রিত-দক্ষিণহস্ত রেচিত হয়ে দক্ষিণ পদে 'নিকুট্রিত হবে। বামহস্ত 
দোলায়িত, দ:টি হস্ত প্রাঙ্গমূখ হয়ে নাভিতটে স্থাপিত হবে । ডোলা 
হন্তের বর্তনা দ্বারা গমনাগমন সচিত করবে । 
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পাদাপাঁবদ্ধ-পদদ্বয় সূচীবিদ্ধ ও অপক্রান্ত বাঁহমূখ হস্তদ্বয় কটকামুখাকারে 
নাভিদেশে হ্থাপিত। সচ*মুখাকারে একাঁটি পদ অপর পদের সঙ্গে 
মিলিত হয়ে অপক্রান্তা চারশর অনুষ্ঠান । এবং একই রিয়া অপর পদ- 
দ্বারা আবৃত হবে । 
বাঁলত-_ এখানে তিনবার ঘুরতে হয়। দক্ষিণহস্ত বাঁতত ও আঘ্ণত হবে। 
বামহস্ত দোলা য়িত | উভয়াদকে ভ্রমর চারী ৷ ললিত নত্যে গ্ুযু্ত হয়। 
ঘৃর্ণিত_ পদ স্বস্তিক ও অপসৃত (এক পা ফেলা ও অপর পায়ের গোড়ালি 
উচু হয়ে থাকবে )। বামহদ্তে করিহস্ত, দক্ষিণহস্ত 'ববতিতি। শুদ্ধ 
নৃত্য প্রযুস্ত। 
ললিত- পদদ্বয় বার বার খুঁট্রত হবে এবং বাম জানুকে উধের্ স্থাপন করে তার 
উপরে দক্ষিণহদ্তে লতাহস্ত চ্থাঁপিত হবে। উভয় দিকে আব্ত্ত হবে । 
[িলাসযযন্ত নৃত্যে প্রযুক্ত হয় । 
দণ্ডপক্ষ-জ।নু উধর্চচারী অবস্থায় ভূজঙ্গন্রাসিত ভঙ্গ । লতাহদ্ত ৷ যথাক্রমে 
একপাশ্ব থেকে অপর পাশের্ব আবৃত্ত হবে । নৃত্যে প্রযুক | 
ভুজঙগন্রস্তরেচিত-এখানে দুই হম্ত বামরাশের চ্থ।পিত হবে এবং তিনবার বলিত 
করে হদ্ত দুটি লতারোচিত হবে । ন:ত্যে প্রধুক্ত। 
নৃপুর- ভ্রমলী চারীর পরে এক পদ পশ্চাতে অভত করে ভূমিতে দ্রুত ছাপন 
করতে হবে । এবং হন্ত, পদ: কটি, গ্রীবা সবই রেচিত হবে । 
নৃত্যে প্রয,ন্ত। 
বৈশাখ রোচত-এখানে পদ দ্বস্তিক অবস্থায় আক্ষিপ্ত হবে। হস্তদ্বয় উদ্বো্টত 
হবে। রেচিত নৃত্যহস্ত হংসপক্ষ অবস্থায় দ্রুত ছন্দে ভ্রমত হবে। এর 
সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পদ, কঁটি ও গ্রীবা রেচিত হবে । 
লমর- এখানে তিনবার বলন হয়, বামকর অশ্টিত। অনাকর চতুর | চতুর করে 
1তনাঁট অগগএল প্রসারিত, কানিষ্ঠঞা উদ্বে এবং অঙ্গজ মধ্যে স্থাপিত 
হবে! পা স্বাদ্তক। দুই পাশ্বেই আবাঁততি হবে। ইহা উদ্ধত গাঁত 
প্রকাশে প্রযূন্ত হয় । 
চতুর বক্ষদেশে বামহদ্ত অলপল্লবাকারে, দক্ষিণহদ্ত চতুরাকারে । দক্ষিণ 
পদ কৃট্রিত, ইহা বস্ময়, অসংয়া ও 'বিদ্‌ষকের ক্রিয়ায় প্রযু্ত হয়। 
ভুজঙ্গত-ভূজঙন্রাসত চারীঁ দক্ষিণ পদের সাহাযো করতে হবে, দক্ষিণহন্ত 
রেচিত, বামহস্তে লতাহম্ত, হদ্তপদ চারিদিকে দণ্ডের মতো [বিক্ষিপ্ত । 
দণ্ডকরেচিত-দণ্ডবৎ হস্ত বিক্ষেপণ হনে এবং চরণ বৃশ্চিক অবস্থায় স্থাপিত হয়ে 
দুই পদই 'নিকুট্রিত হবে। ইহা প্রমোদ নৃত্যে প্রযাত্ত হয়। 
বৃশ্চিক কুট্রিত -হস্তদ্বয় ব্‌শ্চিক কুঁট্িত অবস্থানে অর্থাৎ পৃঞ্ঠ-ভাগে জঙ্ঘা রেচিত 
করে চরণ পযয়িরুমে পৃষ্ঠে হ্থাপন করতে হবে । হস্ত দুটি নিজ বাহুর 
উধর্তভাগে অলপদ্মাকারে নিকুট্রত । ধিদ্ময়, ব্যোমযান, ইচ্ছা প্রভৃতি 
প্রকাশে ইহা প্রযযস্ত হয়। 
কটভ্রা্ত-কাঁটি রেচিত হবে, পদদ্বয় পশ্চাতে সাত । ভ্রমরণ চারখ সহ হস্তদ্বয় 
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ধ্যাবত্ত ও পাঁরবাতিত করে চতুরম্্র ভঙগগ । তালের মাঝে মাঝে যতপূরণে 
ও ইতম্ততঃ পাদচারণায় প্রয্ত হয়। 

লতাবৃশ্চিক-বামহস্ত লতা অবস্থায় স্থাপিত হবে। চরণ প্রথমে বৃশ্চিক, কাঁটদেশে 
অলপদ্ম এবং তা পযয়িকমে ছিন্ন হবে । অথাঁং দক্ষিণ পদ পৃন্ঠদেশে, 
বামপদ ভূমিতে স্থাপপিত। কাঁট পযয়িরুমে উন্নমত ও নমনিত হুব। 
আকাশ উল্লম্ষন বোঝাতে প্রযন্ত হয় । 

ছিন্ন- দেহ বৈশাখ ভাঙ্গতে, চরণ বৃশ্চিক অবস্থায় স্থাঁপত, হস্তদ্বয় 
অলপদ্মাকারে কাঁটর পান্বদেশে স্থিত, কটি ছিন্নাকার। ইহা তাল 
দেওয়া এবং অঙ্গ প্রতিসারণে প্রযুক্ত হয় । 

বৃশ্চিক রেচিত-স্বস্তিকাকার হস্তদ্বয় 'বিশ্লিষ্ট হয়ে রেচিত হবে, পদদ্বয় পুচ্ঠে 
আত বৃশ্চিকাকার । আকাশগমন বোঝাতে প্রযুন্ত হয়। 

বৃশ্চিক- আলাঢ় স্থানকে অবস্থান । পৃচ্চ দূরে সন্গত। কারিহস্তাকারে হস্তদ্বয় 
বক্ষে স্থাপিত । পদদ্বয় পশ্চাদভাগে বৃশ্চিকের পচ্ছের ন্যায় স্থাপিত । 
এরাবত, ব্যোমযান বোঝাতে প্রযুস্ত হয়। 

ব্যংসত-হস্তদ্বয় উধেক ও অধোমুখে 'বিপ্রকীণ" হবে । পরে এক পাশের্ব স্বাস্তক 
রেচিত হবে। পদ 'নিকুট্রত। আলশঢ় স্থানক্‌ | হনুমান প্রভাতি বানর- 
গণের পারিক্রমে ইহা প্রযোজ্য। 

পাশ্বণনকুট্রিত-পায়ের অঙ্গচ্ঠের দ্বারা চরণে বৃশ্চিক । স্বস্তিকাকার হস্তদ্বয়ের 
একাট পাম্বে" আনত হবে এবং উধর্থমুখ হয়ে নিকুট্িত হবে, অপর 
হস্ত অধোমুখ | অনুরূপ ভাবে চরণও িকুট্রত | বার বার প্রদর্শন ও 
গতি বোঝাইতে প্রযুক্ত হয়। 

ললাট তিলক-পূঞ্ঠের দিকে পা কুণিত করে পদের অঙ্গ-ষ্ঠ দ্বারা কপালে 'তিলক- 
চিহ আকার ভঙ্গ করা, তৎপরে পদক্ষেপ । বিদ্যাধরের গাঁতিতে 
প্রযন্ত হয়। 

ক্লান্ত আঁতিক্রান্ত চারার সাহায্যে পদ কাঁ9ত হবে, দাউ করে আক্ষিপ্ত, বামপদ 
নামত । প্রসারিত হস্ত ব্যাবার্তিত করে কটকামুখাকারে বক্ষে স্থাপিত 
হবে । অপর পাশ্ব্ও একই রূপ করতে হবে। উদ্ধত পাদচারে 
প্রযুন্ত হয়। 

কুত- বামপাশ্বে* স্থিত অবস্থায় দক্ষিণপদ উলন্তোলন করে উান হবে । 
বাহুদটি প্রলদ্বিত ৷ দাঁক্ষণহস্ত অলপদ্মাকারে বামপার্রকে স্থাপিত, 
বামপদ অগ্রতল সণ্টজার আকারে । অতাঁবৰ আনাম্দিত দেবতার আঁভনয়ে 
প্রযুস্ত হয়। 

চকুমণ্ডল-অভ্যন্তরে অপ্পাঁবদ্ধ এবং পদদ্বয় পষয়িকুমে স্বস্তিক ও অপবিদ্ধ হবে । 
আঁভ্ডিতাচারী সম্পন্ন করে গোলাকার হস্তসহ মধো চক্রের ন্যায় আবত'ন | 
দেব পূজায় ও উদ্ধতগাতিতে প্রযন্ত হয়! 

উরোমণ্ডল-দ:ট হস্ত বক্ষের নিকটে মণ্ডলিত হবে । বেগে হস্তপদ আক্ষিপ্ত 


হবে। অথাঁ বদ্ধা ও 'দ্থতাবন্থাচারশ অনহ্ঠানসহ করদ্বয় উরোমণ্ডলা- 
কারে থাকে । এই করণ শিবের প্রিয়। 


৫&৫, আক্ষপ্ত-অঙ্গলতল উধের্ব, পাম্বে পা উধেক প্রসাঁরত | অথাৎ আক্ষিপ্তাচারশ 
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অনুচ্ঠানসহ হস্ত কটকামুখাকার বা চতুরাকার | বদ্‌ষকের গতিতে 
প্রযস্ত। 

তলাবিলাঁসত-একটি পদ পজ্ঞদেশে প্রসৃত, দুটি হন্ত সাণটততল অবস্থায় উধের্ব 
এবং পতাকার হস্তের সঙ্গে পদ যুন্ত অবস্থায় । এবং বমশঃ অপর 
পাশ্বেও এইরূপ হবে । সন্ধার প্রভূতিতে ইহা প্রযুক্ত হয় । 

অর্গল- বামপদের কনিষ্ঠ অঙ্গুলির পাশ্র্বে আড়াই তাল দূরে নিশ্চল জজ্ঘাসহ 
দক্ষিণ চরণ প্রসাঁরত । এই সঙ্গে বামপাশ্র নিষ্পন্দ বাহংদ্বয় বিক্ষিপ্ত 
হবে। অলপল্লবাকারে যুন্ত হবে। অঙ্গদ প্রভৃতির গতি বুঝাইতে 
প্রয়োগ হয় । 

বাক্ষপ্ত--বিদ্যতত্রান্তা ও দণ্ডপাদা চারীর অন:গ্ঠানের পর উদ্বেত্টিত ও 
অপবোণ্টত ক্রিয়াসহ হস্তদ্বয় সম্মুখে ও পশ্চাদভাগে রেচিত করে পাশ্বে 
বিক্ষিপ্ত করতে হবে। দ্রুত আবাঁতত হবে । উদ্ধত গাঁতির আভনয়ে 
প্রযুক্ত হয় । 

আবর্ত- হন্ত দুট স্কন্ধের নিকটে মুষ্ঠিবদ্ধ হবে এবং পদ কুণ্িত অবস্থায় 
উত্ধীক্ষপ্ত করে এক পাশ্্ব থেকে অপর পাশ্বে দোলায়ত হবে। অর্থাৎ 
চাষগাত চারীর সহায়তায় উদ্বেন্টিত ও অপবেঘ্টিত অবস্থায় হস্তদ্বয় 
দোলাকারে থাকবে । সভয় গাঁততে ইহা প্রযংন্ত হয় । 

ডোলাপাদ-উধর্জান: চারীর পরে অনুক্ঠিত হবে ডোলাপাদা চারী। হন্তদ্বয় 
ডোলাকারে থাকবে । শুদ্ধ নৃত্যে প্রযুক্ত হয়। 

[বৃত্ত হন্তদ্বয় রেচিত হবে, পরে সচঈবিদ্ধ অবস্থায় তিনবার বিনিবতিত হবে। 
অর্থাৎ প্দদ্বয় আক্ষিপ্তা চারীতে, ব্যাবৃন্ত ও গরিবৃত্ত ক্রিয়াসহ 
হস্তদ্বয় ভ্রমারিকা অন.ভ্ঠানসহ রেচিত। উদ্ধত গাঁতিতে প্রযযুন্ত হয় । 

1বানবৃত্ত-হন্ত দুটি রেচিত হবে এবং পাশর্ব থেকে সম্মুখে পাতিত হবে । অর্থ 
সূচ্যাকারে একাঁট পদের দ্বারা অপর পদের গুলে স্বান্ত করতে হবে | 
ব্যাবস্ত ও পাঁরবার্তত "ক্রিয়া সহ কাঁটদেশ এক পাশ্বে বলিত হয়ে 
বদ্ধাচারী অবস্থায় করদ্বয় রেচিতাকারে রাখতে হবে । ইহা উদ্ধত গাঁতিতে 
প্রযুস্ত হয়। 

পাশবকাম্ত-পদগ্বয় পশ্চাতে কুণ্টিত, বক্ষ সমুন্নত এবং হন্তদ্বয় পদদ্বয়ের 
অনুগামগ । কোনো কোনো ক্ষেত্রে হন্তদ্বয় আভিনয় অন:সারে পারিঝাতিত 
হতে পারে । ভীমসেন প্রভৃতির ভীষণ গতি বুঝাইতে প্রযুস্ত হয় । 

নস্ান্তত-মধ্যমা কপালে 'তিলক 'চিহিতি করার ভঙ্গ করবে, পশ্চাতে একটি পদ 
বাঁলত করে জান মন্তক অবাধ প্রসারিত হবে। একাঁট পদ অপর পদের 
গুলফদেশে কুণ্সিত। বক্ষচ্ছল. সমুন্সত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে হচ্ত 
বৃশ্চকাকার হতে পারে । শিবের অভিনয়ে প্রযস্ত হয়। 
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বদযাংভ্রান্ত-একাঁটি পদ সর্বতো মণ্ডলাবদ্ধ অর্থাৎ সম্গখে প্রসারত অবস্থায় 
উরুমূলকে কেন্দ্র করে চাকার মতো ঘুরবে । পশ্চাৎ দিকে ভ্রামিত 
চরণ মন্তক দেশে বৃত্তাকারে সবাঁদকে ভ্রামিত হবে। উদ্ধত গাঁতিতে 
প্রযোজ্য । 

আ'তক্লাম্ত-আতিক্রান্ত চারীর অনূম্ঠানের পর হচ্তদ্য় প্রয়োগঅবাধ অবন্থায় 
থাকবে । চরণ সম্মখে প্রসারিত। হন্তপদ আক্ষিপ্ত করে তিনবার 
বিবাতি'ত হবে । 

[ববাতত-বামহম্ত রেচিত অবন্হায় কর্ণে অন্িত। দাঁক্ষিণহস্ভতে লতাহঙ্ত | 
মেরুদণ্ডের িম্নদেশে একটি পদ ও একটি হস্ত বিবত হবে । 


গজকী়িতক-ডোলাপাদা গজরশীড়তক হবে যখন একট চরণ দ্রুত উৎক্ষেপ সহ 


সম্মূখে পাঁতিত হবে । 

তলসংস্ফোিত--হস্তদ্বয় তলসংস্ফোঁটিত অথত্ি একসঙ্গে হস্তদ্বয় পতাকা হস্ত হয়ে 
পরে পরদ্পরের সঙ্গে সংযন্ত হবে। পা পুচ্চে প্রসারত হয়ে সম্মখে 
পাঁতিত হবে'। 

গরূড় প্লুতক-শির সমূল্সত, বক্ষ উন্নত । হন্তদ্বয় লতাকার ও রেচিতাকার। চরণ 
বশ্চিকাকার, একাঁটি পারব নমিত। 

গণ্ডসচ-একাটি হস্ত গণ্ডে আণ্চিত হবে, অপর হস্ত উধের্য সমবঝোণ্টিত হবে এবং 
সূচপাদ ববাতিতি হবে। এই করণের দ্বারা গণ্ডের অলঙ্করণ 
আঁভনয়েয় । 

পাঁরবুশু-হজ্ডদ্বয় উধমণ্ডলণী, একাঁটি পদ 'স্হর থাকবে-অন্য পদ উরুপৃঙ্ঠে 
“হাঁপত হবে ও তিনবার ঘৃণিত হবে। 

পাশ্বজানু-এক হচ্ড মন্ন্টবদ্ধ অবস্হায় বক্ষে স্হাপিত, অপর হন্ত অধ চন্দ্রাকারে 
কটিদেশে রক্ষিত! জানতে সাত করে একটি পদ পৃচ্ছে প্রসাঁরত । 
ইহা যুদ্ধ ও সম্ম.খ সমর বুঝাইতে প্রযুক্ত হয়। 

গপধ্রাবলগনক-একাঁটি চরণ পশ্চ।'দকে প্রসারিত হয়ে স্বাপ্তক রচনা করবে এবং 
লতাকার করদ্বয়ের অঙ্গ-্ঠ ভুমি সংযত হবে। বৃহৎ প্ক্ষধর যুদ্ধে 
গ্রবুন্ত হয়। 

সন্নত-_- হন্তপ্বয় সন্ত অবন্হায় থাকবে এবং পদ কুণ্চিত অবস্হায় সম্মুখে স্হাপিত 
হবে। অথাৎ মৃগপ্নতা চারীর পরে চরণ অগ্রভাগে স্বস্ভিকাকারে স্হাপিত 
এবং হস্তপ্বয় গোলাকার । ইহা অধম লোকের অপসারণে পযন্ত হয়। 

সূচশ- একটি পদ উত্তোলিত ও কুণ্িত করে পাতিত করতে হবে, কিন্তু তা 
ভামস্পর্শ করবে না। সেই দিকের হন্ত কটকাম.খাকারে বামে স্হাপত। 
অপর হস্ত অলপদ্ম রুপে মন্তক দেশে রক্ষিত। অপর পা*্বও আব্ত্ত 
হবে। বিস্ময় প্রকাশে প্রযন্ত হয় । 

অধসূচঈ-যখন একাঁটি পদ সূচীবদ্ধ অবস্হায় অনাপদকে বিদ্ধ করবে তখন সচখ 
করণই অধসূচৌ হবে। অর্থাৎ একটি অঙ্পদ্বারা কৃত সূচকে অধর্সশ 
বলা ঘায়। 
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সূচাঁবিদ্ধ-একটি হস্ত অধচন্দ্রাকারে কাঁটদেশে স্হাঁপিত, অপর হল্ত কটকামুখাকারে 
বক্ষদেশে থাকবে । সূচী আকারে একাঁটি পদ অপর গুল.ফে থাকবে । 
চিন্তা প্রভৃতি বুঝাইতে প্রযস্ত হয় ! 

অপক্রান্তা-হন্তপ্বয় প্রয়োগবসনা অবন্হায় থাকবে । চরণ বৃশ্চিক হবে এবং দুটি 
হস্ত রেচিত হবে। অথাৎ উরু দিয়া বলন পূর্বক একাঁট পদ কুণ্ণিত 
অবদ্হায় স্হাপন উত্তোলিত করে পাশ্রে নিক্ষেপ করতে হবে । এককথায় 
বদ্ধা ও অপক্লান্তা চারী অনুগ্ঠিত হবে । 

ময়র-লালত-হন্তদ্বয় রেচিতাকার, বৃশ্চিকাকার চরণ কুণ্চিত হবে এবং দ্রমরী চারণ 
অনুষ্ঠিত হবে । শির পাঁরবাহিত অবস্হায় তিনবার ঘুরবে । 

সা্পত- হস্তদ্বয় রেচিতাকার, চরণ নূপুর অবস্হায় এনে পায়ের অগ্রতল 'দিয়ে 
পিঠের দিকে অণ্চিত করত ও পরে দ্রুত ভূমিতে পাতিত করতে হবে। 
মন্ত ব্যান্তর নিকটে আগমন এবং দূরগমনে প্রযুক্ত হয়! 

দণ্ডপাদ-আবিদ্ধকর অবস্হ।য় দ্রুত পা পিছনে তুলে মাটিতে স্থাপন করতে হবে । 
অথাৎ নুপুর পাদাচারীর পরে দণ্ডপাদা চারী অন্যাম্তত হয় এবং 
দ্ুতভাবে হস্ত দণ্ডের ন্যায় ম্হাঁপিত হয় । সদর্প গাঁতিতে প্রযোজ্য । 

হাঁরনপ্রুত--জঙ্ঘা অণ্সিত করে পদ ডোলাপাদ অবস্হায় লাফিয়ে, আবার মাটিতে 
সছাপন করতে হবে । মূগ গাতি বুঝাতে প্রযুক্ত । 

প্রেখালত-তিনবার ঘরে হস্তদ্যয় উধের্ব স্হাপন করে অর্গলগনীলকে পরস্পর 
আঁভিমৃখশ করতে হবে । অথাৎ একাটি চরণ দ্বারা ডোলাপাদা চারশ 
অনুষ্ঠানের পর অপর চরণের সাহাযে। উল্লগফষন করা এবং ভ্রমর 
করতে হবে। 

নিতম্ব_ অধোমূখে স্থিত অঙ্গ-লিযুস্ত হগ্তদ্বয় পতাকাকারে মস্তভকদেশে এনে 
পরিবত্ত ক্রিয়ার সাহায্যে তাদের "ক: ধর উপর প্রসারিত করে পরস্পরের 
সম্মুখাঁন করতে হবে। 

স্খাঁলত- ডোলাপাদ অবস্থায় পা দুহাঁট রোঁচত ও ঘাঁণত হবে। এক হস্ত বক্ষে 
স্থাপত অপরাঁটর তল পশ্চাতে ম্থাঁপত। ইহা অপর পাশ্বে 
আবৃত্ত হবে। 

করিহন্ত-বামহস্ভ কটকামুখাকারে বক্ষে স্থাপিত. অপর হচ্ত উদ্বেম্টিত ক্রিয়া করে 
কর্ণদেশে ন্লিপতাকাকারে থাকবে । এবং এ দিকের চরণ অতাকারে 
থাকবে। হন্ত উন্নত অবস্থাতেই এক পারব থেকে অপর পাশ্বে 
বিলোলিত হবে । 

প্রসার্পত-হল্তদ্বয় পাখির ডানার মতো দোলাগ্নত করে পদদ্বয়কে ধরে ধরে 
ভাঁমিতে ঘর্ষণ করে চলতে হবে। আকাশচারণর সণ্চরণে প্রয্্ত। 

ণসংহ বিরুশীড়ত-হস্তদ্বয় পদের অনুগামশ হবে পদ পশ্চাতে প্রসা্পত হবে এবং 
তার সঙ্গে সঙ্গীত রক্ষা করে হ্ড কৃণ্চিত হবে। অপর পাশ্বেও আব্ত্ত 
হবে। ভয়ঙ্কর গাঁতিতে প্রযস্ত হয়। 

1সংহাকার্ধত-পর্বের অবস্থানে হচ্ত, পদ ও শরীর আক্ষিপ্ত হবে। অর্থাৎ চরণ 
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বশ্চকাকার, হচ্তদ্বয় পদ্মকোশাকার অথবা উর্ণনাভাকার। 'সংহের 
আভনয়ে প্রষু্ত হয়। 

উদবূত্ত-গান্র উদবৃত্ত করে একটি চরণ আককক্ষিপ্ত হবে, হন্তদ্বয় তার অনুগামী 
হবে। আ'বিদ্ধ অবস্থায় পা-কে আবেগ্টন করে লাফিয়ে ভূমিতে জ্হাপন 
করা। এবং এরই পুনরাব্ণত্ত | 

উপসত-বামাদকে আঁক্ষপ্তাচারী সম্পাদনের পর হস্ত ব্যাবৃন্ত ও পারবাতিত ক্রিয়া 
করে নত অবচ্হায় দক্ষিণ পাশ্বে এসে অরালাকার ধারণ করবে । 
সাবনয় আঁভগমনে প্রষ,স্ত হয়৷ 

তলসংঘাঁটত-ডোলাপাদা চারা অনংঙ্ঠচানের পর পতাকাকারে হন্তদ্বয়ের তলদেশ 
মালিত হয়ে রেচিতাকার ধারণ করবে । তারপর বৈষবাকারে দাক্ষিণহন্ত 
কটিতে স্হাপিত হবে এবং বামহ্ড রোচতাকার ধারণ করবে । অন:কম্পা 
বুঝাইতে প্রয-্ড হয় । 

জাঁনত-_ পদদ্বয় তলের অগ্রভাগের উপর হ্থাপত হবে (পায়ের পাতার উপর ) 
এবং হন্তপ্বয়ের অঙ্গীলগুীল পরস্পরের আভমুখখ হবে। কাষরিস্তে 
প্রযুক্ত হয় । 

অবহিথক- হন্তপ্বয় বক্ষে স্হাপিত থাকবে তারপরে ধরে ধরে নিপাতিত হবে । 
উরু নিভগন ( বাঁকা ) অবস্হায় থাকবে । অর্থাৎ জাঁনতাচারী অনংষ্ঠানের 
পর অরাল এবং অলপল্লবাকার হস্তদ্বয়, দেহ৬মুখী অঙ্গঃলিসহ যথাক্রমে 
কপালে ও বক্ষে স্হাপিত হবে । তারপর যথাক্মে উদ্বোন্টিত ও বাব্ত্ত 
কুয়ার সাহায্য পাশ্রবে আসবে । তারপর অপবেষ্টন ও পারিব্ত্তি ক্রিয়ার 
সহায়তায় বক্ষদছলে এসে পরস্পরের অভিমুখী হবে । চিন্তা, দংর্বলতা 
প্রভীত বুঝাইতে প্রযু্ত হয়। 

নিবেশ_পদদ্বয় মণল স্হানকে অথাৎ চার তাল অন্তর গ্হাপিত হবে। তারপর 
ধরে ধীরে নিকটউতর হয়ে লাফিয়ে আবার ভূমিতে পাতত হবে। গজ 
আরোহণ আঁভনয়ে প্রযুক্ত হয়। 

এডুকাব্রশীড়ত--লাফিয়ে পড়ার সময় গান্র সন্ত এবং বলিত হবে। হস্ত ঘ.রে এসে 
উরুপৃচ্ঠে অণ্চিত হবে! ইতর প্রাণীর গতি বুঝাইতে প্রযুক্ত হয়। 

উরুদব্‌ত্ত-জঙ্ঘা অণ্টিত হয়ে তৎপরে উদব্‌ত্ত হবে এবং হস্তদ্বয় €লম্বিত এবং 
মন্তক পাঁরবাহিত হবে । অথ উরুদবৃত্তাচারীসহ ব্যাবতনযুন্ত হস্ডদ্বয় 
অরালাকারে ও কটকামুখাকারে উরুপচ্ঠে স্হাঁপত হবে। ঈষর্যা, 
প্রাথনা, প্রণয়জনিত ক্রোধ প্রকাশে প্রযুক্ত হয়। 

মদস্খালতক-পদদ্বয় বলিত হয়ে আধিদ্ধ হবে এবং সম্মুখে প্রসারিত হয়ে কুণ্িত 
অবস্হায় উধর্ধম*খী হবে৷ অর্থাৎ স্বান্তকাকার থেকে পদদ্বয় অপসৃত 
হবে, মস্তক পাঁরিবাহিত এবং হন্তদ্বয় ডোলাকার হবে। ইহা মধ্যম শ্রেণগর 
মত্ততা বুঝাইতে প্রযুন্ত হয়। 

বিফ, ক্রাম্ত-হস্তদ্বয় রেচিত হবে এবং তারপর আবাতত করে উরুপূচ্চে নিকৃণ্ণিত 

অবস্হায় স্হাপিত করতে হবে । 'বিষ্ুর পদক্ষেপে প্রযন্ত হয় । 
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সম্ত্রান্ত-উরু আবদ্ধ অবস্হায় থাকবে । হন্তদ্বয় সূচখ অবস্হায় অপাঁবদ্ধ হবে। 
পদ নিকৃণ্চিত। অথাৎ আ'বদ্ধাচারী করার পর ব্যাবন্ত ও পাঁরবার্তত 
ক্রিয়া সহ হন্ভ অলপদ্মাকারে উরুপচ্ঠে স্হাঁপিত হবে। বান্ততাপূর্ণ 
গতি বৃঝাইতে প্রযক্ত হয় । 

[বিহ্কন্ত-বামহন্ত প্রথমে বক্ষে স্হাপিত হবে। পদগ্বয় উদ্ঘটিত হবে এবং 
হস্তদ্বয় পরে তলসংঘট্রিত হবে । অথ দক্ষিণ হস্ত সূচশমুখ নৃত্যাকারে 
বামহস্তের সম্িকটস্থ হয়ে দক্ষিণপদ সহ নিকুটিত হয়ে বামহপ্ত জদয়ে 
স্থাপিত হবে । অপর পাশ্বেও অনুরূপ ক্রিয়া আবৃত্ত হয়। তারপর 
দক্ষিণপদ সম্যাকার এবং দাক্ষণহস্ত অলপদ্মাকার হয় এবং বামহস্ত 
পূর্ববং থাকে । এইর্‌প বার বার করতে হবে। 

উদ্ঘট্রিত_পান্বদেশ নমিত হবে, তৎপরে প্রথমে হন্তদ্বয়ে অলাতক করে রেচিত 
করতে হবে। অর্থাৎ চরণ উদ্বটিত, সেই দিকের পাশর্ব সন্গত ও 
হস্তদবয় তাল দিতে প্রস্তুত হয় এবং এইরূপ ক্রিয়া অপর পাম্বে আব্ত্ত 
হয় । ইহা হষ প্রকাশে প্রযত্ত হয়। 

বৃষভব্রপীড়ত-পদদ্বয় প্রথমে কুণ্চিত ও আঁণ্চিত করতে হবে, হস্তদ্বয় রেচিত ও 
অণ্িত হবে, মন্তক লে।িত ও বাঁতিত হবে। অথাৎ অলাতাচারীর 
পরে করদ্বয় রেচিত হবে এবং তারপর ব্যাবর্তন কিয়ার সহায়তায় কুণ্িত 
হয়ে স্কন্ধের উপর অলপদ্মাকারে স্হাঁপিত হবে। 

লেলিত-এখানে উভয় পাশ্বে পদদ্বয় স্বন্ভিক ও অপসত হবে এবং মন্তক 
পাঁরবাহত হবে । অর্থাৎ একটি হস্ত রেচিত, অপর হস্ত অলপল্লবাকারে 
বক্ষে স্থিত। মন্তক লোগলত হয়ে এ অবন্হায় উভয় পার্কে বিশ্রাম 
লাভ করে এবং বৈষব ভঙ্গি অবলদ্বিত হয় । 

নাগাপসাঁপতি-হস্তদ্বয় রেচিত, দেহ 'নষণ্ন অবস্হায় চরণ প্রসারিত করে দেহকে 
মণরত করতে হবে । অথাৎ করদ্লন রেচিত, মন্তক পারবাহিত এবং 
পদদ্বয় স্বাণ্তক থেকে অপসৃত। অল্প মন্ততার অভিনয়ে প্রযুন্ত হয় 

শকটাস্য-বক্ষ উদ্বাহত কবে পদদ্বয় উধেঞ বকাকারে প্রসারিত করতে হবে। 
এব অঙ্গলিতল অধোমুখশী ও হন্তপ্বয়ে ভ্রিপ্তাক ম:দ্রা। অথাৎ 
শকটাসা/চারীর পর একটি হন্ত, পদ সহ প্রসারিত হয় এবং অপর হন্ত 
কটকামুখাকারে বক্ষে স্হাপিত হবে। ইহা বালব্লশড়া আঁভনয়ে 
প্রযুন্ত হয়। 

গঙ্গাবতরণ_পদদ্যয় পশ্চাতে উন্নমিত, হস্তদ্বয়ের উপর শির স্থাঁপত | অর চরণ 
উৎক্ষিপ্ত ও অবনাঁমত, হস্তদ্বয় ব্রিপতকাকারে উন্নাত ও অবনমিত হয় 
এবং মস্তকও এইর্‌পে চালিত হয়। গঙ্গার মতে অবতরণ বুঝাইতে 
প্রযূ্ত হয়। 


অঙ্জহার 


একশত আটাঁট করণের পর নাটাশাম্ম অনুসারে বাঁকশোঁটি অঙ্গহার আলোচ্য । 


৬১৯৭ 


আঁভিনবগ-প্ত বলেছেন “অঙ্গহারাঃ অঙ্গানাং হরনানি ইতি অন্রুটিতরংপয়া সমহচিতস্হান 
প্রাপ্তি ৮ 

নাট্যশাম্ত অনযায়শ চ্হিরহস্ত, পর্যন্তক, সূচগীবদ্ধ, অপরাজিত, বৈশাখরেচিত, 
পানবস্বস্তিক, ভ্রমর, আক্ষিপ্তক, পরিচ্ছিন্ন, মদবিলসিত, আলণঢু, আচ্ছুরিত, পাশ্বচ্ছেদ, 
অপসার্সত, মন্তাক্রীড়, বিদ]াদূভ্রান্ত-এই ষোলাটি অঙ্গাহার সমসংখ্যক তালযংস্ত । 

বিৎ্কন্তাপসত, মদস্খলিত, গাঁতিমশ্ডল, অপবিদ্ধ, বদ্কন্ত, উদ্বাট্রত, আক্ষিপ্তরেচিত, 
রেচিত, অর্ধনিকুট্র, বৃশ্চিকাপসৃত, অলাত, পরাবস্ত, পাঁরক্ন্ত রোচিত, উদব্ত্ত 
স্বাসতকরেচিত-এই যোলাটি বিষম সংখ্যক তালয-ন্ত । 

এ ক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে যেমন করণের ক্ষেন্রে প্রাতিভা অনহযায়ণ রূপসংঘ্টির 
জনে/ 'শিজ্পীর অনন্ত করণ সান্টির স্বাধীনতা আছে, তেমান করণসমূহের অনন্ত 
সংসৃম্টি হেতু অঙ্গহারও অনন্ত। এ ক্ষেত্রেও শিজ্পীর সেই স্বাধীনতা আছে। 
পরবতশকালে 'বাভন্ন টশ্ঁকাকার আরও ধ্কছু করণ ও অঙ্গহার-এর উল্লেখ করেছেন, 
1কন্তু এই বাত্রশাটিই প্রধান । 

১. শ্থিরহন্তভ-লীন, সমনখ ও ব্যংসত করণের পর হস্তদ্বয় বিশ্লষ্ট করে আলঢ় থেকে 
প্রত্যালীঢ ভাঙ্গ অবলম্বন করতে হবে । তারপর ব্লমশঃ নিকুউক, উরদ্‌- 
বৃত্ত, স্বস্তিক, আক্ষিপ্তক, নিতম্ব, করিহস্ত ও কাঁটীচ্ছন্ন করণ আশ্রয় 
করতে হবে । 

২. পরযস্তক-তলপুষ্পপুট, অপবিদ্ধ ও বর্তিত,. তৎপরে নিকুটক, উরুদব্ত, 
আক্ষিপ্ত, উরোমণ্ডল, িতদব, কাঁরিহস্ত, কঁটিচ্ছিন্ন এই দশাঁটি করণের 
সমাযোগে পযস্তক। 

৩, সচখাবদ্ধ-অর্ধসূচী, বিক্ষিপ্ত, আবত নিকুট্ক, উরুদবৃত্ত, আক্ষিপ্ত, উরোমণ্ডল, 
কাঁরহস্ত ও কণিচ্ছিন্ন-এই নয়াঁট করণ "বারা সূচীবিদ্ধ হয় । 

৪. অপরাঁজত-দণ্ডপাদ, ব্যংসিত, প্রসাপতক, নিকুট্টক, অধানকুট্রক, আক্ষিণ্ত, 
উরোমণ্ডল, করিহস্ত ও কঁটচ্ছিন্ন-এই নয়াট করণ এর সমাযোগে 
অপরাজিত ৷ 

৫. বৈশাখরেচিত_দুই পাশের্ব কৃত বৈশাখরোচত করণ, তারপরে নুপুর, ভূজঙ্গরু।সিত, 
উন্মত্ত, ম'ডলদ্বন্তিক, 'নিকুট্রক, ডউরুদবৃত্ত, আক্িপ্তু, উরোমণ্ডল, কাঁরহন্ত 
এবং কাঁটাচ্ছি্_ ক্রমানুসারে এই এগারোটি করণের মাধ্যমে বৈশাখরেচিত | 

৬. পাশ্বদ্বাস্তক-দিক্বাস্তক, তারপরে একপাশ্বেকিত অধ নিকুট্রক, আবার দিক 
স্বাস্তক, আবার অপর পাশ্বে কৃত অধনকুটক, আবার 1দিকম্বস্ভিক, 
আবার অপরপার্রে কৃত অর্ধনিকুটক, অপবিদ্ধ, উবুদূবৃত্ত, আক্ষিপ্ত, 
নিতম্ব, করিহস্ত ও কঁটিচ্ছি্ন-এদের সমাযোগে পাশ্বস্বস্তিক | 

৭. ভ্রমর নূপুর, আক্ষিপ্ত, ছিল, সূচী, নিতদ্ব, কঁরিহস্ত, উরোম*্ডল ও কটিচ্ছিম্ন- 
এই আটাঁট করণের দ্বারা ভ্রমর । 

৮. আক্ষিপ্ত-নূপুর, বিক্ষিপ্ত, অলাত, আক্ষিপ্ত, উরোমণ্ডল, নিতম্ব, কারহস্ত ও 
কটীচ্ছিল্ন-এই আটটি করণের দ্বারা আক্ষপ্ত। 

৯. পাঁরাচ্ছিম্ন_-সমনখ, ছিন্ন, সম্দ্রান্ত, তারপরে বামাদকে ভ্রমর, বাম্মপাশ্বে অধসূচী, 
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আঁতক্লান্ত, তৃজঙ্গত্রাসিত, করিহস্ত ও কটিচ্ছিন্ন-এই নয়টি করণের দ্বারা 
পাঁরচ্ছিন্ন। 

মদাবলাসত-মদস্থালত, মন্তুলি, এবং তলস্ফোঁটক-এই তিন করণ প্রথমে 
িনবার করে করতে হবে। তারপর 'নিকুটক, উরূদৃবৃত্ত, কারিহস্ত ও 
কাঁটচ্ছিত্ করতে হবে। 

আলশঢ়-ব্যংসত,. 'নিকৃট্ুক, বামপদের দ্বারা নর. অপব পদের দ্বালগ অলাতক ও 
আক্ষিপ্ত, তারপর উবোমণ্ডল, কাঁরহস্ত ও কাঁটীচ্ছিল্ন করতে হবে। 

আচ্ছরিত-ন:পূুব, ভ্রমর, বাংসত, অলাতক. নিতম্ব, সূচশ, কাঁরহস্ত ও কচ্ছিন্ন 
_এই আটাঁট করণের সাহাব্যে আচ্ছ:রিত হয় । 

পাশ্বচ্হেদ-বৃশ্চিককুটিত, উধর্তজান্‌, আঁক্ষিপ্রস্বদ্িতক, তারপরে আবর্তনান্তর 
উরোমণ্ডল, নিতম্ব, ক'রিহস্ত ও কাঁটীচ্ছিল্ন আশ্রয় করতে হবে । 

অপসাঁপত-অপরুান্ত, তাবপর ব্যংীঁসতের শুধু হস্তাকিয়া, তাবপব যথারুমে কাঁরহস্ত, 
অর্ধসূচণ, বিক্ষিপ্ত, কঁটচ্ছিল্ল, উরুদ্বত্ত, আক্ষিপ্ত, করিহদ্ত এবং 
কটিচ্ছিত্-এর মাধামে হয় অপসারিত । 

মন্তাকীড়-প্রথমে দক্ষিণ পাশের ভ্রমর, নূপুর ও ভূজঙ্গত্রাসিত, তারপর যথাক্ুমে 
বৈশাখরেচিত, আক্ষিপ্ত, ছিন্ন, ভ্রমর, ব্যংঁসত, উরোমণ্ডল, নিতম্ব, কাঁরহস্ত 
ও কটি'চ্ছি্ন করতে হবে ৷ এই অঙ্গহার শিবের বিশেষ "প্রয় । 

বিদযযত্ভ্রান্ত-বাম পান্রে অসশ, দক্ষিণ পারের বিদ্যৎ্ভ্রান্ত, তারপর আবার 
দক্ষিণ পাশ্বে অর্ধসী, বামপাশ্বে বিদ্যত্ভ্রান্ত, তারপব ছিন্ন ও 
অতিক্রান্ত, তারপর বামপাশ্রবে বৃশ্চিক ও কাঁটাচ্ছি্ন-এই প্রাক্িয়ার 
সাহায্যে করতে হবে । 

বিহ্কন্তাপসৃত-নিকুট্রক করণ আশ্রয় করার পর যথাক্রমে অর্ধীনকুট্টক, ভূজঙ্গব্রাসিত, 
ভূজঙ্গন্র্তরেচিত, আক্ষিপ্ত, উরোমণ্ডল, লতাহস্ত ও কাঁটচ্ছিন্ন করতে 
হবে। 

মদদ্খালত-মন্তল্ি, গণ্ডসচী, লীন, অপাঁবদ্ধ, তারপবে দ্রুতভাবে তলসংস্ফো'টিত 
'িন্পন্ন করতে হবে । তারপর কাঁরহ্ত ও কিচ্ছিন্ন করতে হবে। 

গাতিমণ্ডল-মণ্ডলস্বাস্তিক, নিবেশ, উন্মন্ত, উদঘটিত, মন্তুলি, আক্ষিপ্ত, উরোমণ্ডল 
ও কঁটিচ্ছিন্ন কমানসারে করতে হবে। 

অপাঁবন্ধ-প্রথমে অপাঁবদ্ধ করণ আশ্রয় করতে হবে, তারপব সচশবিদ্ধ, তারপর 
হস্তদ্বয়ের উদ্বেণ্টিত ক্রিয়া এবং বদ্ধাচারী সহ ত্রিকের ঘ্ণন, উরংদবত্ত 
উরোমণ্ডল ও কাঁটাচ্ছিল্ন করতে হবে । 

[ব*কন্ত-নিকুট্রক, নিকৃণ্চিত, অ্িত, উরদবৃত্ত, অধণনকুট্টক, ভূজঙ্গতাসিত, তারপর 
করদ্বয়ের উদ্বোষ্টত ক্রিয়া সহ ভ্রমর, কাঁরহস্ত ও কর্টিিম্ন করতে হবে। 

উদ-ঘাট্রিত-নিকুট্টক, উরোমণ্ডল, নিতদ্ব, করিহদ্ত ও কাঁটচ্ছিন্ন ক্রমানুসারে 
করতে হবে। 

আক্ষিপ্তরেচিত-স্বস্তিকরেচিত, পৃ্ঠস্বস্তিক, দিকত্বস্তিক, কটিসম, ঘুঁণত, 
ভ্রমর, বৃশ্চিকরেচিত, পাশ্বানিকুউক, উরোমণ্ডল, সন্নত, সিংহাকা্ধত, 
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নাগাপসর্পিতি, তারপর বক্ষদ্বঙ্তিক. দণ্ডপক্ষ, ললাটতিলক, লতাব-শ্চক, 
নন্তাণ্তত, বিদহতভ্রাম্ত, গজাবিক্লীড়ত, 'িতদ্ব, বিষুক্রান্ত, উরুদ-ব্তত্ত, 
আক্ষিপ্ত, উরোমন্ডল, নিতম্ব, কাঁরহস্ত এবং বিকল্প কঁটিচ্ছিত্ । িছ 
মত পার্থক্য থাকলেও মোটামুটিভাবে আক্ষিপ্তরেচিতে প"চশাটি করণের 
প্রয়োগ আচার্ষেরা স্বীকার করেন। 

রোচত-স্বস্তিকরোচিত, অর্ধরেচিত, বক্ষস্বাস্তক, উন্মত্ত, আক্ষিপ্তরেচিত, 
অধমন্তাল্প, রেচকনিকুট্রক, ভূজঙ্গব্রদ্তরেচিত, নংপূর, বৈশাখরেচিত, 
ভূজঙ্গাণ্চিত, দণ্ডরেচিত, চক্রমণ্ডল, বৃশ্চকরেচিত, বিবুত্ত, বিনিবত্ত, 
বিবর্তিত, গরুড়প্রুত, ললিত, ময়রলিত, সাত, স্খালিত, প্রস্পিতি, 
তলসংঘাঁট্রত, বৃষভব্রীড়িত, লো'লিত-চারিদিকে বিষয় বিভাগ করে 
করতে হবে, তারপরে উরোমণ্ডল ও কিচ্ছিন্ন ৷ 

অর্ধানকুট্ট ক-ন্‌পর, নিবৃত্ত, 'িনকুট্রক, অরধনকুট্র, রেচকাঁনকুট্রক, লালিত, 
বৈশাখরেচিত, চতুর, দণ্ডরেচিত, বৃশ্চিক কুটিত, পার্বনিকুট্রক, সম্ভ্রান্ত, 
উদঘাট্রিত, উরোমণ্ডল, কাঁরহন্ত এবং কাঁটাচ্ছিন্ন ক্রমানুসারে করতে হবে। 

বৃশ্চকাপসৃত-প্রথমে লতাবৃশ্চিক করণ আশ্রয় করতে হবে। তারপর নিকুণ্টিত, 
মন্ডল, নিতদ্ব ( মতান্তরে ভ্রমর ), করিহস্ত ও কটিচ্ছিল্ন করতে হবে । 

অলাত-স্বস্তিক, তারপরে দুইবার ব্যংসিত, অলাত, উধর্ষজান;, 'িকুণ্িত, 
অধ-সূচ, বিক্ষিপ্ত, উদব্ত্ত, আক্ষিপ্ত, করিহস্ত ও কাঁটচ্ছিত্ন করতে হবে। 

পরাবৃত্ত-দাক্ষণ পাশ্বের দ্বারা জানত, তারপর শকটাসা ও অলাত ; বাম জঙ্গে 
ভ্রমর, তারপর করদ্বয়ের নিকুঁট্রত ক্রিয়াসহ করিহস্ত এবং শেষে কঁটিচ্ছিদ্ন 
করতে হবে। 

পারবত্তরেচিত- প্রথমে নিতম্ব, তারপর ক্রমানুসারে স্বস্তিকরেচিত, বিক্ষিপ্তাক্ষিপ্তুক, 
লতাবৃশ্চিক, উন্মত্ত, করিহম্ত, ভূজঙ্গত্রাসিত, আক্ষিপ্ত ও 'নিতদ্ব | এ 
প্যন্ত ভ্রমারিকা ক্রিয়া সহ এক পাশ্বে করতে হবে। তারপর অপর 
পা্রবেও অনুরুপ কিয়া করার পর প্রথম স্থানে দাঁড়িয়ে অপর দুইদিকে 
ঘরে কাঁরহস্ত ও কাঁটচ্ছিন্ন করতে হবে । 

উদবৃত্তক-ন:পুর, ভূজঙ্গাণিত, গৃধ্রাবলগনক, তারপর প্রাতপাশ্বে একবার করে 
দইবার বিক্ষিপ্ত, তারপর সংচী, নিতদ্ব, লতাবৃশ্চিক ও কটিচ্ছিলন 
করতে হবে। 

সম্দ্রান্ত-বিক্ষিপ্ত, আত, গণ্ডস.চী, গঙ্গাবতরণ, অধ সূচী, দণ্ডপাদ, বামপাম্ব্ 
চতুর, তারপর ভ্রমর, নূপুর, আঁক্ষিপ্ত, অধন্বদ্তিক, নিতত্ব, করিহস্ত, 
উরোমণ্ডল ও কিচচ্ছিন্ন করতে হবে। 

স্বাস্তকরোচিত-প্রথমে বৈশাখরেচিত, তারপরে বৃশ্চিক, এবারে এ দির 
পূনরাবান্ত করতে হবে । তারপর লতাহস্ত সহ নিকুটক ও শেষে 
কাঁটাচ্ছল্ন করতে হবে । 


আহার্য, বাচিক ও সাত্তিক অভিনয় 


আহার আভনয় 


পূর্বেই বলা হয়েছে নাটকের চরিল্রানুযায়শ পাঁরবেশ সম্টিতে, চরিন্ন অলঙকরণের 
অঙ্গসঞ্জা, বসন-ভূষণ, মণ্চসব্জা প্রভৃতির মাধ্যমে যে অভিনয়, তাকে আহার আঁভনয় 
বলে । এর উৎস সামবেদ, ভাব 'বিপাশ্থায়ী । আহার্য অথে আহরণাীয় অথাৎ কৃতিম শোভা 
এবং এই শোভায,ন্ত অভিনয় আহার্য আঁভনয় | মণ্টসঙ্জায় প্রাচগনকালে নট-নটীদের 
পিছনে দৃশ্যপট ব্যবহার করা হত না। কিন্তু তা না থাকলেও দরশকদের বোধের 
সংবিধার্থে নেপথ্যসঞ্জার ব্যবস্থা ছিল | এই আহার্ধ অভিনয় ও নেপথ্যবিধানের প্রধান 
অঙ্গ ছিল পম্ত, অলঙকার ও অঙ্গরচনা | 

পূন্তঃ রঙ্গমণ্ডে পাহাড়, গুহা, রথ, বিমান, অ*্ব প্রভাতি দেখাবার জন্যে মাদুর, 
কাপড়, চাটহি, চামড়। প্রভৃতির সাহায্যে এদের যে কৃত্রিম প্রতিরূপ 'িমাণ করা হত 
তার নাম প[ন্ত | এছাড়া কীন্িম মাথা, হাত, বিকটদর্শন বৃহৎ পুতুল প্রভাতিও তোর 
করা হত । দশানন, গ্জাস,র প্রভাতি চরিন্রের জন্যে কৃত্রিম মাথা, হাত প্রভৃতির 
ব্যবহার করা হয় । অবশ্য অনেক সময় রঙ্গমণ্ডে পাহাড়, গুহার প্রাতিরূপ না এনে বর্ণনার 
সাহায্যেও এ সব 'জাঁনসের কথা বোঝানো হত। 

অলংকার £ মাল্য, আভরণ, বস্ত্র, কুণ্ডল, কেয়্‌র, বলয়, 'বিভল্ন পোশাক ও 
আভরণাঁদ, এছাড়াও অলংকারের গ্রচুব বৈচিন্ন্য, কাপড়ের রঙ, কেশবিন্যাস প্রভৃতির 
সাহায্যে শিজ্পশদের চরিত্র বোঝানো হত । সে সময় দেবতা, রাজা, মুঁনকন্যা, সিদ্ধাঙ্গনা, 
রাক্ষসী প্রভাতি চরিন্রের পাথক্য তাদের বস্তালংকার ও সাজসজ্জা দেখেই দর্শকরা 
অনূমান করতে পারতেন । 

নাট/শাদ্ত অন,যায়শ অলংকারকে চারভাগে ভাগ করা হয়। 


“চতুধিধস্ত বিজ্ঞেয়ং দেহস্তাভরণং বুধৈঃ | 
আবেধ্যং বন্ধনীয়ঞ্চ ক্ষেপ্যমারো প্যকস্তথ ৷” 


আবেধা, বন্ধনীয়, ক্ষেপ্য ও আরোপ্য-এই চার প্রকার অলংকারের মধ্যে কুণ্ডলাদি 
আবেধ্য ; শ্রোণণসত্র, অঙ্গদ প্রভাতি বন্ধনীয় ; নূপুর, বস্নাভরণ প্রভাতি ক্ষেপ্য ; ম্বর্ণ“সৃত্র 
ও বহ.বিধ হার গুভতি আরোপ)। দেবতা ও নারীদের জন্যে নাট্যশাস্দ্ে শিখাপাশ, 
কুপ্ডল, 'শিখাজাল, খড়াপন্র, বেণীগনচ্ছ, চূড়ামণি, দারক, মকাঁরিকা, ললাটতিলক, 
মুস্তাজাল, গচ্ছ, গবাঁক্ষ, কুসুম, কাঁণকা, কর্ণ'বলয়, পন্রকার্ণকা, কণেণ্পিল, তিলক, 
পন্রলেখা প্রভৃতি অলংকারের উল্লেখ ও বর্ণনা আছে । 

এই অঙ্গসন্জা, বেশভূষা ও অলংকারের প্রয়োগের 'দিকে কির্‌প যত্ন নেওয়া উচিত 
তা শাম্রানুযায়ণ নর্তকণর মণ্ডন বা অলংকরণাঁবধির বর্ণনা থেকেই বোঝা যায়। “স্নিগ্ধ, 
িভ্তীর্ণ অবেণীসংবদ্ধ কেশপাশ গ্রান্থৃহীন অবস্থায় পৃষ্ঠে বিলশন থাকবে | মন্তকে 
পুছ্পের মালা (০১90161) অথবা ম.স্তাজালশোভিতা দীঘঘা সরলা বেণী বিলম্বিত করতে 


৯২৯ 


হবে। ভালদেশে কষ্তুরচন্দনানূলেপনে বিচিত্র পন্ললেখার উপর ঈষং অসংষত অলকগন্ছে 
শোভা পাবে । নয়নধুগলে সুক্ষ অঞ্জনরেখা । কর্ণযগলে সমুজ্জহল বলয়াকাতি কুণ্ডল 
বা তালপন্ত। দন্তপগতির প্রভায় সমগ্র রঙ্গভূমি প্রোঙ্জবল হয়ে উঠবে । কপোলয:গলে 
কস্তুবচিন্রিত পন্রভঙ্গরেখা ( অলকা-তিলকা কাটা )। কণ্ঠে তারাহার দল-দল দঢলবে। 
স্থল মুন্্তাহারে কুচষৃগল মাঁডত করতে হবে । প্রকোচ্চঠে বহুমলারত্রথচিত সংবর্ণবলয় ; 
অঙ্গ,লীতে মাঁণক্, নীলা বা হীরকখচিত অঙ্গুরীয়কমুদ্রা | গান্ত হবে চন্দনে ধৃসর অথবা 
কুঙ্কমে রঞ্জিত । পরিধানে দৃগ্ধধবল দৃকুলবসন । তনুর উধর্তভাগ কৃ্পসকে (০৭106) 
আবৃত ; অথবা দেশের প্রথা অনুসারে কণ্টুকও (হাতাস্‌দ্ধ জামা ) পাঁরধান করা 
যেতে পারে 1” (অশোকনাথ শাস্ত্রী )। 

অঙ্গরচনা £ মুখ, হাত প্রভতিতে রও মাখানো হচ্ছে অঙ্গরচনা | রঙের সাহায্যে 
বিশেষ জাতি বা চরিত্র বোঝানো হত । যেমন সাধারণ দেবতা ও অপ্সরাদের রঙ করা হত 
গোৌরবণ“। আবার ব্রহ্মা, রুদ্ব ও স্কন্দকে সোনালী রঙ করা হত । চন্দ্র, শুরু, বৃহস্পতি, 
বরুণ, সমুদ্র, গঙ্গা প্রভৃতিকে সাদা, আগনকে হলুদ রঙ, নারায়ণ, নর, বাসুকি, দৈত্য, 
দানব প্রভাতকে শ্যামবর্ণ এবং বক্ষ, গন্ধ, বানর প্রভৃাতিদের তণ্তকাণ্চন রঙ করা হত। 
জাতি ও বর্ণ অনুযায়ী মর্তবাসীদেরও রঙের সাহায্যে তাঁদের প্রভেদ দেশ করা হত। 
এ ছাড়াও *মশ্রুকর্ম অথবা গোঁফদাড়ির ব্যবহারের বৈচিন্ত্য ছিল । রাজা, অমাত্য, সন্ন)াসগ 
ও প্‌রোহিতদের সাদা দাঁড়, গরীব দুঃখী তপশ্চযরিত ব্যন্তিদের অপারিষ্কার দাড়, 
খাঁষদের রোমশা দাঁড় ও রাজা, রাজপ[রুষ, সম্ভ্রান্ত ও বিলাসী ব্যান্তদের জনো বিচিন্র 
দাঁড় ব্যবহার করা হত। 

এই সব ছাড়াও 'বাঁভন্ন ভয়াল ভুঁমকানুযায়ণ মুখোস প্রভৃতিও ব্যবহার করা হত। 


বাচিক আভিনয় 


কাব্য, সাহিত্য, ও ন।টকের ভাষা নিয়ে ভাবের মাধ্যমে যে অভিনয় তাকে বাচিক 
আভনয় বলে । এর উৎস খগবেদ ; ভাব সণ্ারী । 

সাধারণভাবে নূত্যকলায় আঁঙ্গকা1ভনয়ের মাধ্যমেই কাবোর ও নাটকের ভাষা ও ভাব 
রূপায়িত হয়, সেজন্যে বাঁচক আঁভনয় প্রধানতঃ নাট্যাংশের উপজীব্য । কণ্ঠস্বরের 
যথোচিত ব্যবহার ও প্রয়োগদ্ধাতি সম্পকে নাট্যশঃদ্তে বি্তৃত আলোচনা আছে । প্রাচশন- 
কালে নট-নটীদের আবাত্ত অংশে সৌন্দয" ও বৈচিত্র্য আনার জন্যে সঙ্গীত ব্যবহার করা 
হত। এবং বাকোর অন্তর্গত অথ” রস ও ভাবের তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন সুর, স্থান 
ও বর্ণের প্রয়োগ হত । নৃত্যকলার প্রসঙ্গে বাহুল্য বোধে এ বিষয়ে বি“্তিত আলোচনা 


করা হলনা । 


সাঁতুক আভিনয় 
মনের বাভন্ন আভব্যন্ত ও মানসিকতাকে বিভিন্ন শারীরিক অবন্থার (সাত্ৃক 
ভাবসমূহের দ্বারা ) সাহায্যে প্রকাশের নাম সাঁত্বক অভিনয় । এই আঁভিনয়ের উৎস 


অথববেদ ; ভাব 'বপান্থায়ী । 
নাট।শাস্বের মতে 'দেহাত্মকং ভবেং সত্তুং অর্থাৎ সর্ত হচ্ছে দেহম:লক বস্তু । নাট্যশাস্ত 


মহৎ, 


ও আভনয়দ্পণের মতে সাত্তুকভাব আটাঁট । যথা-স্প্ত, স্বেদ, কম্প, অশ্রু, বিবর্ণতা, 
রোমাণ্9, স্বরভঙ্গ ও মৃছা । 

স্তন্ত বলতে শাররণক ক্রিয়ার সামায়ক বিলোপ বুঝায় । হর্ষ, ভয়, রোগ, 'বপদ, 
বচ্ময়, কোধ প্রভাত থেকে এই ভাবের উৎপাত্ত। সংজ্ঞাহশন, 'িঃস্পন্দ, শন্যজড়াকৃতি 
অবস্থায় শ্তম্ভতের আভনয় হয় । 

শ্রম, ব্যায়ামজানিত ক্লাম্তি, দৃঢ় 'নিপঁড়ন, রোধ, ভয়, হর্ষ, লঙ্জা, দুঃখ, রোগ, তাপ, 
আঘাত প্রভৃতির ফলে শরীরের স্বেদ দেখা দেয় । বাঁতভাব ও শারীরিক শ্রম প্রধানতঃ 
স্বেদবিন্দ উদ্গত করে | ব্যজন গ্রহণের দ্বারা, ঘর্মমাজনা, বায়সেবনের ইচ্ছা প্রভৃতি 
বুঝিয়ে এই অভিনয় হয়। 

রোমগুলি শরীরের উপর কণ্টাকত হয়ে ওঠার নাম রোমাণ্চ ৷ ভয়, শৈত্য, হষ কোধ, 
রোগ প্রভৃতি থেকে এই ভাবের উৎপাঁত্ত | শরখর কণ্টাকত, রোমহ'ণ, পুলকোদ্গম 
প্রভীতির মাধ্যমে এই ভাবের আভনয় হয় । 

ভয়, হর্ষ” জরা, ক্রোধ, রুক্ষতা, রোগ, গর্ব প্রীত থেকে উদ্ভূত 'িদ্বর ভাবকে 
স্বরভঙ্গ বলে । অভিভূত গদ্গদভাব্রে আঁভনয়। 

শত, ভয়, হর্ষ" রোষ, পাঁড়া, অনুরাগ, দ্বেষ ও পাঁরশ্রম প্রভীতি থেকে কমপভাবের 
উৎপত্তি । আবিরাম স্ফুরপ ও কম্পনের মাধ্যমে এই ভাবের অভিনয় হয় । 

শশত, কোধ, ভয়, আতী'রন্ত পারশ্রম, রোগ, ক্লান্তি, তাপ, বিষাদ, রোষ প্রভৃতি থেকে 
ববর্ণতা ভাবের উৎপান্ত। মুখরাগের পাঁরবর্তন, দেহের বণন্তির ধারণ প্রভৃতির মাধ্যমে 
এই আঁভনয় হয় ৷ ভয়ে, শোকে, আঁনমেষ দজ্টপাতে আনন্দে, কোধাতিশয্যে, চোখে ধম 
বা অঞ্জন লাগালে অশ্রু উদ্গত হয় । 

চোখের জল ফেলা, চক্ষমাজনা, ছলছল ভাব প্রভৃতির মাধ্যমে এই আভিনয় হয় । 

স্‌খ দুঃখের দ্বারা জ্ঞানের লোপ হলে তাকে মূছ বলে । ভূমিতে পতন, নিশ্চেষ্ট 
ভাব, 'নিত্কম্পতা, *বাসরোধ প্রভৃতির মাধ্যমে এর আঁভনয় হয় । 

সাঁত্বক ভাব ও সাঁত্বক যোযদলগকারগ্লির যথাযথ প্রয়োগের জন্যে নায়ক-ভেদ, 
নাঁয়কা-ভেদ ও অন্যান্য চীরিঘ্রের রীতি লক্ষণ জানার বিশেষ প্রয়োজন । 

ধরোদান্ত, ধীরোদ্ধত, ধাীরলোিত, এবং ধাঁর-প্রশান্ত-সাধারণ ভাবে এই চারটি 
নায়ক-ভেদ প্রধান । এদের আবার প্রত্যেকেরই দক্ষিণ, ধূষ্ট, অনকল এবং শঠ রূপে 
ষোল প্রকার ভেদ আছে। আঁবকথন (যে 'নিজের প্রশংসা করে না), ক্ষমাশধল, অতি- 
গন্তীর, মহাসত্তু (যার হৃদয় সুখ দুঃখ প্রভৃতিতে অভিভূত হয় না) "স্থির প্রকৃতি, 
শনগ্টমান (যে বিনয় দিয়ে গর্কে ঢেকে রাখে ) ও দতব্রত ( যে নিজ প্রাতিজ্ঞাকে কারে 
পারণত করে )-এদের ধাঁরোদাত্ত নায়ক বলা হয়। রামচন্দ্রু, যুধিষ্ঠির প্রভাতি এই 
শ্রেণীর নায়ক। 

ছলনাপট-, উগ্র্বভাব, চপল, অহঙকার ও দর্পকারী আত্মপ্রশংসা-নিরত- এদের 
ধঁরোদ্ধত নায়ক বলা হয়। দুযেধিন, ভীমসেন প্রভাতি এই শ্রেণধর নায়ক । 

[নাশ্িন্ত, মৃদুস্বভাব এবং সব'দাকলাপরায়ণ ( সঙ্গীত, নত্য প্রভৃতিতে অন:রন্ত ) 
এদের ধীর-লালত নায়ক বলা হয়। আঁগ্নমিত্র, বংসরাজ প্রভত এই শ্রেণণর নায়ক। 

নায়কোচিত সাধারণ গুণে পাঁরপূ্ণ শ্রাহ্মণ প্রভতিকে ধশর-প্রশান্ত নায়ক বলা হয়। 
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এরা, ত্যাগাঁ, কৃতী, কুলশন, তেজদ্বী, বিদগ্ধ ও সচ্চরিত্ন। মালতীমাধব নাটকের মাধব 
প্রভাত এই শ্রেণীর নায়ক । 

আগেই বলা হয়েছে যে দক্ষিণ, ধঙ্ট, অনুকূল ও শঠর্‌পে এরা যোল প্রকার ৷ এদের 
মধ্যে যার অনেক স্মীতে সমান অনরাগ, সে দক্ষিণ । যে অপরাধী হয়েও শঙকাহশীন, 
ভর্খসনাতেও যে লঙ্জাহখন এবং দোষ দেখিয়ে দিলেও যে অস্বীকার করে, তাকে ধ্ট- 
নায়ক বলে। যে নায়ক একাঁটি নারীতে আসন্ত থাকে তাকে অন:কূল-নায়ক বলা হয়। যে 
নায়ক একটিমা্র নাঁয়কাতে অন:রন্ত হয়েও অন্য নারণদের প্রতি বাহ্য আসীন্ত দেখিয়ে 
ভিতরে ভিতরে বিরূপ আচরণ করে, তাকে শঠ-নায়ক বলে। 

উত্তম, মধ্যম ও অধম হিসাবে এদের সবগুলির প্রত্যেকেই আবার 'তিন প্রকার ৷ অর্থাৎ 
সমগ্রভাবে নায়কভেদ আটটল্লিশ । 

নায়িকা ভেদ মলত তিন প্রকার-স্বীয়া, অন্যা ও সাধারণণ । বিনয়, সার্ল্য প্রভাতি 
গুণযুন্তা, গৃহকমণীনপূণা ও পতিতা স্তরীই স্বীয়া। এর আবার মুগ্ধা, মধ্যা ও 
প্রগল্‌ভা এই 'তনাঁটি ভেদ আছে । যে নায়কা প্রথম যৌবন সমাগমা, যার মদনাবিকার- 
গুলি সদ্য পাঁরস্ফ:ট, যে রাঁত ব্যাপারে প্রাঁতিকূল ভাবাপত্লা, মনের ব্যাপারে মদ,ভাবাপন্না 
এবং আঁধক লঙ্জাশশলা-সেই মৃখ্ধা। 'িচিন্ত সরত-লশলায় অভিজ্ঞ, আধক-যৌবনা, 
প্রগলভবচনা এবং ব্রঈীঢ়ামধ্ামা নায়কাকে মধ্যা বলা হয়। শীঢ-যৌবনা, কামান্ধা, ভাব- 
পটীগয়সখ, স্বতপ লং্জাশগলা, রাতিনিপৃণা এবং রতি 'বিষয়ে যে নায়ককে অধণনে রাখে 
তাকে প্রগলভা বলে। 

ধগরা, অধীরা এবং ধরাধীরা ভেদে এরা ছয় প্রকার । তাহলে নধ্যা ও প্রগল.ভার 
বারটি ভেদ, কারণ নায়কের প্রণয়ের মান্রাভেদে এরা আবার দুই প্রকার। মুগ্ধা কিন্তু 
একাঁটিই। তাহলে দেখা যাচ্ছে স্বীয়ার ভেদ হচ্ছে তেরি 

আঁববাহিতা, লব্জাশশীলা ও নবযৌবনা নার অন্যা। পরকীয়ার দুই প্রকার ভেদ- 
1ববাহিতা ও আববাহিতা । পিতার অধীন বলে আবিবাহিতাও পরকীয়া । 

ধীঁরা, নৃত্যগত 'নিপুণা বেশ্যাই সাধারণণ বা সামান্যা নায়কা । 

এই ষোল প্রকার নায্রকা আবার অবদ্থাভেদে আট প্রকার স্বাধধনভতৃকা, খঁণ্ডিতা, 
আঁভসারিকা, কলহান্তাঁরতা, বিপ্রলব্ধা-প্রোষিতভর্তকা, বাসক-সব্জিতা ও বরহোৎক'ণ্ঠিতা | 

বিচিত্র বিলাসে আসক্তা এবং রাঁতিগুণে আাবষ্ট হয়ে প্রিয়তম সব্দাই যার সামিধ্যে 
থাকে. সেইই স্বাধীন ভর্তকা । অন্য নারীর সন্তোগচিহ ধারণ করে সমাগত 'প্রিয়তমকে 
দেখে ঈষকাতরা নায়িকাকে খাঁণডতা বলা হয়। কামাবিষ্টা নায়কা যখন প্রিয়তমকে দত 
পাঠিয়ে নিজের কাছে নিয়ে আসে অথবা 'নিজেই তার কাছে যায় তাকে আভিস।রকা 
নায়িকা বলে। যে নায়িকা ক্রোধের বশবতাঁ হয়ে চাটুভাষণ 'প্রয়তমকে প্রত্যাখ্যান করে 
পরে অনুতপ্ত হয় তাকে কলহান্তারতা বলা হয়। সঙ্কেত সত্তেও "প্রয়তম যার কুঞ্জে 
আসে না, অপমানিতা সেই নায়িকাকে 'বিপ্রলব্ধা বলা হয়। কার্য-ব্যাপদেশে যার স্বামণ 
প্রবাসখ, রাতিকাতরা সেই নায়িকাকে প্রোধষিতভর্ভুকা বলা হয়। প্রিয়সঙ্গম আসন্ন জেনে 
যে নারণ বেশ্বাসে সাঁচ্জতা ও প্রসাধিতা, সেই নায়িকাই বাসকসঞ্জিতা। আসার সংবাদ 
জানিয়েও যার প্রিয়তম দৈববশত আসতে পারে না, প্তিয়াবরহরিজ্টা সেই নার? গিরহোৎ- 
কণ্ঠিতা-এই ভাবে একশো আঠাশ প্রকার নায়িক। উত্তম, মধাম ও অধম অন,সারে মোট 
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নায়কা ভেদের সংখ্যা তনশ চুরাঁশি। যেহেতু নারশচরিন্র বিচিত্র রুপিণী, সেহেতু 
অনেক সময়েই এদের একের সঙ্গে অনাকে মিশে থাকতে দেখা যায় । যে সব যৌবনসুলভ 
ভাবপ্রকাশের মাধ্যমে রমণীরা লোকাঁ6ত্ত আকর্ণ করতে পারে সেই সব যে।িদলঙকার- 
গুলিও সাত্বঁক আঁভনয়ের অঙ্গ । 

এই সাত্ক যোিদলঙকারগ্ণীলর মধ্যে ভাব, হাব, হেলা, শোভা, কাম্তি, দণপ্তি, 
মাধ,যণ প্রগল:ভতা, ওদার্য, ধৈর্য, লখলা, বিলাস, বাচ্ছিত্ত, বিভ্রম, গিলাকণিত, 
ঘোট্রায়িত, কুট্রমিত, 'বিব্বোক, ললিত, মদ, বিকৃত, তপন, মৌগ্ধ্য, 'বক্ষেপ, কুত্হল, 
হাঁসত, চকিত ও কোল প্রধান। অঙ্গজাত ও ্বভাবজাত এই সাত্তক অলঙকারগলর 
আভনয়ে অপরিহার্য । 

জন্ম থেকে 'নার্বকার-এমন মনে সদ্য উদ্ভূত প্রথম বিকারকে 'ভাব' বলে । ভ্রু চোখ 
প্রভীতির মাধ্যমে সন্তোগেচ্ছা-প্রকাশক ভাবের বিকার অল্প দ-ম্টিগোচর হলে তাকে 'হাব' 
বলে। আবার এই বিকার যখন প্রকট হয়ে লক্ষ্যগেচর হয় তখন তাকে বলে “হেলা? । 
রূপ, যৌবন, লালিত্য, ভোগ প্রভৃতি অঙ্গভূষণকে শোভা” বলা হয়। কামোন্মেষের ফলে 
শোভার দুযুতি উজ্জ্লতর হলে তাকে “কান্তি বলে। কান্ত উত্জলতর হলে তাকে 
দীপ্তি বলা হয়! যে রমণশয়তা সকল অবস্থাতেই অম্লান থাকে তাকে মাধুযণ” বলে। 
ভশীতশ.ন্যতাকে “প্রগল:ভতা" বলা হয়। লর্বদা বিনয়ী ও মধুর ভাবকে “ওদাষ” বলে। 
আত্মশ্লাঘামুক্ত অচণুল মনোব্ত্তই হচ্ছে ধৈয”। দেহ, বসনভূষণ, প্রেমালাপ গুভতির 
মাধ্যমে প্রী'তবশত প্রিয়তমের অনুকরণকে “লশীলা" বলা হয়। অভশশ্ট ব্যক্তিকে দর্শন 
করার ফলে চারদিকে অকারণ ঘোরাফেরা, দাঁড়ান, বসা প্রভৃতি এবং মুখ, চোখ প্রভাতর 
ভঙ্গশর যে বৈচিত্র্য তাকে ীবলাস' বলে । যে প্রসাধন ও বেশবিন্যাস স্বল্প হলেও কাণতকে 
দীপ্তু করে তাকে শবাচ্ছান্ত বলে। গাঁব'ত অবস্থায় অভ৭ম্ট বন্তু বাব্যান্তুর প্রতি 
অনাদরের ভাবকে শবব্বোক' বলা হয়। অভশম্টতম বাদন্তকে কাছে পাওয়ার আনন্দের 
উত্তেজনাবশত ঈষৎ হাস্য, শুহ্ক বোদন, ভ্রাস, ক্রোধ. শ্রম প্রভৃতির যে মিশ্রণ তাকে 
“কলকিণ্িত" বলে । প্রিয়জন প্রসঙ্গে আলোচনার সমগ 'প্রয়ভাবনায় তন্ময়চিন্তা নারীর 
কান চুলকানো, মাথার চুল ধরে নাড়া প্রভাত কাজগহীলকে “মোট্রায়িত' বলা হয় । কেশ, স্তন 
অধর প্রভশত স্পাঁশ'ত হলে আনন্দ সর্তেও মাথা ও হাত নেড়ে অসম্মতির ভাবাঁটকে 
কুট্রমিত' বলে। প্রিয় আগমনে আনন্দোচ্ছৰাসে তাড়াতাঁড় করতে গিয়ে দেহের এক 
স্থানের অলঙ্কার অন্য চ্ছানে পরাকে বভরম' বলে। সৌকুমাষের সঙ্গে অঙ্গপ্রতাঙ্গের 
1বনাসকে 'ললিত' বলা হয়। সৌভাগ্য, যৌবন প্রভৃতি থেকে উদ্ভূত অহংকারের ফলে 
যে চিত্তাবকার হয় তাহাকে 'মদ' বলে । কথা বলার সময়ে রখড়াবসতঃ যে নীরবতা তাকে 
শবকৃত' বলে । প্রিয়বিচ্ছেদে কামাবেশজনিত আচরণকে “তপন” বলা হয় । প্রিয়তমের কাছে 
কপটভাবে না জানার ভান করে জানা জিনিস সম্পকে প্রশ্ন করাকে 'মৌগ্ধ বলা হয়। 
রমণীয় বস্তু দরশশনের ফলে যে চিত্তচাণ্চল্য তাকে কুতূহল' বলে। যৌবনের আবিভাবে 
অকারণ হাসকে 'হাঁসিত' বলে । সামান্য কারণে অথবা অকারণে প্রয়তমের কাছে যে 
ব্যন্ততা তাই চিত" । প্রিয়তমের সঙ্গে বিহারকালে যে ক্রীড়া তাকেই “কোলি' বলা হয়। 

এইসব অঙ্গজাত ও স্বভাবজাত অলঙকারগলি সাঁত্ুক অভিনয়ে উৎকর্ষ ও শোভা- 


সম্পাদন করে। 
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ন:তাকলার আস্মারূপে রস ও ভাবই স্ব্কৃত। রসানিম্পাত্ত না হলে কোনো শিজ্পসষ্টিই 
শিজ্প আখ্যা লাভ করতে পারে না । যেমন লাবণ্যযন্ত না হলে রমণনদেহ শত অলঙ্কার ও 
বসনভূষণ প্রসাধনে বাহরঙ্গে উজ্জ্বল হলেও প্রাণহীন মনে হয় । ঠিক তেমনই নতত্যকলা 
আঁঙ্গক, বাচিক, আহার্য অভিনয়ে সমৃদ্ধ হয়ে প্রদশি'ত হলেও তার রস-উদ্বোধন না 
হলে সাথকতা লাভ করতে পারে না। প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে শিল্পকলার ও 
রসানুভবের প্রাতি বিভিন্ন আচার্েরা পরম শ্রদ্ধা প্রদশন করেছেন । উপানিষদের খাঁষি 
পরমপুরুষ সম্পকে" বলেছেন £ 

“রসো বৈ সঃ" অথাৎ তিনি রসস্বরূপ | রুসাঁনম্পান্ত সম্পকে এই উচ্চ আদর্শ কল্পনা 
থেকে স্পন্ট প্রতীয়মান হয় যে রসভাবব্যঞ্জনা দ্বারা আনন্দাবিধান, উপদেশদান ও মানাঁসক 
উৎকর্ধ সম্পাদন-এর যে তু নাট্যশাদ্ত্রে বলা হয়েছে সেই তত্ঁটি আরো সংপ্রাচশন কাল 
থেকেই এদেশে প্রচালত ছিল । 

নাট্যশাস্তের মতে রস হচ্ছে আস্বাদন । এবং রস ও ভাবের মধ্যে একটি 'নত্য সম্বন্ধ 
বর্তমান। রস ও ভাবের জন্য-জনক বা কার্ধকারণ সম্বন্ধ । অবশ্য এই রসতত্ত সম্পকে 
পরবতাঁকালে বিভিন্ন ভাষ্যকারদের 'বাঁভিন্ন ব্যাখ্যা আছে ৷ বিভাব, অন,ভাব ও ব্যভিচারণ 
বা সণ্টারী ভাবের সাহায্ো রসনিম্পান্ত হয় ৷ বিশ্বনাথ কবিরাজের মতে 'বিভাব, অনভাব 
ও সণ্টারীভাব সহযোগে রাঁতি প্রভৃতি স্থায়শভাব সহৃদয়ে ব্যস্ত হলেই রসতা প্রাপ্তু হয় । 

রসের মানাঁসক উপাদান হচ্ছে মনের ভাব অর্থাৎ বিভিন্ন চিত্তব্ত্ত বা ইমোশনাগীল । 
লৌকিক দশায় প্রথমে ব্যান্তগতভাবে অনাস্বাদ্য থাকবার পর যা বাঁচিক আভনয় প্রাক্রয়ার্‌ট 
হয়ে নিজেকে আদ্বাদা ( রসরূপে ) পরিণত করে, তাই ভাব । 

মানষের মনে ভাব অসংখ্য । কারণ এই চিন্তবাঁন্তগুলি শুধুমাত্র স.খদ৪খের 
অনভূতি নয়। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন চিত্তব্ীশুগ,ল একটি সবাবয়ব মানাসক অবস্থা 
(03010217166 ৮৪5০7০59 ), বিভিন্ন লক্ষণযন্ত চিন্তার পাঁরব্ততনে ভাবধেরও শারিবর্তন 
ঘটে। এই অসংখ্য ভাবগলর মণ্যে নয়টি ভাবকে স্থায়ভাবর্‌পে স্বীকার করা হয় । 

রাতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ ভয়, জ;গুপ্সা, বিস্ময় ও শম-এই নয়টি শ্থায়শভাব । 
ভাব হচ্ছে চিন্তবৃত্তি ; সুতরাং এর উৎপান্ত ও বিনাশ আছে। কিন্তু এই ভাবগুি 
স্বর.পতঃ 'বনন্ট বলে বোধ হলেও সংস্কাররূপে এ চিরকাল বিদ্যমান থাকে এবং 
প্রতশীতিকালে এর অনসন্ধান পাওয়া যায়-এই জন্যেই একে গ্থায়ঈীভাব বলা হয়। 
আলঙকাণরকরা বলেন, ভাবরূপ বহু ভাবের মধ্যে যে ভাবগুল ব্হলরূপে পরিলক্ষিত 
হয় সেগুলিকে স্থায়ীভাব বলে । 

এই নয়টি স্থায়ী ভাব বিভাব ও অনুভাবের সংযোগে শঙ্গার, হাস্য, করণ, রৌদ্র, 
বীর, ভয়ানক. বীভৎস, অদ্ভূত ও শাম্ত-এই নর1ট রসে পরিণত হয় । 

এই ভাবগুি ছাড়াও মানুষের মনে আরো তেত্িশশীঃ ভাবের পছিচয় পাওয়া যায়। 
যথা-নবেদ, গলা?ন, শঙকা, অসয়া, মণ, শ্রম, আলস্য, দৈনয, চিন্তা, মোহ, স্মৃতি, ধৃতি, 
ব্রীড়া, চপলতা, হর্ষ, আবেগ, জড়তা, গর্ব, 'বিষাদ, ওৎস.ক্য, নিদ্রা, অপস্মার, স:প্তি, 
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জাগরণ, অমষণ অবাহথ, উগ্রতা, মাত, বাধ, উন্মাদ, মরণ, গ্রাস ও িতক€। এই 
ভাবগুি স্বতন্ত্র থাকতে পারে না। এগুলি অন্যান্য স্থায়শ ভাবগুলর অভিমুখে মনকে 
চাঁলত করে । এই চরণশীলতার জন্যে এই ভাবগীলকে সঞ্চার বা ব্যাভিচারশ ভাব বলা 
হয়। ভরতের মতে, রসের প্রতি বিবিধ প্রকারে অভিমুখভাবে চরণশগল ভাবই ব্যভিচারী ; 
ইহারা অস্থায়শ ৷ সম.দ্রজলে তরঙ্গের মতো রাঁতি প্রভাতি হ্থায়খভাবের উপর ইহারা কখনও 
আ'বিভূত কখনও বা তিরোভূত হয়। রসসঘ্টির প্রয়োজনে এদের আবিভবি, কায" নিগার 
পরেই অন্তধ্ধান, সণ্টারীভাবের এই হল প্রধান বিশেধত্ব। 

ভাবগুঁলকে আবার সা্তিক, রাজাঁসক ও তামাসক-এই তিন ভাগে ভেদ নিণণ্ করা 
হয়েছে । নাট্যশাস্ত্রের মতে স্তজ্ত, দ্বেদ, বোমা, স্বরভঙ্গ, বেপথদু, অশ্রু, বিবর্ণতা ও 
প্রলয়-এই আটটিকেই সাত্ক ভাব বলা হয়। 

রাত প্রভাতি স্থায়শ ভাবের যা উদ্বোধক, কারণ বা হেতু তাকে বিভাব বলে । বিভাবের 
সাহায্যেই আস্বাদের অংকুর নির্গত হয় । 


“দবগনমদির নেশায় মেশা এ উম্মত্ততা 
জাগায় দেহে মনে এ কণ বিপুল ব্যথা । 
বহে মম শিরে শিরে এ ক দাহ, কি প্রবাহ 
চাঁকতে সবদেহে ছুটে তাঁড়ংলতা” 


'চন্রাঙ্গদা" নৃত্যনাট্যে রবীন্দ্রনাথ এখানে নায়কার চিন্তে রাঁতিভাবের উদ্বোধন করে 
তার প্রেমানুভূতিকে প্রকাশ করেছেন । আবার- 


“কেটেছে একেলা বিরহের বেলা আকাশকুসুমচয়নে। 
সব পথ এসে মিলে গেল শেবে তোমার দুখ।ঁন নয়নে 
নয়নে নয়নে ।” 


সদয় দর্শকের চিন্তে এই দশে) সেই ভাব পরন আগ্বাদ্য হয়ে উঠেছে । 

বিভাব দ-রকমের-আলম্বন ও উদ্দীপন 'বিভাব । যাকে অবলম্বন করে রাতি প্রভাতি 
ভাব মনে জেগে ওঠে তাকে আলস্বন 'বভাব বলে । সাধারণত নায়ক, নায়কা, প্রাতনাম্নক 
প্রভতিকে অবলম্বন করেই রসোদ্গম হয় । 


অজুন। “কাহারে হোরলাম ! আহা ! 
সেকি সত্য, সে কি মায়া! 

সেকি কায়া, 
সে কি সবর্ণীকরণে রঞ্জিত ছায়া ! 

( চিন্রাঙ্গদার প্রবেশ ) 
এসো এসো যে হও সে হও, 
বলো বলো তুমি বপন নও, নও স্বপন নও | 
অনিন্দ্/সন্দর দেহলতা 
বহে সকল আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা ॥৮ 


এখানে চিন্রাঙগদাকে অবলম্বন করে অজর্তনের মনে রতিভাবের উদ্বোধন ঘটছে । 
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ধা রসকে উদ্দীপিত করে তাকে উদ্দীপন 'বিভাব বলে । বেশ, ভূষা, রূপ, দেশ, কাল, 
চন্দ্র, চন্দন, কোফিলালাপ, ভ্রমরঝঙ্কার, মলয়পবন, প্রকাতি প্রভৃতি উদ্দশপনের প্রধান 
সহায়ক । 


চিত্রাঙদা । “কু্জদ্বারে বনমল্লিকা 
সেজেছে পাঁরয়া নব পন্লা'লিকা, 
সারা দিন-রজনণ অনামখা 
কার পথ চেয়ে জাগে ।” 


এখানে চিন্রাঙ্গদার চিত্তে বহিঃপ্রকৃতি প্রেমকে উদ্দগপনা দান করছে। 

অবলম্বন ও উদ্দপন কারণসমূহের দ্বারা উদবুদ্ধ রতি প্রভৃতি স্থায়শভাবের 
বাহঃপ্রকাশ যা লোকজগতে কার্ধরূপে পরিচিত তাকে অনুভাব বলে। অনুভাবের 
সাহায্যেই স্থায়খভাব সদয় দর্শকসমাজে অনুভাবিত বা প্রকাশিত হয়। কটাক্ষ, ভ্রুবিক্ষেপ, 
হাস্য, বাহ প্রভৃতি অঙ্গ বিক্ষেপের মাধ্যমে অনুভাব প্রকাশিত হয়। 'িবভাব ও অনুভাবে 
নিত্যসম্বন্ধ। 'বিভাব হচ্ছে কারণ আর অনভাব হচ্ছে কার্য । অরাঁৎ বলা যেতে পারে ভাব 
উদবুদ্ধ হলে অনুভাবের উৎপত্তি হয় । অন.ভাবের মধ্য দিয়েই ভাবাঁটকে চেনা যায় । 


“কোন দেবতা সে কি পাঁরিহাসে ভাসালো মায়ার ভেলায় 

স্বপ্নের সাথ, এসো মোরা মাতি স্বর্গের কৌতুকখেলায় | 
সুরের প্রবাহে হাসির তরঙ্গে 

বাতাসে বাতাসে ভেসে যাব রঙ্গে নৃতবভঙ্গে, 

মাধবীবনের মধুগন্ধে মোদিত মোহিত মন্কুর বেলায় ।” 


চন্রাঙ্গদা নৃত/নাট্যে এই ছাঁবাট অনুভাবের উপাদানে সমৃদ্ধ এবং ভাবাঁটর প্রকাশক । 


এখন 'বিভাব, অনুভাব ও সন্টারী ভাবের সহযোগে রসনিত্পান্ত। অর্থাৎ বিভাব, 
অন:ভাব ও সপ্টারীভাব স্থায়শভাবকে রসতা দান করে । রসের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে 
একথাও মনে রাখা দরকার যে স্থায়ভাব সমুদ্র ও ব)ভিচারণ বা সণ্চারী ভাব হচ্ছে তরঙ্গ । 
ব্যাভিচারীভাবগুল দ্থায়শকে আশ্রয় করেই থাকে এবং পাবন্পাঁবক ফল্ন্-প্রতিফলনের মধ্য 
দিয়ে হ্ছায়শভাবকে আম্বাদ্য রসে পাঁরণত করে । 

শঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বার, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভূত-এই আটাটকেই রস 
বলে প্রথমে গণ্য করা হত। পরবতণকালে শান্তকেও রসর:পে গণ্য করে নবরস-এর কথা 
বলা হয়েছে। 


“শৃঙ্গা রহাস্তকরুণবৌন্রবীরভয়ানকাঃ। 
বীভৎুসাদ্ভূতসংজ্ভী চেত্যক্টো রসা স্মৃতাঃ 1৮ 


শঙ্গার 28 শঙ্গ শব্দের অথ" কামোদ্রেক । স্বভাবতই কামোদ্রেকের কারণস্বর্প যে 
রসের প্রকৃতি উৎকৃষ্ট ও উজ্জল তাকে শঙক্জার বলে। শঙ্গারের স্থায়ভাব 
রতি । এই রস শ্যামবর্ণ এবং এর দেবতা বিফ । 
এই রনের দি আধিত্ঠান-সন্তোগ ও 'বিপ্রলম্ত, রতি যেখানে অতান্ত প্রবল 
অথচ অভপণন্ট ব্যান্তকে পাওয়া যায় না সেই অবস্থাকে 'বপ্রলগু বলে। 'বিপ্রল্ত 


১৮ 


হাস্য £ 


করুণ £ 


রোদ £ 


বশর £ 


নত্য-৯ 


অবস্থায় অনুভাব ও তনু-ব্যভিচার হচ্ছে স্বেদ, শুত্ত, গ্বরভঙ্গ, বিবরণ অশ্রু, 
প্রলাপ ৷ মন-ব্যভিচার হচ্ছে_নিবেদ, শঙকা, আলস্য, অসংয়া, শ্রম, মদ, 
দৈন্য, চিন্তা, স্মৃতি, জড়তা, বিষাদ, আবেগ, উৎকণ্ঠা, নিদ্রা, স্বপ্ন, 
অবাহথবা, অমর্ষ, ব্যাধি, উন্মাদ, মরণ, ভ্রাস, বিতক। 

যখন 'বলাসখ ও অন:রন্ত নায়ক-নায়িকা সাক্ষাৎকার, স্পর্শ প্রভৃতির মাধ্যমে 
পরস্পরকে উপভোগ করে সেই অবস্থাকে সন্ভতোগ বলে। সন্তোগ অবস্থায় 
অনুভাব ও তন.-ব্যভিচার হচ্ছে স্বেদ, শ্তত্ত, রোমাণ্ট ও অশ্রু: । মন-ব্যাঁভিচার 
হচ্ছে গ্লান, মদ, ধুতি, হর্ষ, চপলতা, গর্ব, আবেগ, নিদ্রা, উন্মাদ । 
শৃঙ্গারকে আদিরস বলা হয়। 

চেহারা, অঙ্গভঙ্গ, পোশাক, আচার আচরণ ইত্যাদির বিকৃতি থেকে কৌতুক 
সৃষ্টি হলে হাস্যরস হয়। হাস্যের স্থায়ীভাব হাস। রঙ শাদা ও দেবতা 
প্রমথ । এর দুটি প্রকাশ-আত্মস্হ ও পরস্হ। নিজে হাসলে হয় আত্মস্হ ও 
পরকে হাসালে হয় পরস্হ । 

হাসে ছটি ভেদ, যথা-স্মিত, হসিত, 'বহিত, অবহসিত. অপহসিত ও 
আতহাসিত । যে হাস্যে চোখদুটি সামান্য বিকশিত ও অধর স্পন্দিত হয় 
তাকে স্মিত হাসি বলে । সামানা দাঁত দেখা গেলে তাকে বলে হসিত, মধুর 
স্বরযুক্ত হাস্যকে বিহাসিত বল হয় । কাঁধ ও মাথা কম্পিত হলে সেই হাস্যকে 
অবহাসত বলে যে হাসিতে চোখে জল আসে তাকে অপহসিত বলা হয়। 
হাঁসির সঙ্গে অঙ্গাবক্ষেপ ঘটলে তাকে আঁতহিত বলে । 
হাস্যের অনুভাব ও তনু-ব্যভিচ.র হচ্ছে বিবণ” হ।স. দ্বরভঙ্গ । মন-ব্যাভিচার 
হচ্ছে মদ, স্মৃতি, হর্য? চপল্তা, গর্ব, আবেগে, মতি, বিতক্। 

আঁনন্ট ও শোকের ফলে করুণরসের উৎপাঁন্ত। বর্ণ কপোত ও দেবতা যম। 
স্হায়ীভাধ শোক । 
অন.ভাব ও তন. ব্যভিচার হচ্ছে দ্বেদ, শিপু, স্বরভঙ্গ, বিবর্ণ ও অশ্রু । 
মন-ব্যভিচার হচ্ছে শঙ্কা, আলস্য, অসয়া, শ্রম, দৈন্য, চিন্তা, মতি, ক্রশড়া, 
িষাদ, উৎকণ্ঠা. স্বপন, অবাঁহথব্যা, ব্যাধি, মরণ ও ভ্রাস। 
বৌদ্ররসের স্হায়ীভাব কোধ ৷ বর্ণ রন্তু ও দেবতা রুদ্ু। আলম্বনাবভাব হচ্ছে 
শত্রু ও তার চেষ্টাতেই উদ্দীপন 'বিভাব। 

অনুভাব ও তন.-ব্যভিচার হচ্ছে-স্বেদ, রোমাণ্9, স্বরভঙ্গ, কমপ, বিবণণ 
প্রলাপ ৷ মন-বব্যভিচার হচ্ছে-অসংয়া, মদ, স্মৃতি, গব আবেগ, অমষ, 
উগ্রতা, মাতি, বিরোধ ও বিতক। 
বীররসের প্রকৃতি উত্তম এবং এর স্হায়ীভাব উৎসাহ । বণ হেম ও দেবতা 
মহেন্দ্র । 
দান, ধর্ম, যুদ্ধ ও দয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই রসের চার প্রকার ভেদ হয়। 
অনুভাব ও তনু-ব্যাভিচার হচ্ছে স্বেদ, রোমান, বিবণণ অশ্রু ও সংমোহ । 
মন-ব্যভিচার হচ্ছে মদ, স্মৃতি, ধৃতি, হর্ষ, গর্ব, আবেগ, অমষণ উগ্রতা, 
মাত, বিরোধ ও বিতর্ক । 


৯২৯ 


ভয়ানক 


বশভৎস 


প্র 
সত 
রে 


ণনবেদ 


আবেগ 


দেন্য £ 


শ্রম £ 


জড়তা £ 


১৩০ 


ভয়ানকরসের স্থায়শভাব ভয়, বর্ণ কৃষ্ণ ও দেবতা কাল। অনুভব ও তন:- 
ব্যাভচার হচ্ছে-স্বেদ, স্তন্ত, রোমাণ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বিবর্ণ, অশ্রু, প্রলাপ । 
মন-ব্যভিচার হচ্ছে শওকা, শ্রম, দৈন্য, চিন্তা, স্মাঁত, ক্লীীড়া, বিষাদ, আবেগ, 
অপদ্মার ও ভ্রাস। 

বীভৎসরসের স্থায়শভাব জ্‌গুপ্সা । দোষ দেখা ইত্যাদির ফলে কোনো বি.য় 
থেকে যে ঘ্‌ণার উদ্ভব হয় তাকে জ;গুপ্সা বলে। বীভৎসরসের বর্ণ নখল 
এবং দেবতা মহাকাল । 

অনুভাব ও তন.-ব্যভিচার হচ্ছে রোমা ও প্রলাপ | মন-ব্যভিচার হচ্ছে মদ, 
গর্ব, আবেগ, অমধণ উগ্রতা ও ব্যাঁধি। 

অন্ভূতরসের স্থায়ীভাব বিস্ময় । বণ” পাত ও দেবতা ব্রচ্গা | 

অনুভাব ও তন.ব্যভিচার হচ্ছে স্বেদ, স্তন্ত, রোমাণ্9, স্বরভঙ্গ, কম্প ও 
[ববর্ণ। মন-ব্যাভিচার হচ্ছে অসয়া | 

শান্তরসের স্থায়শভাব শম এবং প্রকৃতি উত্তম । এর বণ" কুন্দেশদুস্‌ন্দর এবং 
দেবতা শ্রীনারায়ণ । অিত/তা উপলাব্ধ থেকে অবলম্বন করেই এই রস। 
অনুভাব ও তন: ব্যাভিচার হচ্ছে স্তন্ত, রোমান, অশ্রু 1 মন-ব্যভিচার হচ্ছে 
গনবেদ, হণ স্মৃতি, মাতি, ধৃতি, নিদ্রা গ্রভতি। 

[নবেদ, আবেগ, দৈন্য, শ্রম, মন, জড়তা, উগ্রতা, মোহ, বিবোধ, স্বপ্ন, 
অপস্মার, গর্ব, মরণ, অলসতা, অমর্ধ, নিদ্রা, অবাঁহথা, ওৎসূক্য, উন্মাদ, 
শঙ্কা, স্মৃতি, মতি, ব্যাঁধ, সন্ত্রাস, লঙ্জা, হয অসুয়া, বিষাদ, ধ-তি, 
চপলতা, গলানি, চিন্তা ও 'বিতর্ক-এই ব্যভিচারী ভাবগ£লির উৎস ও লক্ষণ 
সম্পকে নৃত্যাঁশজ্পশদের বশেষ ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন । 

আপদ, ঈষ্য, তত্তুজ্ঞান প্রভতির ফলে যে আত্মাবমাননা, তাকে নিবে'দ 
বলে। এর থেকে দৈন্য, চিন্তা, অশ্রু, নিশ্বাস, বিবর্ণতা, উৎ-*বাস প্রভৃতি 
তনু-ব।ভিচারের স:ষ্টি হয়। 

আবেগ অর্থে সাধারণভাবে ব্দ্ততা বোঝায় । বিভিন্ন আবেগে বিভিন্ন 
অবস্থার সংম্টি হর। যেমন বৃখ্ঠিজাত আবেগে দেহ কু'কড়ে যায়, আবার 
অপ্নিজাত আবেগে আসে বিহলতা । আকাঙক্ষত বস্তু পেলে যেমন আসে 
আনন্দ আবার না পেলে শোক । এর তন-ব্যভিচার অসংখ্য 

দুদ্শার জনো যে নিস্তেজভাব, তাকে দৈন্য বলে । দৈন্য মলিনতা প্রভৃতি 
তনু ব্যাভচার সূম্টি করে। 

দশর্ঘ পথ ভ্রমণ, রাঁতীক্রিয়া প্রভৃতির ফলে যে রূন্তি আসে তাকে শ্রম বলে। 
ঘন ঘন *বাস, নিদ্রা প্রভৃতি তন;-বাভিচার শ্রম স:ম্টি করে। 

মদ্যপানজনিত প্রভাব ও আনন্দের সংমশ্রণে যে অবস্থা তাকে মদ বলা হয়। 
এর থেকে স্তন্ত, কমপ, অশ্রয্‌ প্রভীতি তনু-ব্যভিচার সৃষ্টি হয়। 

আকাঙক্ষত বা অনাকাঁংক্ষত অথবা অকম্পন?য় কিছ; হঠাৎ দৃষ্টিগোচর হলে 
যে কতব্যাবম্‌ঢ্ুতা আসে তাকে জড়তা বলে। এব থেকে নি্ণিমেষ নিরখক্ষণ, 
স্তব্ধতা প্রভৃতি অবস্থার স:ষ্টি হয়। 


উত্ততা £ 


মোহ 2 


[বোধ £ 


স্বপ্ন 2 


অপস্মার £ 


গব' 2 


মরণ £ 
আলস্য £ 


অমব £ 


[নদ্রা £ 


অবাঁহথা 


ওৎস্‌ক্য 


বারত্ব অথবা অন্যায় আচরণ প্রভাতির জন্যে মেজাজ খুব গরম হলে সেই 
অবস্থাকে উগ্রতা বলে । দ্বেদ, শিরকম্পন, তর্জন, তাড়ন্‌ প্রভৃতি এর ফলে 
সৃষ্ট হয়। 

দুঃখ, শোক, আবেগ, ভয় ও অতি'রন্ত চিন্তার ফলে যে চিন্তবৈকল্য আসে 
তাকে মোহ বলে । এর থেকে ঘূর্ণমান চক্ষু, ভূমিতে পতন, ভ্রমণ, অচেতন 
ভাব প্রভৃতি সৃষ্টি হয়। 

ঘৃম ভেঙে যাবার পর চেতনার যে অবস্থা হয় তাকে ববোধ বলে । এর ফলে 


হাইতোলা, আড়ামোড়া ভাঙা, নিজের অঙ্গপ্রতাঙ্গ ও শয়নকক্ষের চার পাশ 
দেখা প্রভৃতির সন্টি হয় । 


গনদ্রামগন অবস্থায় মানূষের যে 'বিষয়ানুভতি তাকে স্বপ্ন বলে । এর থেকে 
কোধ, আবেগ, ভয়, গ্লানি, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি জন্মে । 

গ্রহ।দির প্রভাবে অথবা দ্নায়ীবকারজনিত রোগে মনের যে বিকলতা জন্মায় 
তাকে অপস্মার বলে । এর ফলে স্বেদ, স্তন্ত, কম্পন প্রভাতি অবস্থার 
সৃষ্টি হয়। 

বিদ্যা, রূপ, বংশকোৌলিন্য প্রভৃতি থেকে যে অহঙ্কার জন্মে সেই মানাঁসিক 


অবস্থাকে গর্ব বলে । এর ফলে বিনয়ের অভাব, অবজ্ঞা প্রদশ“ন, উন্নািকতা 
প্রভৃতির সৃন্ট হয়। 


আঘাত প্রাপ্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করলে মরণ ঘটে । এর ফলে শীতলতা, কাঠিন্য, 


ভূমিতে পতন প্রভৃতি অবস্থা সৃষ্টি হয় ! 

পারশ্রম, গভধারণ প্রভৃতির ফলে যে জড়তা দেখা যায় তাকে আলস্) বলে। 
এর ফলে হাইওঠা, বস্থোক।, নিত্রাবেশ প্রভৃতি অবস্থার উদ্ভব হয়। 

অপমান, আক্ষেপ, নিন্দা প্রভৃতির ফলে মনের যে আভিনবিষ্টতা তাকে 
অমর্ধ বলে। এর থেকে শিরঃকম্পন, ভ্রকুণন, শাসন, তাড়ন, রন্তবণচচ্ষু 
প্রভৃতি অবস্থার সম্ট হয় । 


অবসাদ, গাঁরশ্রম, মদমন্তুতা প্রভৃতির ফলে মনের যে 'নাঁক্কয় অবস্থা আসে 
তাকে 'নদ্রা বলে । উৎ-*বাস, আলস্য, হাইতোলা প্রভাতি অবস্থা এর থেকে 
সন্ট হয়। 


লম্জা, গৌরব, ভয়, গ:প্তপ্রণয় প্রভৃতির ফলে আনন্দের ভাবাঁটকে গোপন 
করার প্রচেষ্টার ভাবকে অবাঁহথা বলে । এর ফলে ব্যস্ততা, হঠাৎ অন্য বিষয়ে 
মনোঁনবেশ, অস্ফ;টকণ্ঠে কথা বলা, মাটির দিকে চেয়ে থাকা প্রভাতি অবস্থার 
স:স্ট হয়! 

আকাঁঙ্ষত ব্তুগঞীল না পাওয়ার ফলে কালক্ষেপজনিত যে অসহিষ্কৃতা 
ঘটে তাকে ওঁৎসুকা বলে। এর থেকে স্বেদ, ব্যস্ততা, দশঘণনম*্বাস, চিত্ত- 
সন্তাপ প্রভৃতির উদ্ভব হয় । 


৯৩১ 


5 
রে 


ব্যাধি £ 
ঘাস £ 


বড়া £ 


অসংয়া £ 


বষাদ £ 


ধূতি £ 
৮পলতা 


গ্লান £ 


[চিন্তা £ 


বিতর £ 


৯৩৬, 


কাম, ভয়, শোক প্রভৃতির কারণে যে চিত্ত-সম্মোহ জন্মে তাকে উন্মাদ বলা 
হয়। এর ফলে প্রলাপ, হাণস, কান্না প্রভৃতি অবস্থার সৃষ্টি হয়। 


নিজের হুট, শত্রুর ক্লুরতা প্রভৃতি থেকে বিপদের যে ভাবনা তাকে শঙকা 
বলে। 'ববর্ণতা, কম্পন, স্বরাবিকীতি প্রভৃতি এর ফলে স্‌ষ্টি হয় । 

চিন্তা, কোনো কিছুর সাদশ্যবোধ প্রভৃতি কারণে পূবে অনুভূত বিষয় 
সম্পকে" যে বোধ তাকে স্মৃতি বলে। ভ্রু তোলা প্রভাতি অবস্থা এর থেকে 
সম্ট হয়। 

উচিত, অন:ীচত বিবেচনা করে কোনো বিষয় িধরিণ করাকে মাঁতি বলে। 
এর থেকে ধৈর্য, সন্তোষ, হাঁসি, নিজের উপর অত্যন্ত আস্থা প্রভীত অবস্থার 
সাঁন্ট করে। 

স্নায়াবক দর্ব লতা, বাত প্রভৃতির ফলে জ-র প্রভৃতি হলে তাকে ব্)াঁধ বলে । 
এন থেকে কম্পন, মদ প্রভীতি অবস্থার স:ম্টি হয় । 

উকাপাত, বজ্রপাত, বিদ্যুৎ, প্রচণ্ড বড়, জলোচ্ছ্বাস প্রভাতি প্রাকৃতিক 
বিপযয়ের ফলে ভ্রাস-এর উৎপাত হয় । কম্পন এর প্রধান অবস্থা । 
ধূষ্টতার অভাবকে ব্রীঁড়া বলে । মাথা নত করে থাকা এর প্রধান লক্ষণ । 
আকাডক্ষত বন্তু লাভ করার ফলে যে মানসিক সন্তোষ তাকে হষ" বলে । 
অশ্রু, অস্ফুট গদগদভাব প্রভৃতি এর লক্ষণ । 

অপরের গণ, সমৃদ্ধি প্রভৃতির ফলে অহঙ্কারজনিত অসাহঞ্তাকে অসংয়া 
বলে। পর্চ5 ভ্রুকুঁটি, অবজ্ঞা, কোধভাব প্রভৃতি এর ফলে উদ্ভূত হয়। 
কোনো বিষম থেকে নিত্কৃতির উপায়ের অভাবজনিত উদ্যমহগনতাকে বিষাদ 
বলে। চিত্তসন্তাপ, উৎ-*বাস, দীঘাঁনশবাস, সাহায্য, অন্বেষণ এর থেকে 
উদ্ভূত হয়। 

জ্ানচচ, আকাণওক্ষত ব্যান্ডর আগমন গ্রভতীতর ফলে কামনাচরতাথ'তাকে 
ধাঁত বলে । উল্লাস. সপ্রাতিভতা, হাস্যময়তা গ্ুভনত এর লক্ষণ । 

মাৎসর্য, অনরাগ, দ্বেষ প্রভৃতি থেকে উদ্ভূত আঁস্বিরতাকে চপলতা বলে। 
ভরসনা, স্বচ্ছন্দ আচরণ, লঘুতা, পরুষভাব প্রভূত এর লক্ষণ । 

রতি, মনন্তাপ, ক্ষুধা, পিপাসা, পরিশ্রম, প্রভীতির ফলে উদ্ভুত 'নিষ্প্রাণতাকে 
গলান বলে । কম্পন, বিবণতা, কশতা, অবসাদ, উদ্যমহশনতা প্রভতি এর 
লক্ষণ । 

প্রয়োজনপয় এবং হিতকরবস্তু না পাওয়ার ফলে ষে মানসিক ভাবনা তাকেই 
চিন্তা বলে । শ্‌ন্যতা, দীর্ঘীন্বাস, অন্তজলা প্রভাতি এর লক্ষণ। 

কোনো বিষয়ে মতের এঁক্য না হলে, সন্দেহ থাকলে হাত পা মাথা সণ্টালন 
করে বিচার করাকে 'িতর্ক বলে । ভ্রুকুণ্ন, শির, হস্ত, অঙ্গুলি প্রভূতর 
সণ্ণালন এর লক্ষণ | 


নট/শাস্তরের মতে মূলরস হচ্ছে শঙ্গার, রৌদ্র, বর ও বীভৎস । এদের মূল ভাব 
থেকেই সকল ভাব জন্মগ্রহণ করে । শঙ্গার থেকে হাস্যের উৎপাত, রৌদ্র থেকে করুণ, 
বর থেকে অদ্ভূত ও বাঁভৎংস থেকে ভয়ানক এর সূ্টি। করুণ, বশভৎস রৌদু, ঝর 
ও ভয়ানকের সঙ্গে শৃঙ্গাররস বিরোধশ ৷ ভয়ানক ও করণের সঙ্গে বিরোধ হাসারস । 
হাস্য ও শৃঙ্গারের বিরোধী করুণরস । হাস্য, শৃঙ্গার ও ভয়ানকরসের বিরোধী রোদ্ুরস | 
ভগ্ানকক ও শান্তরসের বিরোধী বররস । এবং শঙ্গার, বীর, রৌদু, হাস্য ও ভয়়ানকের 
িরোধশ শান্তরস | শৃঙ্গারের সঙ্গে বীভৎসের বিরোধিতা । 

নাট্যশাস্তে আটটি রসেরই প্রাধান্য স্বকৃত ৷ পরবতণকালে সম্ভবত ভট্ট উদ্ভটই শান্ত 
( শম ) কেস্বাঁকৃতি দিয়ে নব রস করেছেন । ধনঞ্জয়ের মতে নাটকে শমভাবেতর স্কাতি 
ঘটে না (দশরূপক ৪1৩৬ )। শারদাতনয়ের মতে অন:ভাব নেই বলে নাট্যে শম অভিনেয় 
নয়, ঘেজন্য নাট্যের স্থায়ীভাবও আটাঁট ( ভাব প্রকাশন-গুথম অধ্যায় )। দশম একাঁট 
রসের কথাও পরবতশকালে পাওয়া যায়। মুনীন্দ্ের মতে দশম রস হচ্ছে বংসল। 
ভোজদেবের শঙ্গারপ্রকাশেও বৎসলকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে । কণণপদরের মতে 
বংসলের স্থায়খভাব মমকার । 

গবভিন্ন ভাবের আভাস, উপশগ, উদয়, সন্ধি ও মিশ্রণে এই রসাঁনম্পাণ্ত ন-ত্যকলা ও 
সকল শিল্পের আত্মা ও প্রাণ এবং সংর্থকতার শ্রেষ্ঠতম অঙ্গ, কারণ হিন্দু মনো- 
বিজ্ঞানীরা অন্তঃকরণ বা মনকে মানুষ ও প্রাণীর নিয়ামক বলে মনে করেন। 


৯৩৩ 


পূর্বরঙ্গ 


অন্যান্য মহং শিল্পের মতো নৃত্যকলারও অন্যতম উদ্দেশ্য মানবমনের অন্তানণহত 
ক্পনাশান্ডি ও ছন্দোবোধকে ক্রিয়াশশল করে তোলা । তাই শহুধুমান্ সবাভাবিধতার 
দিকে বেশি জোর না দিয়ে, তার যথাযোগ্য ভাব বজায় রেখে, বিভিন্ন বিচিন্র পদ্ধীততে 
ছন্দ সুণ্টি করে দর্শকমনকে রপ্ত ও সরস করার পদ্ধৃত ? চলিত ছিল । 

নাট্/দর্শকবৃন্দ যাতে নিজ নিজ চিন্ুবৃন্তিকে বাহ্য জগতের প্রভাব মুক্ত করে রসা- 
স্বাদনের অনকুল অবস্থায় আসতে পারেন সেজন্যে নাট্যারন্তের প্রাককালে পূবরঙ্গ 


অনুষ্ঠানের আয়োজন । 

নাটযশাস্তরমতে যেহেতু রঙ্গপ্রয়োগের এই অংশটি প্‌কেই প্রযুন্ত হয় তাই এর নাম 
পবরঙ্গ। নূতোর সূচনার আগে যে নমস্কারকিয়া, যাকে প.ুম্পার্জলি বলা হয় তাও 
পূবরঙ্গ। অভিনয়দপপণে এই প্রক্রিয়ার যে বর্ণনা আছে তা উদ্ধ-তিযোগ্য £ 


“বিদ্বানাং নাশনং করত ভূভানাং রক্ষণায় চ। 
দেবানাং তুষ্টয়ে চাপি প্রেক্ষকাণাং বিভূতয়ে ॥ 
শ্রেয়সে নায়কন্াত্র পাত্রসংরক্ষণায় চ। 
আচাধশিক্ষাসিদ্ধ্যর্৫থং পুষ্পাঞ্জলিমথারভেঙ ॥ 

এবং কৃত্ব! পৃবরঙ্গং নৃত্যং কারধং ততঃ পরম্‌। 
শ্বত্যং গীতা ভিনয়নভাবতালযুতং ভবেৎ ॥ 
আস্তোনালনম্বয়েদ গীতং হস্তেনার্থং প্রদর্শ য়ে ॥ 
চক্ষুগ্যাং দর্শয়েস্তাবং পাঁদীভ্যাং তালমাদিশে ॥ 
যতো। হস্তস্ততো দৃষ্ির্বতো দুষ্টিত্বতা মনঃ। 
যতে| মনস্ত্বতে। ভাবো যতো ভাবস্তত্তো রসঃ 0৮ 


ব্ঘু নাশের জনো, প্রাণীগণের রক্ষা বিধানের জন্য, দেবতাদের তুণ্টির জনো' দশকবৃন্দের 
বিভূতিলাভের জন্যে, নায়কের শ্রেয়ঃগ্রাপ্তির জন্যে, পাত্রের রক্ষণের জন্যে ও গ্‌র্প্রদত্ত 
শিক্ষায় 'সাদ্ধলাভের জন্যে পুষ্পাঞ্জীল প্রদান করা কত'ব্য। সা'হত'দর্পণকার বি*বনাথ 
কবিরাজের মতেও নাট বস্তু প্রয়োগের পরবে রঙ্গ বিঘুশান্তির জনে। টনটন, কুশীলবগণ 
যে অনংষ্তানাট করেন আই পুবরঙ্গ। আবার উপরোক্ত শ্লোক থেকে দেখা যাচ্ছে যে 
নৃত্যের আন.যাঙ্গক অন্তছন্দের সাহাষে। রূপদান করার জনা পবরঙ্গে শোভাসম্পাদক 
নৃত্যের বাধ ছিল। এই নত্য-গঈত ও অভিনয় ভাব ও তালয,স্ত। বদনের মাধ্যমে 
গীতের অবল্ম্ধন, হস্ভের দ্বারা গণতেত্র অর্থ প্রদর্শন, নয়নে ভাব প্রকাশ এবং পদদ্বয়ে 
তালরক্ষা। আবার যেখানে হস্ত, সেখানেই নয়ন এবং যেখানে দৃষ্টি সেখানেই মনের গাঁতি 
এবং যেখানে মন সেখানেই ভাব আর যেখানে ভাব সেখানেই রস। 


৯৩৪ 


যে অভিনয় অনচ্ঠিত হবে তার সঙ্গে পবররঙ্গের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। প্বরঙ্গের 
সাহয্যে আবহপরিমণ্ডলের সৃষ্ট করা হত। এককথায় প্‌ব্রঙ্গ দর্শকবূন্দের রঞ্তানের 
পূবকৃত্যের আয়োজন । এই পযাঁয়ে আভিনয় আরন্তের আগে গঈত, তাল, নৃত্য, পাঠ্য 
প্রভৃতির ব্ন্ত বা সমন্তভাবে যে প্রয়োগ তাই হচ্ছে পবরঙ্গ। 

নাট্যশাস্পের মতে পর্রঙ্গের উনিশাট অঙ্গ । এদেব মধ্যে প্রত্যাহার, অবতরণ, আরন্ত 
আশাবনা, বক্গ-পানি, পাঁরিঘট্রনা, পরিবন্দনা, সঙ্ঘোটনা, মার্গাসারত বা আপারতক্লিয়া-এই 
ন-ট যবানকার অন্তরালে অনাষ্ঠিত হয় । গতক, উত্থাপন, পারিবত'ন, নান্দখ, শহহ্কাব- 
কৃণ্টা. রঙ্গদবার, চাবাঁ, মহাচাঝী, ন্রিগত ও প্রক্রোচনা-এই দশটি যবাঁনকা উত্তোলিত করে 
বাইরে অন. চ্ঠিত হয়। 

এই পূুবরিঙ্গ আবার চতরস্্র, তর, চিত্ত ও শুদ্ধ-এই চার পধায়ে বিভক্ত । পহবরঙ্গের 
গগতক' অংশ হচ্ছে গঈতাঁবাঁধ, এর বিষয় হচ্ছে দেবস্তুতিকীত'ন. এই গণত অঙ্গসণ্ালন 
বাদ দিয়ে প্রয়োগ হালে সেটা হচ্ছে শদ্ধপৃবরিঙ্গ আর যাঁদ নৃত্য সংমিশ্রিত হয়ে প্রযুক্ত 
হয় তাহলে সেটা হবে চিন্রপৃবরঙ্গ । উদ্ধতপূবরঙ্গে মহাদেব প্ুবাঁত'ত উদ্ধতকরণ ও 
অন্সহারের প্রয়োগ হম্ন এবং সুক্মারপূররিঙ্গে পাবতিশ প্রবর্তিত সুকুমার অঙ্গহার ও করণ 
অথ লাস্যভঙ্গগর প্রয়োগ হয়। 

জজর্র' দণ্ড হাতে নৃত্যের পর মহাচারী নতোর অনুষ্ঠান শেষে সং্ধার সবশেষ 
অন.্টানে 'ন্রগত প্যাঁয়ে আভিনয়ালন্তের সূচনা করতেন । 

দশকবন্দের কঙ্পনাকে কিয়াশশল করে তুলে রস উদ্বোধনের এই প্রক্িয়া পুবরঙ্গ 
ভারতীয় নাট)কলার এক অভিনব প্রকাশ । 





। পবরজগবিধি | 
পৃবরিঙ্গ যবাঁনকার অন্তরালে প্রযোজ্য যবনিকার ঝহিরে প্রযোজ্য 


(ক) চতুবন্্র | প্রত্যাহাস, অবতরণ, আরম্ভ, আশ্রাবণা, | গীঁতক (বর্ধমানাদি গীত 
বন্তুপাঁণ, পাঁরবন্দনা বা পাঁরঘট্রনা, । বাধ ), উত্থাপন, পাঁরবত“ন, 


(খ) ঘত্র 
(গ) চিত্র | সঙ্ঘোটনা বা স্খোটনা, মাগাঁসারিত ও ূ নান্দশ, শৃদ্কাবকুণ্টা ! ধুবা ) 
(ঘ। শুদ্ধ | আসাঁরত 'কিয়াসমূহ | | রঙ্গদ্বার, চারী, মহাচারণ, 
(ড) মিশ্র ন্রগত ও প্ররোচনা | 

ঃ 
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। লবরস ॥ 
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নৃত্যতত্ত 

নৃত্যকলা মানব জশবনের প্রাচখনতম শিল্প । আদতে নৃতাবিকশিত হয়েছে দই পথে। 
প্রথম-আ'দিম গোম্চশর আনন্দ-আভিব্যান্তর উপায় রুপে । দ্বিতীয়-ধমণভাত্তক অনত্ঠানের 
অঙ্গরপে শাম্ত রচিত হয়েছে অনেক পরে, কারণ আগে শিল্পশ ও তাঁর স:ষ্টি পরে শিজ্প- 
শাস্ত ও শাস্লকার | শাস্ঘের জনো তো শিল্প সষ্টি হয় না, শিজ্পের জনোই শান্ত 
গড়ে ওঠে । 

শিজ্প ও সুন্দরের অনুসান্ধিৎসা অন্তহখন | মানূষ এখনও 'বিচন্র রৃপলখলার মাঝে 
অপরূপের সন্ধান করে চলেছে । এই অন:সশ্ধিতৎসার পথ ধরেই যুগে যৃগে 'বাভশ্র 
মনশষাঁ 'শিল্পতত্ব, নন্দনতত্ব ও সৌন্দযতত্বের 'বাভলন সিদ্ধান্ত ও অনসিদ্ধাম্ত 
সৃষ্টি করেছেন। 

প্রাণণ ও মান্‌ষের মধ্যে চেতনার এমন একাঁটি গুণগত পার্থকা ঘটেছে যার অভাবে 
প্রাণগরা বাকশক্তিহগন এবং সদ্ভাবে মানুষ বাকশান্তির আঁধিকারশ । প্রাণশরা যেখানে 
নিছক প্রাণের দায় মিটিয়েই ক্ষান্ত, মানুষকে সেখানে একই সঙ্গে প্রাণ ও মনের দায় 
মেটাতে হয়। জৈবিক আনন্দের জন্যে প্রাণ যৌথ জশবন যাপন করে কিন্ত মনের 
আনন্দে মানুষ সামাজিক" জীবন গড়ে তোলে । তাই প্রাণীর পাঁরবেশ প্রাকৃতিক কিন্ত 
মান:যকে জবন যাপনের জন্যে প্রাকৃতিক, সামাজিক ও নৌতিক পাঁরবেশ গড়তে হয়। 
এজন্যই মানষকে 'বাভন্ন মানসিকবৃত্তি, কণ্পনাবৃত্তি প্রভৃতির চাহিদা পরিপ্‌ণ" করতে 
হয়। শিল্প এই সঙ্ঞান মনেরই সৃষ্টি। 

ধমেই কর্মের উৎপাত্ত ৷ কর্মের প্রকাতি জানতে গেলেই ধর্মের স্বরূপ জানতে হবে, 
অর্থাৎ মানষের ধর্মের বিশেষত্ব বুঝতে হবে । দর্শনকে বাদ নিয়ে ধমলোচনা সম্ভব নয় 
তাই শিল্পতত্তের আলোচনাতে তাঁত্তকরা প্রথমে দর্শন বন্দনা করেছেন । সকল তাত্ুক- 
ণশল্পকে সৌন্দর্য তন্তু স্বীকার করেন নি । তাঁরা বলেন শিল্প আনন্দতত্ত বা নন্দনতত্ত। 
এরা বিশ্বাস করেন শিল্পের জন্ম আনন্দ থেকে । আনন্দ দেওয়াই শিল্পের মুখ্য 
উদ্দেশ্য | এদের কাছে-আনন্দই পরমাঁর্থক, সোন্দর্য আনূধাঙ্গক । আনন্দের সুষ্ঠ 
প্রকাশেই সুন্দরের জন্ম-যা আনন্দ দেয় তাই সুন্দর । 

অপর একদল যাঁরা ভাববাদী বা রসবাদশ এ+দের কাছে শিল্পতর্ত্-রসতত্ত এস 
510) ০0 06113;-'ভাব' এর প্রকাশ । ভাবকে রুপ দেওয়াই শিজ্পের বিশেষত্ব বলে এরা 
দাবী করেন । ভাব প্রকাশের প্রেরণাতেই শিল্পের জন্ম । ভাবকে আস্বাদ্য করে তোলাই 
শিল্পের উদ্দেশ্য, রূপ রসাত্মক হয়েই “সুন্দর হয়, 'আনন্দ""দায়ক হয় । সৌন্দর্য বা আনন্দ 
আন.যাঙ্গক, রসই পরমার্থক | 

তৃতীয়দল-এর মতে শিল্প “সৌন্দর্য” “আনন্দ? বা রস” কোনও তত্তুই নয়, শিজ্প 
হচ্ছে প্রকাশতত্তর 5০120026 ০£ 6300555101) ০06 €606158] 11090185015 €( ক্রোচে) 
'প্রকাশাবিজ্ঞান' কল্পনাতত্ত । তাঁদের মতে সৌন্দর্য, আনন্দ বা রস কল্পনারই আনষাঙ্গক 
ফল । এরা বলেন- ণশল্পের প্রেরণা-আমার প্রকাশবৃত্তির মধ্যে, জ্ঞানবৃত্তির মধ্যে | 


১৩৭ 


শিপ এক প্রকার জ্ঞান--কজ্পনাত্বক জ্ঞান । বিশেষকে ভাবে জানার প্রেরণা থেকেই 
শিজ্পের জন্ম । কন্পনাই শিল্পের আত্মা এবং তাকে চাঁরতাথ করাই শিপ্পের উদ্দেশ্য । 
যা স.পাঁরকষ্পিত, সমিত, সংপ্রকাশিত-তাই স্ম্দর, তাই আনন্দদায়ক । অতএব সৌন্দ্য” 
আনন্দ, রস-এ সমস্তই বশ্পনা ব্যাপারের আনযা্গক-গোৌণ | অর্থাৎ শিলপ মুখ্যত 
[সান্ধ্যবোধের বা আনন্দবোধের বা রসবোধের আভব্যান্ত নয়, শিল্পে ব্যন্ত হয় মানুষের 
জ্ঞানেরই আবেগ টাখাটএেধ] ৪০0৬1৮১ কতপনাশ্রয়শ জ্ঞানের রূপ । এ+দের মতে শিল্প 
হচ্ছে £1779012981115লি 100571৮026-10696)0া2সাটাকভা0ো)) | 

গ্রগক ঈস্ছোটিক শব্দের অর্থ-৭০7৭৮ [1৮লাশ1০০৯ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ ৷ বাংলায় অনেকে 
একে বলেন বীক্ষণতত্ু-বীক্ষণশাস্ত্র । এরা মনে করেন-শিলপ হচ্ছে বিশেষ জাতীয় 
বীক্ষণ--*6 19 1+51705951010+-স্াটি 65৪10 01101516610] ০0617761005? | প্রুতিভা- 
বাদীর কাছে যেখানে-' ৮15 17%0055519 বা [06060), বীক্ষণবাদশদের কাছে সেখানে 
4৮10 15 2506110006১ 

মনীবা টলপ্টয়ের মতে 1শিলপতত্র-%চাট 25 10002 2০01৬19০008150075 11) 0013 
096 005 00212 0085010091৬ 5 1068105 0% 061191] 910105 11217650160 00161 
661100591১০ 1095 11৮০0 11)7005]), 700. 080 00065 216, 10060660 1% 00696 
0০৮11178770 7150 ০01361161000 0501109, 

ভাবধাদী বা আরস্টটলের অনুকরণ বা 'নীর্ণতবাদ থেকে আরম্ত করে সৌন্দর্য বাদ, 
আনন্দবাদ, রসবাদ, প্রকাশবাদ, বীক্ষণবাদ প্রভীতি মতবাদ আছেন-সকলেই ( আযরিস্ট- 
টলের ক্যথারাঁসস.'-তত্র এবং রসবাদ বাতিক্রম ) মানুষকে যতটা ব্যক্তি হিসাবে দেখেছেন 
ততটা “সামাঁজক জীব" হিসাবে দেখেন 'ন-কিম্তু মনীষী টলস্টয় শিল্পকে সামাজিক 
মান:ষের কাছে সামাজিক মানুষের ভাবসণ্টারের উপায় হিসাবে দেখেছেন- 

ঠা 05 095 জল 1000 1000501055101থা2 589১ 0 004701065186102) 06 8000 
[/906119119 1068. ০0113৩52019 06 (১০7 1615 206 85 00. 26961961010 [01)9520- 
10515555895 9. (800৩ 1 70101 10017156500 08520555016 ৪60০0 01) 
৪1100 ১ 16 1১ 011)2 ০0:৩5510107172125500061003 0১% ০৯20098] 
31105 ) 16 15101901186 10700400101) 01 [9169510 001609৯ 900 200৮6 21] 
1৮ 15 1090 [010750106 51006 16 !ন ৪. 0068195 ০06 0010]. 21010017007 00910110 
(1061) (00০11০1000৮ 57002061109 800 100157617581016 00 00০ 1106 2100 
01০005৭ (05/9005 ০1] 105105 0£ 70015100915 200 26 120022চেএটৈ ৮৬126 
19 £১1৮, 77125, 

ভরতের নাট্যশাদ্তে নাঠের স্বরূপ নিরূপণ করতে গিয়ে ভরত বার বার অন্‌করণ, 
অনুদশ'ক, অনকীর্তন শব্দ ব্যবহার করেছেন -যেমন, 

“ত্রেলোক্যস্যাস্য* সবস্য নাট্যং ভাবানুকীর্তনম্৮.*" 
“লোকস্ত সর্বহকমনুদর্শকম্”_-“লোকবৃত্তানুকরণম্‌ নাট্যম |” 

তারপর চিত্রসূন্রেত আছে- 

“যথা নৃত্যে তথা চিত্রে ব্রিলোকাযান.কৃতিঃ স্মৃতঃ1” “ভারতীয় প্রাচীন চিত্রকলা” গ্রন্থে 


৯৩৫ 


সরেদ্দ্ুনাথ দাশগপ্ত বলেছেন-'অনেকে মনে করেন যে ভারতাঁয় চিত্র পদ্ধাঁততে প্রকৃতের 
অনুকরণের কোনও ধারণা ছিল না, ফিন্তু একথা ঠিক নহে । চিন এবং নত্য এই 
উভয়কেই তাঁহারা একজাতীয় মনে করতেন এবং এই উভয়কেই তাঁহারা প্রকৃতি অনুকরণ 
বলিয়া মনে করতেন । নৃত্যের উৎপাত্ত বিষয়ে বলিতে গিয়া বিফুধমেত্তির পূকাণে বত 
হইয়াছে যে প্রলয়ের সময় ভগবান নারায়ণ বেদোদ্ধারের জন্য যে অনন্ত জলাশয়ে 
বিবিধ ভঙ্গীতে চংকরমণ করিয়াছেন তাঁহার সেই স্বচ্ছন্দ সাবলগল গাততেই নৃত্যের 
উৎপাঁন্ত । বোধহয় তাৎপর্য এই যে, যে সাবলশল প্রাণের ক্রিয়াতে সমগ্র জগৎ উৎপন্ন 
হইয়াছে এবং 'ববৃত রাহয়াছে সেই প্রাণ পঁরিস্পন্দন ব্যাপাবেই ব্রেলোকোর স্বরূপ 
এবং সেই প্রাণ ব্যপারেব অনুকরণ | এই জন্যই নৃতা এবং চিত্র উভয়কেই ট্রেলোকোের 
অনুকৃতি বলিয়া বণ“না করা হইয়াছে 1”-(পৃঃ ১৯) 

গ্রঁক দাশশীনক প্লেটোর কাছে- 

ক. আহীঁডয়াই সত্য (৮5৯৮7০০) এবং আইিয়াবই 'নিত্যসতা (৮%1৭৮706) আছে। 

খ. বিশেষবন্তুর প্রকৃত বান্তভবভা বা নিত্যতা নেই-আছে লন্তাভাস (5600]91)05 
0 6১015661005) | 

গ. প্রতোক বিষয়বস্তুর একটি এবং একটি মান্্ই ঈশবরকৃত আদর্শর্প আছে । এই 
রূপকে বলা হয় প্রাকাতিক' । এই শিল্পের ম্র্টা ঈশ্বর | 

ঘ. দ্বিতীয় শ্রেণিতে রয়েছে-কারুকমাঁদের নানা কর্ম । এই সব বস্তুর নিত্যতা 
নেই. শুধু সত্তভাসই আছে । 

. তৃতীয় শ্রেণীতে রয়েছে_শিজ্পীরা, অনূকারণর দল, যারা অন্যের গড়াবস্তুর 
প্রতিমা 'নমর্ণি করেন । ভাস্কর, চিন্নকর, মহাকাব্যকার, নাট্যকার সকলেই 
অন:কারী, সকলেরই সঞ্টবস্ত অনুকাতি রচনা করে । 

প্রেটো আরও বলেছেন-১. িজ্পসষ্টি দৈবপ্রেরণার আবেশের মতো একটা আবেশের 
অবস্থায় সম্ভব, ই আবেশবিভোর অবস্থার অর্থ আবেগোদ্দীপিত অবস্থা, এই অবস্থায় 
[বিচার বিকল্প "নাক্কিয় হয়ে যায়। কাঁবতা বাদ্ধি বা শান্তর সৃষ্টি নর আবেগের সৃষ্টি । 
লক্ষণীয় এই যে তত্ব ঝাঁদ্ধিসাধ্য ও গ্রাহ) কিন্তু কাব্য অনভবসাধ্য হৃদয় সংবেদ্য । শাস্ত ও 
রূসশাস্নের এখানেই পার্থক্য । 

[৭5৭-বাদশ প্লেটো বলেছেন-কে। অনুকরণ সতা থেকে তিনধাপ দরে। 
(খ) ৭ণ০৭কে তথা সত্যকে পাওয়া যায় শুধু যাক্তির (1২5৪897) মধ্যেই ১ 
(গ) শিজ্প যেহেতু অনূকাতির অনুকতি-7০৪ নয়, শিল্পের জগৎ তাই মিথ্যার বা 
মায়ার জগৎ, (ঘ) শিপ বৃদ্ধির সৃষ্টি নয় আবেগের সংষ্টি-00826 70811001, 

দৈবপ্রেরণাবাদশী প্লেটো কিন্তু শিজপ সম্পকে এ কথাও বলেছেন যে-শিজ্প- 
ভাবাবেগের-ভাবাবেগ্র সতন্ট হলেও শিল্পের আত্মা 910৪1. 0)6 0০0১ অর্থাৎ 
শপে নৌতিকতার কথাটাও তান সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন নি। 

প্লেটোর যদিও ৭4০%,ই সত্য সার্বিক সংজ্ঞাই বাস্তব বলেছেন কিন্ত শিষ্য এযারিস্টটল 
সেখানে বলেছেন ৭৭46৭ বা সার্বক সংজ্ঞ নামমাত্র, বাস্তব হচ্ছে বিশেষ-বশেষ'ই সত্য । 
প্লেটো 0021৮6091-কে 1কম্তু এ্যারস্টটল '25:0০01হ1কে প্রাধান্য দিয়েছেন । 

এ্যারিস্টটল তাঁর পোয়েটিকস গ্রন্থে শিল্পের প্রকৃতি ও প্রসার সম্পকে বলতে গিয়ে 


৯৩৪ 


সমন্ত 'জানসকেই অনকরণের নানা উপায় বলেছেন এদের একের সঙ্গে অন্যের পার্থক্য 
[তিনাঁট বিষয়ে-অন:করণের মাধ্যম, অনকরণের বিষয়, এবং অনুকরণের রীতি । তাঁর 
মতে শিজ্পেব সামান্য লক্ষণ-_মাইমেসিস" | ভাস্কর্য, চি, নৃত্য, সংগণত, সাহিত্য প্রভাতি 
শিল্পের বিভিল প্রজাতি । 

প্লেটো শিজ্পকে দৈবানপ্রেবণা মনে করলেও এাণীবস্টটলের মতে শিজ্পের প্রেরণা 
মান্ষের সহজাত দ্াঁট গ্রবৃাতিতেই 'বিদ্যমান-প্রথম“অন:চিকীষঠি (11561006০৫ 
11771171107) দগ্বতীয়-মানশের মধোই আছে “05111700101 1ঞাীগো্ 20701105110) 
_ছুম্দ ও সংষমা বোধ । এরই পাঁপশগীলত ও পাঁরণত অবস্তা থেকে শিল্পের উৎপত্তি । 
স:ষগা ও ছন্দচেতনা 1বাধক্িয়াবই আনঘ্গিক সংস্কার | অঙ্গাবন্যাসে যে দৈহিক সুষগা 
সৃষ্টি হয় তাস নাম 'হারমনি” এবং গাঁতিলয়ের কাল মাল্রার বৈশিঘ্ট্য থেকে যে সুষমার 
স-ছ্টি হয় তার নাম ছন্দ । এই ছন্দ ও সুষমা বোধ রূপচেতনার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্ভাবে 
যুন্ত। 

1শজ্পের তত্র বা সত্রগাঁল মোটামুটি এই রূপে 'বিভন্তু। 

এখন আলোচা বিষয় নৃত্যেল সঙ্গে এই সনের সংযোগ কোথায়-আমরা দেখাঁছি 
এ্যারস্টউল তাঁর পোয়োটিকস্‌-এ বলেছেন- 

ণুছে 1[0317011থ, 7017] 21006150550. ৬/161)07 1008000005, 00 €৮61) 
0770175 [0106৭ 0177016 €100776100১ 2100 20610], হান 20610) 70 
[15110001091 10075617215 

নতা-দেহের ছন্দে “কুয়া, আবেগ ও চাঁবন্রের” অনুকরণ । যদিও নাটক ও নৃত্যে এ 
অনকরণের পার্থক্য 'বিদামান। নত্য ভাবাশ্রয়, নাটক রসাশ্রয়। আর নতোর সঙ্গে 
নৃত্তের পার্থক্য হল- “নৃত্য ভাবাশ্রয়” আর নূুত্ত “তাললয়াশ্রয় |” নূত্যে আমরা তাল, 
লয় রস ও সবেপাঁর ভাব সবাকছকেই 'মশ্রভাবে পাই । নাটকে পাই বাক্যার্থাভিনয় । 
এবং নত্তে দোখ তাললয়েরই প্রাধান্য । নূতো শিল্পগ নিজে দেহভীঁঙ্গতে চিত্রক্প রচনা 
কাবে ভাবাবেগকে বিভিন্ন ছন্দে ছন্দায়িত করে আ'ভিনয়ের মাধমে তাকে শরীর কনে 
তোলে । নাটকে বাচনভীঙ্গই প্রধান, ন্তে বা নৃত্যে কিন্তু দেহভাঙ্গর প্রাধান্য । নব্তে বা 
নৃত্যে 7756)07109] 7০৬০০ চাই 1 শিল্পের ক্ষেত্রে এক০ কথা সব সময় মনে রাখতে 
হবে যে এখানে উপস্থাপনায় শিল্পী শুধূমান্র “বিষয়কে উপস্থাপিত করার মধ্যেই স্মিত 
থাকবে না। উপস্থাপনার রাঁতাঁটিকেও মূল্য দিতে হবে । মনে রাখতে হবে প্রথম ক্ষেত্রে 
উপস্থাপ্য "পদাথণ” দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উপস্থাপ্য 'আঁঙ্গিক-কৌশল”-এর বাঁত্তর স্বাধীন অনু- 
শখলনের নৈগুণা । কিন্তু কমস কৌশলম' দেখানো কখনই শিল্পীর কাজ নয়। নতো 
ভাবের সঙ্গধত বাজাতে গিয়ে যাঁদ ভাবকে উপেক্ষা করে কেবলমান্র দেহভঙ্গ, গ্রত্নবাভগ্গ, 
করমূদ্রা, পদসণ্ালন প্রভতি প্রধান হয়ে ওঠে, তখন কিন্তু তাকে সার্থক শিজ্প বলব না। 
সার্থক শিল্প হয়ে ওঠার জন্যে নূত্ত ও নৃতা উভয়েরই সম সংযোজন প্রয়োজন । 

নৃত্যকলা মূলত প্রয়োগ নির্ভর । অন্য শিল্পের মতে৷ এর আবেদনও একই সঙ্গে 
আত্মগত ও সম্থ্টিগত। রুপসান্টর পর্বে প্রম্টার অন্তলোকে এবং অন্তে দৃষ্টার রস- 
দুগ্টিতে এর স্থিতি এবং গাঁত। শধুমাত সোন্দর্য সাঁম্টই একমান্ন লক্ষ্য নয় কারণ এর 
মুখ্য আবেদন মানসচৈতন্যের নিকট । মানসজ ও হীন্দ্য়জ এই দুই ক্রিয়ার সম্ঠু 


৯৪০ 


সমন্বয়ের উপরেই এর সার্থকতা নিভরশশল | 

নৃত্য ভাবকে বজন করে 'বিশহ্ধরূপ আকারে প্রযন্ত হলে তা হয় নস্ত। আবার 
ভাবের বাহন হিসাবে নৃত্য তার 'বিমৃত'তা অথাৎ কেবল মাত্র বিশুদ্ধ দেহভঙ্গীর উপর 
নিভরশীল শিজ্পবস্তু হিসাবে হীশ্দ্িয়জ ছক আন-্দ দানের পাঁরিবতে মানসজ ও 
ইন্দ্িয়জ ক্রিয়ার সুষম সমন্বয়ে মন্ময় হয়ে উঠতে পারে । 

কলাকৈবলাবাদঈদের মতে ঠা বা রীতিই শিল্পের একমান্র বিষয় । শিল্পের আদি, 
মধ্য ও অন্তে এই 7০) ই বিরাজ করে । এ*রা বলেন রূপের মূল্য ছাড়া শিল্পের অন্য 
কোনও মূল্য নেই । 

নৃত্যকলার ক্ষেত্রে এই কলাকৈবল্যাদকে একাঁট প্রধান স্হান দিতে হবে। করণ 
শধুমান্ত অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা আভনয়ের মাধ্যমে ভাবকে ব্যন্ত করলে তাকে “মাইম” বলা যায়, 
তা নৃত্য বানত্ত হয় না। বাভন্ন নূত্ত ছকের মাধ্যমে মাইমের ভ্তরকে আতিক্ুম *রে 
নুত্যকলার রূপকলপ ও সৌন্দর্য সৃণ্টি করতে হবে । 

প্রশ্ন উঠতে পারে যে এই সৌন্দর্য তা কি শধুমান বম্তুনিভ'র | সোন্দ্ বস্তুর গণ 
না ভাবের সমপদ । বস্তু তার নিজস্ব প্রকাশে শুধু একাঁটি আস্তিত্ব। সে তখনই স.ন্দর 
যখন তার উপর সৌন্দর্য পিপাসুর চেতনার রং লাগে । উদাহরণ হিসাবে রবখন্দ্রনাথের ৪ 
আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সব'জ চুনি উঠল রাঙা হয়ে | আঁম চোখ মেললুম 
আকাশে | জলে উঠল আলো । পূর্বে পশ্চিমে । / গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 
সুন্দর! সুন্দর হল সে ।_ এখানেও সেই ব্যান্ত-চৈতন) | 

রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যবোধ প্রসঙ্গে বলেছেন £- 'ছবি সম্বন্ধে যে ব্যন্তি আনাঁড় সে একটা 
পটের উপরে খুব খাগনকটা রংচং বা গোলগাল আকৃতি দেখলেই খ.ীশ হইয়া ওঠে। 
ছবিকে সে বড়ো ক্ষেত্রে রাখিয়া দেখিতেছে না । এখানে তাহার হীন্দ্রয়ের রাশ ট।নিয়া 
ধারবে এমন কোনো উচ্চতর বিচার বুদ্ধি নাই । গোড়াতেই যাহা তাহাকে আহবান করে 
তাহারই কাছে সে আপনাকে ধরা দিয়ে বসে। যে বান্ডি সমঝদার ছবিতে, সে ছবিতে 
একটা রংচং-এর ঘটা দেখলেই তদ্গতভূত হইয়া পঙে না। সেমুখ্যের সঙ্গে গোণের, 
মাঝখানের সঙ্গে চারপাশের, সম্মমখের সঙ্গে পিছনের সামঞ্জস্য খুজতে থাকে । বং-চং-এ 
চোখ ধরা পড়ে, কিন্তু সামঞ্জস্যের সুমনা দেখিতে মনের প্রয়োজন | তাহাকে গভগবভাবে 
দোখতে হয় এই জন্য তাহার আনন্দ গভগরতর ।' 

ত্যকলার 'বচারের ক্ষেত্রেও এই দষ্টিভাঙ্গ প্রয়োজন । কারণ নূত্যকে শুধুমাত্র 
দত্টনন্দন হলেই চলবে না, তাকে সন্দর হতে হবে। সুন্দর শুধুমান্র চোখের সুখ 
নয়, ধানের ধন। 

প্রসঙ্গতঃ কথক নৃত্য ও ভরতনাট্যম নূতে/র কথা বলা যেতে পারে । কথক নৃত্যের 
তাল লয় সগ্গান্বত পাদকর্মের চটুল চাতুষ সহজেই দশকের মন ভোলায় । কিন্তু ভরত- 
নাটামের ভাবরাগ সমন্বিত অনন্ত সুষমা দর্শকচিত্তের অন্তন্নিহত গভণ্রতাকে নাড়া 
দের । 

ধর্ম সম্পাঁকতি অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে নৃত্যের বিকাশ থেকে নৃত্যের প্রেরণায় 
ধর্মের প্রভাব আমরা দেখতে পাই। এ শুধু ভারতের ক্ষেত্রে নয়, প্রাচীন মিশর ও 
গ্রঁসেও এর পাঁরচয় পাওয়া যায় । প্লেটো বলেছেন £ 4716 109006৯ 06911 01০ 20 
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15 0102 0106 (1)9(-20996 10110860055 605 5001. 10810010915 01%1105 11 165 
0400৩ 190 19 (06 01 06 370- আমাদের শিল্প সম্পকে" এতরেয়ের বন্তুব্য £ 

“শ্পণয়া তাদের শিজ্পস্াষ্টর দ্বারাই দেবতার শ্তব করছেন। সছ্টিতে যে দেব- 
শিল্প তারই অনন্প্রেরণায় শিল্পীদের যে এই সব শিল্প, তাই বুঝতে হবে । 'যাঁন এই 
ভাবে শিল্পকে দেখেছেন, তিনিই শিম্পের মর্ম বুঝতে পারবেন। শিল্পের দ্বারাই 
[শজ্পশর যে উপাসনা তাতে স্বগ বা মানত মেলে না। তার ফল হল শিল্পের দ্বার! 
আপনার আত্মাকে সংস্কৃত করে তোলা । শিপ সাধনার দ্বারা বিশ্বের দেবাঁশজ্পের ছন্দে 
শি্পী আপনাকে ছন্দোময় করে তোলেন ।, 

এতরেয় ব্া্মণ্রে এই অংশ থেকে শিল্প সম্পকে" সে যুগের চিন্তা যে কত মহৎ 
তা জানতে পারা যায় ৷ জীবন দর্শন সম্পর্কে সংস্থ্‌, দ্বাভাবক ও বান্তব দ-্টভঙ্গী ছিল 
বলেই সেই প্রাচীন যুগে কাঁথিত শিল্পতত্ পরবতর্শকালে দেশে-বিদেশে বিভিন্ন নন্দন- 
তাত্ুকের গবেষণায় ্াতভাত হয়েছে বিভিন্নভাবে । 

1শংপকলা সমাজাঁনভ'র । কলাকৈবল/বাদশীরা কলাকধণণের প্রয়োজন প্রসঙ্গে বলেন £ 
“আটের জন্যেই আটণ-অন্য কোনো দায়ভাগ এর নেই । কিন্তু শি-্পতত্ব-এর 'বাভন্ন 
মত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে 'শিজ্পমান্ই উদ্দেশ্যযুন্ত এবং তার পরিণতি 
প্রাপ্তিতেই শিল্পের কৈবল্যাসাদ্ধ | সংন্দর, আনন্দ যাই আমরা কল্পনা কার না কেন, 
আসল কথা জনজীবনকে সুন্দর থেকে সূন্দরতর করাই শিল্পের লক্ষ্য | নত্যকলা বা 
যেকোনো শিল্পের ক্ষেত্রেই শুধুমান্ততর আপাত মাধূর্যকে নয়, পারণামরমণশয়তাকে অবলদ্বন 
করাই কতণব্য। 

[শল্পসৃম্টির মূলকথা রসসংঘ্টি | জীবনকে বাদ দিয়ে “রসানম্পাণ 1 শিল্প ও 
সা'হত্য জীবনের মধ্য দিয়েই জীবনসত্যকে প্রকাশ করে। 

শিল্পের উদ্দেশ্য নিয়ে এত যে বাদ 'বিসংবাদ তার কারণ--(১) মুখ্য ও গোণ 
উদ্দেশ্যের একটিকে একমান্র করে তোলা, (২) আনন্দকে প্রয়োজন নিরপেক্ষ নৈ্াস্তিক 
তত্ব হিসাবে দেখা । (৩) জীবনের রূপ বলতে বীী বোঝায় তা উপলাব্ধ করতে ন। 
পারা । 

অনেকে মনে করেন প্রকাশ যেন একাঁটি +বষয়ানরপেক্ষ ব্যাপার । এ যেন বিষয়ের 
প্রকাশ নয়, বিষয় না থাকলেও যেন মহৎ প্রকাশ সম্ভব ৷ কিন্তু প্রকাশের মাঁহমাই যে 
[ব্ষয়বস্তুকে সু-প্রকাশিত, সুব্ন্ত করবে একথা রূপবাদী বা কলাকৈবলবাদণশরা স্বীকার 
করেন না । মহৎ প্রকাশ বলে আজ পযন্ত যা কিছু শিপ সাঁষ্ট স্বীকৃত হয়েছে, 
তাতে বিষয়ের মাহমা প্রকাশ করেই প্রকাশ আপন মহত্ব অজ'ন করেছে। 

শিল্পসষ্টিতে আপেক্ষবাদীরা সব সময়েই রূপ থেকে অনুরূপ সংষ্টি করেন, নিজের 
ধ্যানাধূত রুপের সঙ্গে মিলিয়ে তারা শিল্পসংষ্টি করেন । ধরা যাক এ*রা যাঁদ কালিদাসের 
শকুশ্তলাকে নৃত্যে রূপ দেন, তাহলে শিল্পীর মনে চিরকাল ধরে শকুন্তলার যে 
রূপাঁট আঁকা আছে, তিনি কখনই তার বাইরে যাবেন না । শি্পীর 777৭০৮-এ যে 
শকৃন্তলা তারই রূপ সৃণ্টি হবে। কিন্তু নিরপেক্ষবাদীদের কাছে এই শকুন্তলা কতখানি 
লালত সন্দর মুঁতিবৎ দেহভাঁঙ্গমা বা রূপ সৃষ্টি করতে পেরেছেন, ছন্দলালিত দেহ 
1বভঙ্গে কতখানি 0৭01০ 0001 সৃষ্টি হয়েছে, সেটাই হবে বিচারের মানদণ্ড । 


১০২ 


দেখা যাচ্ছে সমস্যাঁট 0 ও ০0050-এর | কিন্তু প্রকাশ যখন সুন্দরের প্রকাশ, 
ঠিক তেমনই বিষয়ের প্রকাশ | দুটিই পরপর নিভ'রশগল । শিজ্পবিজ্ঞান ও নধাতি- 
বিজ্ঞানকে যৃগলবন্দশ হতে হবে । নীতাবজ্ঞান মানুষের বিজ্ঞান, মানুষের শৃভাশুভ 
বিচার করাই তার কাজ | শিলপবিজ্ঞানও মান্‌ষের বিজ্ঞান ! িল্পিবোধ ও মনষাত 
আবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ । ইতিহাসসূত্রে প্রমাণিত হয়েছে যে প্রস্তর যুগ থেকেই মানষ 
সঙ্ঞানে শিজ্পচচ্া করে আসছে । শিজ্প স-ছ্টি হয়েছে আগে । স্বরূপ বিশ্লেষণের জন্যে 
পরে জন্ম হল নন্দনতত্বের, সধম্ট হল মনোঁবজ্ঞানের | শুরু হল কলাবিদ্যার বৌদ্ধিক 
বিশ্লেষণ । আজকের মতো প্রথানুগ ইসথোঁটিক চিন্তা নতত্যসএরষ্টর প্রথম ও মপ্যয্‌গে 
হয়তো দুল€ভ ছিল, কিন্তু সৌন্দঘ' সন্দর্শনের শৈল্পিক অনুভূতি এখানকার থেকে 
কিছু কম ছিল না। অবশ্য শিল্পের সম্পৃণততা জ্ঞান ও কমের দৈবতসংযোগে এ বিষয়ে 
কোনো মতান্তর নেই। 

এ প্রসঙ্গে বিশেষ করে নৃত্যকলার ক্ষেত্রে একটি কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে । 
সাহত্য, "চন্রকলা, সংগত, শিল্পে এই সব বিভিন্ন শাখা সম্পর্কে যত বিঞ্শেষণ ও 
গবেষণামূলক নন্দনতাত্তক আলোচনা হয়েছে, নত্যকলার ক্ষেত্রে এদেশে তা প্রায় বিন্ল। 
তার দায়ভাগ অবশ্যই এদেশের ন.তাশিল্পীদের । কারণ অন্যানা শিজ্পের সহঘাগীদের 
সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে আমরা নত্যশিল্পী ও স্রষ্টারা বাদ্ধিদীপ্ত সজ্জান মননসঞ্জাত 
সাঁন্টর ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে আছি। এ ক্ষেত্রে আত্মসমালোচনা হিসাবে আমি একাটি 
কথাই উদ্ধত করতে চাই £ “কালচকের অগ্রগতির সঙ্গে ঘান তাল 'মাঁলয়ে চলতে না 
পারেন তাঁর শিল্পন জশবন নিরর্থক ।, 
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দৃশ্যকাব্য কথাকলি 


কেরলের সম্পদ কথাকলি নৃত্য । পশ্চিমে অনন্ত গজনশঈল চিরসংক্ষৃব্ধ ভারত 
মহাসাগর উচ্চারণ করছে গাঁতর মহামন্ত্র, আর পূর্বে নদণমালাশোভিত শ্যামলসন্দর 
ধ্যানগন্তীর পব তবিন্যস্ত 'স্নিগ্ধচ্ছায়া বনপ্রান্তর ! কোমলে-কঠোরে মধুরে-ভয়ঙ্করে পূর্ণ 
প্রাণ মালাবারের জনজীবনের সংস্কৃতির পূর্ণবিন্দু রূপায়িত হয়েছে কথাকাঁল নৃত্যে । 
প্রকৃতির মস্ত লীলাভূমিতে যে সহজ সরল সাধারণ স্ানুযগূণল বাস করে ছোটবড় 
গ্রামগহ্ীলতে, পাহাড়তলগতে, বনপ্রান্তরের আড়ালে আড়ালে কৃষ্ণ্ছায়া নাকিকেলকুঞ্জের 
মমারত জীবনদ্পন্দনের ছন্দে ছন্দে, তাদের স্বতস্ফুত শিল্পীপ্রাণ সমস্ত সৌকমার্য 
নিয়ে যেন লীলা য়ত হয়েছে এই কথাকাঁল নৃত্যে । 

কিংবদন্তণ থেকে জানা যায় িষ্্র অবতার খাঁধ ভার্গব পরশুরাম কেরলরাজ্য সৃষ্টি 
করেন । মাতৃহত্যার পাপ থেকে মন্ত হবার জন্যে তিনি গোকর্ণ থেকে তার কুঠার সবেগে 
নিক্ষেপ করলে তা ভারত মহাসাগরে পাঁতিত হয় । যেখানে কুঠার পড়ে সেখান থেকে সমুদ্র 
সরে গিয়ে যে স্থুলভাগের সষ্ট হয় তা তান মাতৃহত্যার পাপস্খলনের জন্যে ব্রাহ্মণদের 
দান করেন । এই কাঁহনশ সম্ভবতঃ পরবতণকালে রাহ্গণদের দ্বারা পূর্বতন দ্রাবিড় 
সভাতার অবদানকে অস্বীকার করার জন্যে রচিত হয়েছে । 

খ্রীস্টপূর্ব পণচম শতক থেকেই মালাবার উপকুলে গ্রধক, রোমান, ফিনিসীয়, আরব- 
দেশের বাঁণকদের বাণ্জ্যসূত্রে যাতায়াত ছিল । ১৪৯৮ সালে ভাস্কো-ডা-গামা মালাবার 
উপকূলেই অবতরণ করেন । খস্টধমেরে ভারতে প্রথম আিভবিও মালাবারেই ঘটে । 
বিভিন্ন ধম" ও জাতির সমন্বয়ে মালাবার বহিজগতের সহিত যোগসূত্রের অন্যতম কেন্দ্র 
হয়ে ওঠে । এ প্রসঙ্গে শী ভরত আয়ার বলেছেন £ 
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৩৪03 (18১ 13৮৩ 115৩9 5105 17১% 5106 1) 90015 া)ন 190৮০ ০৬৪ ৩0 0০৪০ 
11015 105 00৩ ৪9৯96 00৩ 1509. 74385 09৩9 216. 870. 15065] [2601 
(1) 59০1565 400 10176116৪07 81020 এ. 00100001) 000160000 এন ৬৮৪৮ ০0 116, 
111)001568191015 ৬1515581110 69206 5290. €6১6015" মালাবারের শিল্প-সংস্কৃতি 
আলোচনায় এই তত মনে রাখা অবশ্য প্রয়োজনগয় । ৰ 

কেরলের প্রাচীন অধিবাসীরা 'ছিল দ্রাবিড় জাতশয় । পরে আর্য সভ্যতার প্রসার হয় । 
আর্ধ ও দ্রাবিড় সভ্যতার 'মশ্রণেই এখানকার শিল্প সংস্কৃতি গড়ে ওঠে । কথাকলি নৃত্য 
তার অন্যতম নিদশ'ন | দীর্ঘকাল ধরে মালাবারে নাম্বুদ্র প্রাহ্মণরাই শাসনকাষে প্রধান 
স্থান আধকার করেছিলেন । খরশস্টপুব দ্বিতীয় শতক থেকে এই ব্রহ্মণ সম্প্রদায় বারো 
বংসর অন্তর মিলিত হয়ে চোল অথবা পাণ্ড্য বংশের কোনো রাজপনন্রকে রাজা নিবাঁচিত 
করতেন । এই 'িবাঁচিত রাজা গপের'মল" নামে খ্যাত হলেন । পরবতর্শকালে নায়ার- 
সম্প্রদায়ের আধিপত্য দেখা যায়। অবশ্য নায়ার-সম্প্রদায় ও নাদ্ব্াদু-সম্প্রদায়ের মধ্যে 
আ'ধপত্ 'নয়ে মযদার লড়াই হম্ানি । কারণ নাম্বাদ্র ব্রাহ্ষণগণই সমাজে প্রধান 
নাগারক হিসাবে সম্মানত হতেন । এবং বংশের প্রথম সন্তান ছাড়া অন্যান্য সকলেই 
নায়ার-সম্প্রদায়ে বিবাহাদি করতে পারতেন । এর ফলে নাম্ব্র ও নায়ায় সম্প্রদায়ের 
সামাজক যোগসংন্র ঘানম্ঠ হয়। নাদ্বাদ্র-সম্প্রদায় অত্যন্ত রক্ষণশীল ও সংস্কৃতচচরি 
অনুরাগ ছিলেন৷ ভগবতী বা দহগাঁর উপাসনা, তাধৃন্ত্রক আচার, সর্পপজা প্রভাতি 
প্রচলিত ছি | কবিতার প্রতি অনুরাগ মালয়ালশ সম্প্রদায়ের জাতীয় বৈশিম্ট/। নাম্বার 
ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় কাঁবতা পাঠের ?বশেষ পক্ষপাতী 'ছিলেন। 

কেরলে প্রাচীনকাল থেকেই নত্য ও নাটের বৈচিন্ত্যপূণ্ণ সমারোহ দেখা যায়। তার 
মধ্যে 'মতিয়েট্র,-কে প্রাগনতম বলা যায়! এ হল বজয়োংসবসূচক নৃত্য । ভগবতগ 
কর্তৃক দারকাসূর বধের আখ্যান নিয়ে এর নৃত্যাংশ আভনীত হত। 'চা'ক্কয়ার কুথ্‌র 
কথাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । চাঞ্চয়ার হচ্ছে অভিনেতা ও বথক-সপ্প্রদায় । এরা পুগাণে 
বাঁণত “সতি' সম্প্রদায়ের বংশধর বলে নিজেদের দাবী করত । চাকিয়ারদের অধ্বলাবাসশ 
গোম্ঠশর অর্থৎ নাধ্বণদ্র ও নায়ার-সম্গ্রদায়ের অন্তবতর গোম্ঠন মনে করা হত। এরা 
মান্দরে,বাস করত। কথিত আছে নাদ্ব্র-সম্প্রদাম়ের কোনে স্তীলোককে অসতগ বলে মনে 
করা হলে রব্রাক্মণেরা তার বিচার করতেন । 'বচারে দোষণ সাব্যস্ত হলে তাকে জা1তচ্যুত 
করা হত। এ সময়ে তার প্রসন্তান হলে তাকে চাক্গিয়ার এবং কন্যাসন্তান হলে তাকে 
না'ঙ্গয়ার বলা হত । এইভ।বে চাক্ষিরার-গোষ্ঠীর স্ট হয় । এই সম্তানরা সমাজে স্বীকৃত 
হত, তাদের কোন শান্তি হত না। তারা নটবৃত্তি গ্রহণ করত। বিখ্যাত প্রাচশন গ্রন্থ 
“শলস্পাদকারম”এ চাঁকয়ার-এর উল্লেখ আছে । “শিলপ্পদিকারম একটি তামিল মহা 
কাবা, রচয়িতা ইলাঙ্গের আদিগল | এই গ্রন্থে শাস্দীয় নৃত্য গীত ও বাদ্যের প্রসঙ্গ আছে। 
এই প্রসঙ্গে হী আয়।রের উদ্ধৃতি উল্লেখযোগ্য 2 
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এই সংপ্রাচগন তামল গ্রন্থে দ'ক্ষণ ভারতের নাট্য ও নৃত্যকলার বিশদ তথ্য পাওয়া 
যায় । এই কাহনীর না্িকা মাধবী ন.ত্যকলায় পারদশ্শিনগ। তৎকালগন সমাজে চলিত 
রীতি অনুযায়শ রাজা ও সম্ভ্রাম্ত নাগারকদের এক মহতী সমাবেশে কাবেরীপ,্পাশুনম 
নগরে মাধবী নৃত্যকলার এক গুদশনি* অনুষ্ঠান করেন । মাধবীর নৃত্যকুশলতায় মুগ্ধ 
হয়ে রাজা তাকে ১০১ স্বর্ণমুদ্রা ও নিজ কণ্ঠের পুষ্পমালা উপহার দেন। মাধবগর 
সহচরীরা এ পুষ্পমালা আঁভজাত সম্প্রদায়ের দরবারে নিয়ে ঘোষণা করেন যে যান ১০০১ 
স্বণ'মুদ্রা দিয়ে এ মালা কিনবেন তিনিই মাধবার প্রণয়ভাজন হবেন । কোভলন নামে এক 
বাণক যুবক এ মলা কিনলেন এবং তিনি মাধবীর রুূপলাবণ্য ও নৃত্যকুশলতায় মুগ্ধ 
হয়ে নিজ স্তী, পুপন ও সংসারের দায়ত্ব ভূলে গেলেন । এই ঘটনার পাঁরণতিই 'বিয়োগান্ত 
হয়ে ওঠে । 

এই কাহিনী অবশ্য আর একটি পরিবতিত রুপেও গ্চলিত আছে। নত)শিন্প্দ 
মাধবীকে শহরের অন্যতম প্রধান শেঙ্খীপৃত্তর কোভলন ও কান্নাকাই-এর বিবাহ এ 
নৃত্য পুদশশনের জন্য আমন্ত্রণ করা হয় 1 আধবী আকাঁটি শর্তে নৃত্য গদশ'নে সমত 
হলেন। তান বললেন যে নৃতোর শেষে তিন তার কণ্ঠের মুন্তামালা ছুড়ে দেবেন । এ 
মালা যার কণ্ঠলগন হবে সেই পূরুষকে তাকে গ্রহণ করতে হবে। রেঠন সম্মত হলে 
িবাহসভায় নৃত্যের'শেষ পযাঁয়ে ঘটনাচকে মাধবার মুন্তামালা কোভলন-এর কণ্ঠলন হল। 
মাধবী তখন সেই সদ্যবিবাহিত পঃরুষকে রা অনুযায়ী দাবী করলেন । এই ঘটনা 
থেকেই কাহিনীর বিয়োগান্ত পরিণতি সচত হয় 

যাই হোক, ভারতের নৃতাকলা, বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতের নত্যধরা সম্পকে 
“শলাস্পদিকপ্রম সবপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও মূল্যবান গ্রন্থু। 

চাক্ষিয়ার কৃথু-প্রবন্ধম: কুথু ও কুটিয়াট্রম এই দুই পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হত । প্রবন্ধম 
কুথ; অনুষ্ঠানে মূলতঃ চাক্ষিয়ার সম্প্রদায়ের কথকথা ও কাহিনশ বর্ণনা কুশলতার পি চয় 
পাওয়া যায় ৷ ইনা বাঁচক আভনযন সমপ্ধ । কহনগকে স্পস্ট করার জন্যে কিছু ভাবভঙ্গণ 
ছাড়া এর মধ্যে নৃত্যের অংশ বিশেষ কিছুই "ছিল না। পুরাণের কাহিনগই সাধারণতঃ 
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সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে আভনগত হত । 

কাঁডঘাট্রম: আভনব-প্রধান | এতে স্ত্রী ও প:রৃষ অথ চাঁক্ধার ও নাঁঙ্গার উভযেই 
অংশগ্রহণ করত। এক-একাঁট নাটক এত দীঘ* হত যে অনেক সময় পুরো নাটকের 
অভিনয় শেষ হতে কয়েক সপ্তাহ সঙ্গয় লাগত। পেরুমলগণ এই 'শঞ্পকলার প্রধান 
পৃহ্ঠপোষক ছিলেন । বিশেষভাবে ভাস্কর রাবিবমাঁ পের:মল, চেরামন পেরমল গুভঁতির 
নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ চরিত্র অনযায়শ রুপসব্জা ও রং-এর ব্যবহার প্রচলিত 'ছিল, 
যার প্রভাব পরবতর্ণকালে কথাক'ি নত্যধারায় দেখা যায়। 

এছাড়া পতাকম: নত; প্রচালত ছিল । চাঞ্ষিয়ার কুথ, কুঁডয়াট্রম, পতাকম: প্রভৃতি 
নৃত্যধারা আর সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত হলেও এগুলি পৃবতন দ্রাবিড় সংস্কৃতিপুষ্ট 
মুটিয়ে, তিরায়াট্রম প্রভৃতি ভগবত অর্চনামূলক নতত্যধারা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে । 

কথাকাল নৃত্য সম্পকে একটি প্রচলিত তথা হল পরম বৈফব কালিকটের জামুরিন 
বংশীয় মানবদেবরাজ কর্তৃক প্রধারততি কৃষ্ণনাট্যম নত্যনাটোর উন্নততম রূপই পরবতণ 
কালে কথাকাঁল র্‌পে পরিচিত । কাঁব জয়দেব রচিত গাতগো'বিম্দের আখ্যান অবলম্বনে 
অন্টাপদী আটাম নামে একপ্রকার লোকনৃতোর ভিত্তিতে আনুমাঁনক ১৬৫০ খশস্টাব্দে 
কৃষ্ণনাট্যম প্রথম অনচ্ঠিত হয়। কৃ্নাট্যম-এর কাঁহনী-অংশ সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে 
রচিত এবং রাজসভা ও অভিজাত সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনঙ্ঞানের মধ্ই এর প্রসার 
সগমায়িত ছিল । কৃষ্ণনাটসৃ-এ কাঠেগ মুখোস ব্যবহারের প্রচলন দেখা যায়। 

কথত আছে যে কোট্রারাকারার রাজা বীর কেরালাবমাঁ রাজ পাঁরবারের বিবাহ 
উপলক্ষে কালিকটের জামিনের নিকট কৃষ্ণনাট্/ম্‌ আঁভনয়ের একটি দলকে পাঠাবার 
জনে; অনরোধ করেন। জামুরিন এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে জানালেন যে গ্গর 
ভাবসমপদ পণ” সাহত্যধমী ও উন্নত আভিজা ত্যসম্পন্ন আঙ্গিক সমৃদ্ধ এই কৃফনাট ম্‌ 
উপভোগ করার মতো সুধীঁজন দক্ষিণ দেশে নেই। অত্যন্ত অপমানিত বোধ করে 
কোট্রারাকারার রাজা নিজ দেশে একটি নতুন নৃত)নাট্যের প্রবর্তন করলেন । এরই নাম 
রামনাট্যম-! কথিত আছে যে ১৬৫৭ খ্ান্টাব্দে কোট্রারাকারার গণেশমন্দির প্রাঙ্গণে 
রামনাট্যম সবপ্রথম আভনীত হয় এবং পরবতর্টকালে কথাকাঁল 'শিল্পীগণের প্রথম 
প্রদশ'নগ এই মান্দরে গণেশদেবের আরাধনা হসাবে অনুষ্ঠানের প্রথারূপে প্রচলিত 
হয়। কোট্টারাকারার রাজা কৃষ্ণনাট্যমের আড়ম্বর-পূর্ণ সাজসংজা বজন করে রামনাট্যমে 
অনাড়দ্বর প্রাচীন পোশাক ব্যবহার করেন। রামনাউ)মৃকেই কথাকাল নৃত্যের উৎস 
ও প্রাথামক স্তর বলে মনে করা হয়। আঁ্গক, ভাবসম্পদ, গভগরতা ও কলাসৌকযে 
রামনাট্যম এক অনুপম সশ্টি। আকৃতি, বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গীর দিক থেকে কথাকলি 
রামনাট্যম-এর অনুরূপ মূলতঃ পুরাতন লোকনৃত্যের আঁঙ্গকের বিস্ময়কর 
বৈপ্লাবক নবরূপাষণ ৷ কৃষ্ণনাট্যমের ভাষা সংস্কৃত ছিল বলে তা সাধারণের বোধগম্য 
ছিল না। কোট্রারাকারার রাজা মালয়ালশ ভাষায় রামনাট/ম রচনা করেন। তার ফলে 
জনজশবনের সঙ্গে এই নত্যনাট্যের ঘাঁন্ঠ সম্পক স্থাপিত হয়। শ্ত্রীরামচন্দ্রের কাহনশ 
অবলম্বনে এই ন্ত্যনাট্যের আখ্যানভাগ রচিত হত বলে এই নত্যনাট্য রামনাট্যম নামে 
আঁভাহত হয়। কোট্রারাকারার রাজা পরে মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনেও এই নৃত্য- 
নাট্য রচনা করেছিলেন । ১৬৬৫ থেকে ১৭৪৩ এশস্টাব্দ পযনস্তি তাঁর রাজত্বকালে তিনি 
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এই 'শিতপকলার এক গৌরবময় ভূমিকা সুষ্টি করেন। নাট্যকার, প্রযোজক ও অন্যতম 
শ্রে্চ শিল্পগ হিসাবে তাঁর আদশ* পরবতর্শকালের শিজ্পীদের বিশেষ অনুপ্রাণিত করে । 
কষ্ণনাট/ম:-এর মতো রামনাট্যমংও আটরাত্রি ধরে অভিনীত হত। এবং রামনাট্যমেও 
কাঠের মুখোসের ব্যবহার প্রচলিত ছিল । দংশ্যকাব্য কথাকাঁল তার বতমান রূপে 
আসার আগে এতগণল ভ্তর অতিক্রম করেছে। 

কেরলের প্রাচীন লোকনতত্ধারা, পেরুমল যুগের চান্ধিয়ার কৃ, কুঁডিয়াট।ম ও 
প্রবতরখকালে কৃষ্নাট/ম্‌ ও রামনাট্যম--এর ভর অতিরম করে এই বিভিন্ন নত্যশৈলর 
অফুরন্ত জীবনীশান্ত, ছন্দোময়তা ও উদ্দামতা, তান্ক পূজাপাঙগের আভিচারিক পদ্ধীত 
কথাকাঁল নৃতে) এক বিচিত্র সজীবতা সদ্টি করেছে। 

কথাকলি-শিজ্পকলা কথাকাঁল-সাহিত্য অপেক্ষ ও প্রাচীন । কথাকলি-সাহত্য চারশত 
বংসরের পুরোনো, কিতু বথাকলি-শিল্পকলা প্রায় হাজার বছর ধরে প্রচলিত । বথাকলি 
ত/নাট্যগরীল গভীর ভাবসম্পদ ও নাটকীয়তাপূর্ণ। ইহা সাধারণত গদ্য ও কাঁবতা 
উভয় পযাঁয়ে রচিত। সংলাপ-অংশ মালয়ালম্‌ ভাষায় রচিত 'কি-তু দশ্যান্তরস্থ কবিতাংশ 
সংস্কৃত ও মালয়ালম্‌ উভয় ভাঘাতেই পাচিত হয়। কথাকলি-সাহিত্য শিল্প, সঙ্গগত ও 
স।হত্যের 'বাভন্ন শাখায় দীঘ কালের শ্রম ও অনুশশলনের ফলে বিশেষ এ্াতহ্যসম্পন্ন ৷ 
পুরাণের বৈচিন্র/পূর্ণ আখ্যানমালাকে ভান্ত করে গভীর ভাব-সম্পদপূুর্ণ ও সুললিত 
ছন্দোবদ্ধ কথাকাঁল সাহিত্য স্বকীয় বৈশিষ্ট উজ্জল । 

কথাকাল-সাহত্য ও 'শি্পকলার বিকাশে কেরলের রাজন্যবগের অবদান বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । কোট্রারাকারার রাজা বীর কেরালাবমা রামচন্দ্রের জন্ম থেকে রাবণবধের 
পর 1সংহাসনারোহণ পধ*ত ঘটনাবলী 'নয়ে আটাঁটি নৃত্যনাট্য রচনা করেন । কোট্ায়ামের 
রাজা থাম্পূরণ বকবধ, কালকেয় বধ, কৃমিরা বধ ও কল্যাণ সৌগন্ধিকম-এই চারটি নৃত' 
নাট মহাভারতের কাঁহনী অবলম্বনে রচনা করেন। ন্রিবাংকুরের মহারাজা কাতিক 
[থরুমল (১৭২৪-১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দ ) সমভঞ্রাহরণম, নরকাসরবধ, গম্ধর্ব বিজয়ম্‌ রাজ- 
সূয়ম-, বকবধ, পাণ্সালী স্বয়ংবণম ও বল্যাণ সোগাম্ধকম নামে সাতটি নৃত্যনাট্য রচনা 
করেন । তানি নাট্যশাদ্বে সপাণঙত হিলেন এবং বলরাম ভব্তম: নামে নাট্যশাস্ধের টকা 
রচনা করেন । রাজা অ*্বথী থিবুমল পুতনা মোক্সম আপ্বরীয চরিতমও পডরীক ধধ 
ও রুঝ্সিণ স্বয়ংবরম-এই চারটি নৃত্যনট্য রচন। করেন । ন্রিবাঙকুরের মহারাজা স্বামশ 
ধথরুমল রামবমাঁ ৮ ১৮১৩-১৮৪৭ শ্রীপ্টাব্দ ) তার রাজত্বকালে কথাকলি সঙ্গত ও শিকুপ- 
কলার প্রসারের জন্যে বিশেষ উংসাহী ছিলেন । তিনি কথাকলি নৃত/নাটে;র জন্যে 
পণ্চান্তরুটি সললিত পদ রচনা করেন। তার রাজত্বকালেই সবাপেক্ষ। জনপ্রিয় কবি 
ইরয়াম্মান থাঁস্পি (১৭৮৩-১৮৬৩ খরসস্টাব্দ ) কীচক বধ, দক্ষযজ্ঞম: ও উত্তরা স্বয়ং: মং 
এই 'তনাঁট শ্রেষ্ঠ কথাকালি নৃত্যনাট্য রচনা করেন । হীরিয়াম্মান থাপ্পর কন্যা শ্রীমতী 
থাংকাচি রাঁচত শ্রীমতী স্বয়ংবরম্‌ত পাবতী স্বয়ংবরম্‌ ও মিত্রসহ মোক্ষম নাট্যগদীলও 
উল্লেখষোগা | কাঁব উন্নাঁয় ওয়ারয়র রচিত “নল চরিতম্‌ অন্যতম উল্লেখযোগ্য সষ্টি। 

বাভন্ন পদ বা শ্লোকের সাহায্েই আভিনেতাদের পণগ্চিয় করিয়ে দেওয়া হয়। 
রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের বৈচিন্রাপূর্ণ কাহিনী অবলম্বনে সঙ্গীত ও কাব/রসসমূদ্ধ 
সুললিত ছন্দে রাঁচিত কথাকঁলি নৃত্যনাট্যে মালাবার অণুলের প্রান ধমবয় ও সামাজিক 
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অনুষ্ঠানের প্রচুর প্রভাব পারলক্ষিত হয়। 

কথাক'ি নত্যনাট্যে সাহিত্য শিল্পাশ্রয়শ । তাই আঁধকাংশ কথাকাঁল ন:তানাট্য 
রচয়িতারা এই শিল্পকলার আঙ্গকে নিপুণ ছিলেন । এই নৈপুণ্য বিশেষ প্রয়োজন?য়। 
এ প্রসঙ্গে ডাঃ এস. কে' নায়ার বলেছেন £ 
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কথাকলি একাঁটি সুপরিকল্পিত বিশেষ অঙ্গাভিনয় ও ম:দ্রাসমম্বয়ে ভাবরসে উচ্ছল 
দশ্যকাব্য তাই এর নাট্যর্চনা ও অত্যন্ত স:স্*্ঠ হওয়া প্রয়োজন । 

ভারতণয় নত্যকলার ইতিহাসে ধথাকলি এক প্রাচশন এতিহ্য বহনকারী শিল্প যা 
গ্রায় শম্পূর্ণ বিদেশীয় প্রভাবমন্ত । কথাকিন মূলতঃ দশ্যকাব্য, এতে বাদক ও 
সঙ্গীতাঁশম্পীর গীত মিলিতভাবে পরিবেশিত হময়। বৈশিষ্ট্াপণণ ভাবব্যঞজক 
মৃূকাভনয় সমন্বিত দশ)কাধ্য এই কথাকাঁল নৃত্যের সঙ্গে একমান্ধ জাভা দ্বীপের 
ছায়ানাট্য ও ছামানত্যের তুলনা চলে ।' এর কারণ প্রসঙ্গে এতিহাঁসকেরা বলেন যে, 
প্রায় হাজার বছর পূর্বে বঁলিদ্বীপের অধ্বূরাজা ন্রিবাঙ্কুর থেকে কষেবজন শি্পীকে 
বন্দী করে নিয়ে যান। পরবতর্কালে সেই বন্দী শিল্পীদের মাধ্যমে জাভা ও বাঁলদ্বপে 
কথাকাল নৃত্যের অনুরূপ সাদশ্যপূর্ণ নৃতে/॥ গ্রচলন হয়। সপ্তদশ শতাব্দশর 
মধ্যবতকালে এই দশাকব্য কেরুলের প্রাচীন লোকনত্য ও গেরমল যুগের শাস্তয় 
চাঁন্কয়ার কুথ, ও কুঁডয়ট্যম্‌ নৃত্যধারার সমন্বয়ে গণঙ্গি রূপ প্রাপ্ত হয়। শাস্তীয় 
নৃত্যের সসংবদ্ধ প্রকাশভঙ্গী ও লোকনত্যের প্রাণময় উদ্দামতা কথাকাঁল নৃত্যনাটো 
দ্বতস্ফর্ত সজীবতা স:ষ্টি করেছে । 

আদিমযূগে মানুষ আকারে-ইঙ্গিতে ও হাত ও মুখের নানারূপ ভঙ্গীতে নিজ নিজ 
মনোভাব ব্যন্ত করত ৷ এই 'ধাভিন্ন প্রকার প্রতীকধমসু ভঙ্গী ও মদ্রাগলিরই সংস্কৃতষ্প 
পরবতখকালে নৃতা ও আঁভনয়কলার প্রধান বাহন হয়ে উঠেছে । কথাকলি অন:ষ্ঠানের 
বিশেষ রশীতর মধ্যেই এই দশ্যকাব্য পাত্নিকল্পনার গাশ্ত্ী ও বৌশিষ্ট্যের পাঁর্চয় পাওয়া 
যায়। 

প্রকীতর 'বাচতত খেলাঘর কেরলের গ্রামে গ্রামে, মন্দির প্রাঙ্গণে সারারাব্িব্যাপশ 
কথাকীল নৃত্যের অন:জ্ঠান হয়। কথাকাঁল নৃতান.জ্ঠানের পদ্ধাঁতির মধোেই রয়েছে এর 
ধর্ম প্রবণতা, ভাবগান্তগ্: ও বৈচিত্র্যের পারিচয়। কথাকলি অভিনয় কখনো 'দিবাভাবে 
অনুষ্ঠিত হয় না। সাধারণতঃ পনের থেকে পঁচিশজন শিল্পী সমন্বয়ে কথাকাঁল 
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নত্যসংপ্রদার গঠিত হয় । বথাকলি সং্গ্রদায়ে সাধারণতঃ কোনো মহিলা-শিল্প? অংশগ্রহণ 
করে না, প2রেষেরাই স্ীভিমিকা আভিনয় করে। সাধারণভাবে এই তথ্য সত্য হলেও 
মাহলা শজ্পণতাও ছু কিছ ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ করেছেন। 

অপরাহের সূর্য যখন আরব সাগরের ব্যাকুল আহ্বানে মিলন আভসারের আবীন্তম 
লদ্জায় লোহিত হয়ে মালাবারের শ্যামল পাহাড়ের নশরব গান্তীকেও সলঙজ্জ রন্তিম করে 
তোলে, তখন চরু্যন্ত্রের মহামদ্দ্র একতানে কথাকাঁলি অন-্ঠানের সুদরসণ্ারী আহবান 
ঘোষিত হয় । চতুবদ্যের এই অমোঘ আহ্বানে গ্রাম গ্রামান্তরের মানুষ কথাক'লি নৃত্য 
মহামণ্ডপে সমবেত হয় । এই প্রারান্তক অনুজ্ঠানের নাম কেলি । 

রান্র আটটার পর কথাকাঁল নত্যের সনা এবং পরাদিন সকালে অন:চ্ঠানের 
সমাপ্ত । মুদ্্তাঙ্গন আভনয়মণ্ড । দৈর্ঘ্য ও প্রশ্ছে প্রায় যোল ফুট । চারদিকে চারটি 
চ্তন্ত।কৃতি দণ্ডের সঙ্গে সামিয়ানা বেধে তৈরি হয় মণ্ের উপারিভাগের আচ্ছাদন । 
আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই মণ্ের জন্যে কোনো বিশেষ প্র্যাটফর্ম তোর করা হয় না। জামির 
ওপরেই আচ্ছাদন দেওয়া হয় । সবুজ পাতা ও ফুল 'দিয়ে মণ্সঙ্জা করা হয়। চার 
থেকে পাঁচফুট লম্বা একটি বিরাট ?পতলের পিলসুজের ওপর একটি প্রদীপ প্রজবলিত 
করার সঙ্গে সঙ্গে এই অনুষ্ঠানের শুভারন্ত। এই সময় চাণ্ডা, মাদলম, চ্যযংগালা ও 
কাইমাঁন বাজানো হয়ে থাকে । একে বলা হয় আরঙ্গকেলি। 

এই প্রদীপের আলোর এই অনুষ্ঠানে একটি বিশেষ ভূমিকা আছে । শ্রীআয়ার 
বলেছেন ৪- 
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আরঙ্গকোলি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দুজন শিল্পী অভিনয় প্রাঙ্গণে একটি পদ 
ধরে দাঁড়ায়। এই পর্দাটিকে তেরেশিলা বলা হয়। তেরেশিলার অন্তরালে দুজন 
শিল্প একটি পাঙ্গ শাস্তীয় নৃত্যের মাধ্যমে দেবতাদের আশীবদি প্রার্থনা বরেন্‌। 
এরু নাম পূর্বরঙ্গম বা তোডেয়াম: | তেরেশিলা সাধারণতঃ বারোফুটে লম্বা ও আট ফ:ট 
চওড়া গাঢ় রঙের সিজব বা সাট'নে তৈরি এবং এর মাঝখানে আঁধিকাংশ ক্ষেতেই একটি 
পূর্ণ গ্ফাটত পদ্ম আঁকা থাকে । 

ভোডেয়াম-এর সমধপ্তকে বন্দনশ্লোবম্‌ গাঁত হয়। তারপর পুরপ্পাড । এই 
অনুষ্ঠানের সময় মণ্ট হতে ধারে ধারে তেরেশিলা অপনাবিত করা হয়। কাহিনীর 
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প্রধান দৃই চরিত পৃরপ্পাড নৃত্যের মাধ্যমে মণ্তবন্দনা করেন। এই সময় ভাবাভিনয় ও 
কলাশমের ছন্দের মাধ্যমে দেহভঙ্গীর সুষম সৌন্দর্য প্রস্ফ-টত হয় । কলাশম মূলত 
তালাশ্রয়ণ নৃত্য । 

প্‌রস্পাডের প্র অন্যা্ঠত হয় মঞ্জথহারা বা মালাপদম-1 এ হচ্ছে পুরপ্পাডের 
সমাপ্ত ও মূল নাট/কাহনশ আরন্তের পূর্বে অন:হ্ঠিত এক সাঙ্গখাতক ববিস্কন্তক 'িশেষ। 
এখন মণ্টের ওপর পবেন্তি চতুবাদ্যিযন্ত্রর একা'ধিপতা, এই সময় যন্ত্র ও কণ্ঠশিজ্পগগণ 
প্রায় প্রতিষোগিতাপূর্ণভাবে তাঁদের নৈপণণ্য প্রকাশ ককেন। মঞ্জথরাজ্য় গগতাগোবিষ্দ 
হতে সংস্কৃত গণতিমাল্য পাঁরবোঁশত হয় । এই সকল অনুষ্ঠানের গর আরগ হয় মূল 
কাহিনীর অভিনয়। সাধারণভাবে কথাকাল নত্যনাট্যের গুথম দৃশ্যে গমোদোদ্যানে 
নায়ক ও নায়কাকে দেখা যায় । 

কথাকলি নৃত্যনাট্য আঁ্গক, বাচিক, সাত্বক ও আহায-এই চারপ্রকার আভনয় 
সমুদ্ধ। অঙ্গপ্রত/ঙ্গের গাঁতভঙ্গর যে চলন তাকে আঙ্গিক আঁঙনয় বলে । এই অভিনয়ের 
উংস যজ:বেদ, ভাব স্থায়ী । কাব্য নাটক ও সাহিত্যের ভাষা নিয়ে ভাবের মাধ্যমে যে 
আভনয় তাকে বাচিক অভিনয় বলে। এর উৎস ধগ-বেদ, ভাব সপ্টার। ন.টকের 
চরিন্রানুযায়ী পারবেশ সষ্টিতে চরিত্র অলঙ্করণের অঙ্গসঙ্জা, বসনভূষণ, মণ্ুস্্জা 
প্রভৃতির মাধ্যমে যে আঁভনয় তাকে আহার্য আভনয় বলে। এর উৎস সামবেদ, ভাব 
[বিপাস্থায়ী । মনের 'বাভন্ন আভিব্যান্ত ও মানীসকতাকে সন্ত্রভাবে সমাহতকরণের নাম 
সাঁত্তক অভিনয় । এই অভনয়ের উৎস অথব্ববেদ. ভাব অস্থায়ী । কথাকলি নৃত্যে 
আহা আঁভনয় একটি প্রধান ও অন্যতম উপকরণ । 

আহায আঅভিনায়ংশে কথাকাঁল রূপসহ্জা ও পোশাক ভারতীয় নৃতাকলার এক 
'বিদ্মঘকর 'সাষ্ট। আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতি অনযায়শ প্রাচখন নাট্যকলায় মখোস ও 
গাঢ় উজ্জল রং-এর ব্যবহার বিশেষ প্রচলিত ছিল না। কথাকাল নৃত্যে বণ বৈচিত্র্য ও 
ম.খোসেব ব্যবহার দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় সভ্যতার প্রতাক্ষ প্রভাবজাত । 

বাহঃপ্রকীতি ও অন্তঃপ্রকাতি বিচি রং-এর খেঃ'ঘর | নাট্যশাস্তেও বিভিন্ন ভাব ও 
রসের সঙ্গে সঙ্গত রেখে রং নিবচিন ও ব্যবহারের নিদেশি আছে । আহাষ" অভিনয় 
প্রধান কথাকলি নৃত্যে সাঁত্ুক, তামাক ও রাজাঁসক এই তিনটি মূল ভাবকে কেন্দ্র করে 
চাবত্রগুলির কৃপসজ্জার পাঁরকজ্পনা করা হয়েছে। এই পাঁঞক্পনা আভনবত্তে 
অতুলন৭য়, পৃথিবীতে অনুরূপ কোনো মডেল নেই । তিনাটি মূল ভাবকে অবলদ্বন 
করে কথাকলি নৃতো রূপসহ্জা অন-যায়শ চাঁরপ্রগুঁলকে পাচ্চা, কান্ত, তাড়ি, কার 
ও 'মনিক্ক এই পাঁচট পায়ে ভাগ করা হয়। 

পাচ্চা চরিপ্র রৃপসজ্জার মূল রং সবুজ । এই চাঁরিত্রে সাদা চুট্রির বিপরীতে মুখে 
সবজ এবং তাকে আরো উত্জংল করার জন্যে লাল ঠোঁট ও কালো রংএর চোখ ও 
ভূর; আঁকা হয়! কপালে আঁকা হয় চাঁপা রং-এর তিলক । এই প্রসাধনে ইন্দ্র, রাম, 
অজ-ন, কৃষ্ণ, নল প্রভাত বীর ও সাত্তুক চারন্র রূপয়ত হয়। পাচ্চার মূল রস ঝর 
ও শঙ্গার | 

কান্ত চরিত্রে সবুজ রংএর উপরে লাল এবং তাকে আরো উদ্জহল করার জন্যে সাদা 
বুড়ার দেওয়া হয়! নাকে ও কপালে দুটি শোলার বল হিংল্লতাকে প্রকট করে। এই 
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প্রসাধন রাবণ, কণচক, শিশুপাল, কংস প্রভৃতি চরিন্রের অসাধ্‌তা ও উগ্রতা প্রকাশ করে। 
কান্ত চরিত্রের মল রস বশর ও রৌদ্ু। 

তাড়ি চঁরিল্রে সবাপেক্ষা উত্জহল ও প্রকট প্রসাধন ব্যবহার হয়। চরিন্রের গুণ 
অনযায়ী লাল, কালো ও সাদা এই তিনপ্রকার তাঁড়র রূপসঙ্জা প্রচলিত। দুঃশাসন, 
বকাসুত্র প্রভাতি চরিপঘ্লের ভয়াল ও শয়তান রূপ প্রকাশের জন্যে লাল তাঁড় এবং ব্যাধ, 
ণশকারণ প্রভৃতি ধ্বংসাত্মক চ'রন্ন প্রকাশের জন্যে কালো তাড়ি ব্যবত হয়। এর মূল রস 
বশভৎস, রৌদ্র ও ভয়ানক ৷ হনুমান চঁরিতে বশর, হাস্য ভাব প্রকাশের জন্যে সাদা তাড়ি 
ব্যবহার হয়। 

কার চির রুূপসঞ্জার মূল রং কালো । প্‌তনা, তাড়কা, শপণখা প্রভৃতি কুটিল 
চরিত প্রকাশে এই প্রসাধন-এর ব্যবহার হয় । এই চারঘের পোশাক-এর রং সম্পূর্ণ 
কালো । এর মূল রস রৌদ্র ও বীভৎস । 

মানিক চরিত্রের প্রসাধন সম্পৃণণ স্বতন্ত্র । এই প্রসাধনে বিশেষ উত্জল রং-এর 
ব্যবহার হয় না। সাধারণভাবে দ্রৌপদণ, দয়মন্তণ, সাধু প্রভৃতি চাঁরন্র রূপায়ণে এই মসণ 
ঈ্বলেপাঙ্জবল রূপসঙ্জা ব্যবহার হয় । মল রস শান্ত ও শহঙ্গার। 


কথাকাল ন:ত্যে পোশাক ও রূপসজ্জার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রচিত হয়েছে । এই 
পোশাক সম্পকে একটি কাহন? প্রচলিত আছে । যখন কািকটের জামুরিন বংশখয় 
মানবদেবরাজ কৃষ নাম্‌ সূষ্টি করেন, তখন একদিন তিনি স্বগ্নে দেখেন যেন সম 
এক একটি ঢেউ সরে যাচ্ছে আর কথাকাঁল নৃত্যের পোশাক ও প্রসাধনের অপরুপ রং 
প্রস্ফুটিত হচ্ছে । সেইজন্যে কথাকলি অনন্ঠানের পুরপ্পাডের সময় তেরেশিলা ধশরে 
ধরে অপসারিত করা হয় ও শিজ্পশর পোশাক ও রৃপসজ্জার বর্ণবোঁচন্র অন্ধকার থেকে 
ধীরে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে । 

কথাকাঁল নৃত্যে পুরুষ চরিব্রাভিনেতার মন্তভকাভরণ “করীটম” এক অপর শিল্প- 
কলার নিদর্শন ৷ কানের পাশে কাছের গোল দুইটি বড় অলঙকার, ইহাকে “তোড়া” বলে । 
কানের ছোট দুটি অলঙকারকে 'চোতিপুরু' বলা হয়। মুকুটের নিচে কপালের উপর 
যে লাল কাপড়ের বন্ধনী তাকে গুটিতুনি” বলে। চুঁটরতু'ীনর উপর মো'তির বা পশতর 
কাজ কবা যে ফিতা থাকে তাকে নারা' বলা হয়। পিঠে যে লদবা কালো রং এর নকল 
'চুল থাকে তাকে 'চামরম বলে । 

চাঁরত্রানৃযায়ী কথাকাল নতত্যাশল্পশরা উধ্বাঙ্গে যে বিভিন্ন রঙের জামা পরেন তাকে 
কুপ্পায়াম' বলে। উপর হাতে যে কাঠের গহনা পরা হয় তার নাম 'তোলপ,ট” । 
তোলপুটের ঠিক নিচের হাতের কাঠের গহনার নাম ভালই” । ভালই-এর নিচে ব্েস-লেটের 
মতো কাঠের গহনাকে হিন্তকটকম বলা হয়। গলার পুশতির ম'লার নাম 'কাজুহারম-। 
গলা থেকে ঝোলান চাদরের দুপাশে দঁট আয়না থাকে । একে 'উত্তরণয়ম বলে । কথা- 
কলিশিন্পশরা যে ঘাঘরা পরেন তাকে “উর্তেকেটা” বলে । ঘাঘবার ওপর দিয়ে দুই পাশে 
যে দ: লাল রংএর কাপড়ের ফালি ঝোলান থাকে তাকে “পাটুওয়ালা” বলে। ঘাঘরার 
সামনের দিকে দুপোর' কাজ করা কোঁচাকে 'মশ্ডি' বলা হয়। কোমরের উপর অধ 
বৃ্তাকার সোনালী ঝালরাটিকে 'পাঁড়এরেজ।নম' বলে। পায়ের গোড়ালিতে লাল রং-এর 
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দাঁড় দিয়ে তোর যে আভরণ তাকে 'তাণ্ডপদমত বলে । কথাকাঁল নৃত্যের ঘ্‌ঙুরকে 
“গোচামণি” বলে। 

মহিলা শিল্পণরা মাথায় যে উড়নগ ব্যবহার করে তাকে উর্:মণ” বলা হয় । উড়নীর 
ভিতরের পরচুলাটিকে “কোণ্ডা” বলা হয় । মাঁহলা চারল্রের শিজ্পশরা 'উত্তরীয়মত ব্যবহার 
করে না। এ ছাড়া অন্যান্য অলঙকার পুরুষ চাঁরন্রের অনুর | চারিন্র অনযায়ণ মাথায় 
বাভিন্ন প্রকারের 'মড়' ব্যবহার প্রচলিত । 

কথাকাঁল নৃত্যে বাচিক অভিনয়ের অংশ অত্যন্ত গোৌণ-নেপথ্যে সঙ্গীতের সঙ্গে মদ্রা 
ও ভাবের মাধ্যমে অভিনয় হয় । শ্রীআয়ার-এর মতে ঃ 

* [11০ 90901081585 06 1000815]1 50506 (00 1156 ৬16৬7 01001 0106 501৮1) 
৬০৭ ৬৪০ 21776501255 10410617010 006 20601 200 11080 10 ৩৪৩ 11077616011 
50121101050 (0 01501791065 1102 00001011৬95 081160 01101). 10 10০01 10 1106 
0101773. 

আঁঙ্গক আভনয় অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ও উপাঙ্গপমৃহের মাধ্যমে '্িবিধভাবে প্রকাশিত হয় । 
কথাকলি নত্য আ্গক অভিনয় সমৃদ্ধ । শির, হস্তদ্বয়, বক্ষোদেশ, পাম্বপ্বয়, কটিতট 
ও পদদ্বয়-এই ছয়িকে অঙ্গ বলা হয় । অনেকে গ্রণবাকেও অঙ্গ বলেন ! স্কদ্ধদ্বয়, বাহু- 
দ্বয়, পৃজ্ঠ, উদর, উর্বর, জঙ্ঘাদ্বয় এগাীল প্রত)ঙ্গ | নেত, ভ্রু, আক্ষপ.ট, আঁক্ষিতারা, 
গণ্ডদ্বয়, নাসিকা, অধর, দন্তপঙন্তু, জিহহা, চিবুক, মুখ এগুলকে উপাঙ্গ বলে। 
এই অঙ্গ, প্রত্যঃগ ও উপাঙ্গের আভনয়ের মাধামে কথাকাঁল নৃত্যাঁশি্পণর নাট্যের মর্মকথা 
বিধত করেন । 


“আস্তেনালম্বয়েদ গতং হ্তনার্থং প্রদশঁয়েছ। 
চক্ষুভ্যাং দর্শ:যদভাবং পাদাঁভ্যং তালমাদিশেত। 
যতো হস্তত্ত- 51 দৃষ্টির্যতো দৃষ্টিত্তুতে। মনঃ | 

যতে। মনন্ত/তা ভাবো যতে। ভাবস্ততো রস ॥৮ 


অর্াঁং ব্দনের মাধ্যমে গীত অবলম্বন করা কর্তবা : হস্ভের দ্বারা গঈতের অর্থ 
[নদে শ, নেত্র'ষয়ে ভাব প্রদশনি ও পদদ্বয়ে তালরক্ষা করা উঁচত। ধেখানে হস্ত সেখানেই 
দগ্টি, যেখানে দংঘ্টি সেখানেই মনের গতি, যেখান মন সেখানেই ভাব আর যেখানে 
ভাব সেখানেই রসোংপাঁত্ত ৷ এই রস 'নষ্পাত্ুই কলা সাধনার চরম উৎকষ। 

আ'ঙ্গক অভিনয়ের এই চরম উৎকর্ষ কথাকি নত্যধারায় বিস্ময়কর রুপ এনেছে। 
প্রকাশিতব্য সমস্ত ভাব ও রূপকর্মকে এই কথাকলি অভিময়ের মাধ্যমে প্রস্ফুটিত করা 
যায়। এ সম্পকে কয়েকাঁট উদধৃঁতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । শ্রীমতী সরোজিনগ নাইড়ু 
বলেছেন £ 

£[৮ 15 81052116101 08006022010 আচ 00৪৮ 021010001৮9 65561৮ €10011012 
810 6৬০9 06500100 01 10000901105 1 ০0073016959 ৪95, 70 61) [21511)0 01 80 
€৮০+0:০৬/, (11005010076 005265511515105 ০0৫06 51)0010615 বা)0 0:0৮০- 
2৩150506036 108095 20 200515,1 
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কথাকলির হস্ডমুদ্রাগ:িলিকে প্রতণকধমণ ভাষা বলা যেতে পারে | 05018606006 
বলেছেন £ £৯৮ 205 1916 00৩ 00001550£ 18008191125 810 21006106060 
17001185600 10061501016 0)৮ ৭0101701602 015 10102 ৬০1-1 এই "বিষয়ে 
বিশেষ গবেষণা প্রয়োজন এবং কথাকির মুদ্বার একাঁটি আভধান ব্চনা একান্ত 
আবশ্যক । কারণ বোদক যুগের ধানম্রা থেকে আরম্ভ করে আধুনিক কাল পযন্ত 
ভাব ও ভাষার বাহন এই নতুন আ'ঙ্গক নঃসন্দেহে মানবসভ্যতার শেচ্ঠত্বের নিদর্শন | 

কথাকাল নতো মুল চাব্বশ1ট হস্ত প্রচলিত-/১) পতাকা (২) মদ্রাক্ষম্‌ (৩) কটকম: 
(8) মণ্টি (&) কত'রীম্‌খ (৬ সখতৃণ্ড (৭) কাঁপথ (৮) হংসপক্ষ (৯) শিখর (১০) 
হংস।সায (১১) অক্জাল (১২) অধচন্দ্র (১৩) মুক্রম (১৪ ভ্রমর (১৫) সচীমূখ (১৬) 
পল্লব (১৭) 'শ্রপতাকা (১৮) মগশপর্ধ (১৯) সপশীর্ধঃ (২০) বর্ধমানকম: (২১) অরাল 
(২২) উর্ণনাভ (২৩) মুকূল (২৪) কটকামখ | এই হস্তগুলি বিভিন্ন অর্থ প্রকাশে 
সংযক্ত ও অসংযুক্ত মদ্রার্পে ব্যবঙ্গত হয় । গরু গোপীনাথের মতে সৃখতুণ্ড, কাপিখ, 
শিখর, নিপতাকা, মৃগশীর্ধ, অরাল, উ্ণনাভ, মুকুল, কটকামুখ -এই ন-ট হস্তের 
অসংযয্ত ব্যবহার হয় না। 
পতাক। 2 “নমিত। অনামিক! যল্ত পতাকাঃ সঃ করন্মু ত১” 

অনাগমকাকে নি? করে মাটির সমান্তরাল করলে এবং অন্য অঙ্গ,িগ,শীলকে সংলগন 
রাখলে যে হন্ত হয় তাকে পতাকা বলে । পতাকা সংযব্্ত হস্তে সূ রাজা, গজ, সিংহ, 
বৃষ, প্রসাদ, সন্ধ্যা প্রভাতি এবং অসংয,ন্ত হস্তে জিহবা, দেহ, দূত প্রভাতি অথণ প্রকাশ 
করে। 
মুদ্রাক্ষম্‌ 2. “অঙ্গ ন্ততুঃ তর্ন্তা! য্ঠ-গ্র মিলিতে। ভবেত 

শেষাঃ বিশ্লধিত। যন্ত মুদ্রাক্ষঃ সঃ করস্মত ৮ 
বদ্ধাঙ্গুছ্ঠের অগ্রের সাহত তজর্নী এসে মিলিত হলে এবং বাকী অঙ্গুলিগ্‌লি 


সংলগ্ন অবস্থায় উধর্ধমখশ থাকলে হস্তের যে কূপ হয় তাকে বলে মদ্রাক্ষম্‌ | মুদ্রাক্ষম 
সংযূন্ত হস্তে স্বর্গ, সমর, তপস্যা, মৃত্যু, িস্মতি, সপ প্রভাতি এবং অসংযুত্ত অবস্থায় 
মন, চিন্তা, বাসনা, আত্মজ্ঞান, সন্ট, চিন্তা, স্মত প্রভাতি অর্থ প্রকাশ করে। 
কটকম্ঃ  “অন্গষ্ঠাঙুলিমূলম্‌ তু সমস্পৃশেছ্াদি মধ্যমা 
মুদ্রাভিধানহস্তুস্ত কটকাক্ষম্‌ ব্রজেৎ তদা ।” 
মুদ্রাক্ষম্‌ হস্ত করে মধ্যমা যাঁদ বদ্ধা্গুষ্ঠটের তলভাগ স্পর্শ করে তহলে হস্তের যে 
রূপ হয তাকে কটকম: বলে । কটকম্‌ সংযনন্ত অবস্থার বিষ, কৃষ্ণ, বলরাম, স্বর্ণ” রোপা, 
"নদা, বীণা, মালা, রথ, প্রভাতি ও অসংযংন্ত অবস্থায় ফল, দর্পণ, স্ত্রী, সুগন্ধ ত্যাগ 
প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে। 
মুষ্টি £ “অঙ্গষ্ঠান্তর্জনী পাংস্বশাশ্রিজহম্ুলয়ঃ পরাঃ 
আকুঞ্চিতাশ্চ যস্ সুঃ স হাস্তো মুষ্টি 1” 
বদ্ধাষ্ঠ মঠার মধ্যে রাখলে অন্য অঙ্গংলিগাীল মংল'ন হয়ে মনষ্ঠিবদ্ধ অবস্থায় 
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থাকলে যে হন্ত হত্র তাকে মুষ্টি বলে । ম.ছ্টি সংযুক্ত অবস্থায় যম, ওষধ, অভিশাপ, দান, 
বন্ধন, মেধা প্রভৃতি ও অসংয,স্ত অবস্থায় মন্ত্র, জয়, ধন., বার্ধক্য, আহার্য প্রভতি অর্থ 
প্রকাশ করে। 
কততবীমুখ £ “কনিয়স্শুন্য তা! যত্র তির ম্ত্যুঃ সঅংনতা পবাত 
অঙুষ্স্র্নীপাশ্ব্ম্‌ সম্‌ স্পূশে্ভরতর্ষভঃ 
কর্তরীমুখম্‌ ইত্যাহুঃ আচার! ভর তর্বভঃ 1৮ 
কনিষ্ঠা উধর্যমুখে থাকলে, তজ নী, মধ/মা অনা1মকা কুণ্িত হয়ে মাটির সমান্তরাল 
হলে এবং বৃদ্ধাঙগ্ঠ তন কে সপ করলে হস্তের যে রূপ হয় তাকে বলে কত'রীম,খ। 
কত'রীমুখ সংযস্ত অবস্থায় পাপ, ব্হ্ষণ, যশ, মন্তক, গৃহ, জাত, সমাপ্তু গ্রভীত এবং 
অসংযুন্ত অবস্থায় মুখমণ্ডল, শিশু, সময়, মানুষ প্রভাতি অর্থ প্রকাশ করে। 
সৃখতৃও্ড  “ভ্রলতেবা যদ। বক্তা তর্জছ্য্ুষ্ঠ সংযুতা 
নমিতানামিকা শেষে কুঞ্চিতোদাঞ্চিতে তদ! ॥ 
স্বখতৃওম্‌ ইত্য।হুঃ আচার্ষো ভরতর্ষভ |» 
ভ্রুর মতো তজর্নী বাঁকা থাকবে, কানিষ্ঠা, অনামিকা, মধ/মা মোড়া থাকবে এবং 
বৃদ্ধাঙ্গষ্ঠ মেড়া অঙ্গাঁলর উপরে থাকবে-হপ্তের এই অবস্থানকে সংখতুণ্ড বলে । সুখতুণ্ড 
সংযুক্ত হস্তে অংকুশ, পাখি প্রভীতি অর্থ প্রকাশ করে। সুখতুণ্ডের অসংয,স্তরূপে প্রয়োগ 
হয় না । 
কপিখ £  “নমিতানামিকা পৃষ্ঠমন্ু-ষ্ট। যদি সম্পুশে 
কনিঠিক। সুনশ্র। চ যান্মস্ত সকরঃ*মুত 
কপিখক্ষশ্চবছুদ্টি ভৃত্যশান্্রবিশারদৈঃ1৮ 
কানঙ্ঠা ও অনামিকা মোড়া থাকবে, বদ্ধাঙ্গষ্ঠ ওদের উপর এসে সংযুন্ত হবে এবং 
তজনী ও মধ্যমার মাছে অল্প ফাঁক থাকা অবস্থায় উধ্বমূখী হলে হন্তের যে রূপ হয় 


তাকে কপিথ বলে । সংয্যন্ত অবস্থায় কাঁপিথ স্পর্শ, সন্দেহ, পান গুভূতি অথ" প্রকাশ 
করে। কপিখেরও অসংযনুন্ত প্রয়োগ হয় না। 


হংসপক্ষ 8 “অঙ্গুল্যশ্চ যথাপূরং সমস্থিতা যদি তন্তু 
স হস্তে হংসপক্ষাস্ত্্যো ভপ্যতে ভরতাদিভিঃ1৮ 


আগঙ্্‌লগনীল যে যার নিজের জায়গায় সমভাবে অবস্থান করলে তাকে হংসপক্ষ হস্ত 
বলে। সংযুক্ত রূপে হংসপক্ষ চন্দ, দেবগণ, কামদেব, মৎস্য, পর্বত, শব্যা, বস্ত্র, কেশ, 
পাদুকা প্রভাতি এবং অসংযুক্ত রূপে তুমি, আমি, শিবের কুঠার, অসি প্রভাতি অর্থ 
প্রকাশ করে । 
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শিখর £  প্পুরতো মধ্যমং চাপি পষ্ঠতস্তর্জনীং নয়েু 
কপিখহস্তস্্ তদ! প্রাপ্ন,য়াশিখরাভিধাম্‌।” 


তজর্নী ও মধামা দুটি কাঁচিন মতো অবস্থায় থাকবে । কাঁনষ্ঠা, অন।নিকা সংশ্লিষ্ট 
হয়ে নিচের দিকে এবং অঙ্গ্ঠ এসে কিঘ্ঠা ও অনামিকার সঙ্গে যত হলে হাতের যে 
রূপ তাকে শিখর বলে । সংযুক্ত হস্তে শিখর পদদ্বয়, চক্ষু, পথ প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ 
করে এবং শিখরের অসংযাক্ত প্রয়োগ হয় না। 
ঠংলাস্ত 8 “সন্ন তাশ্চলদগ্রাস্থস্তর্জন্য সুষ্ঠ মধ্যমাঃ 
ইতরোৌ চোন্নতো যত্র ভংসাম্তম্‌ তছুদীরিতম্‌ ।” 
তজনশ, মধ্যমা, অঙ্গ:ষ্ঠ তিনাঁট একত্রে যুস্ত হয়ে কনি্ঠা ও অনামকার উপরের 
দিকে উপ্চু হয়ে থাকলে হংসাস্য হস্ত হয় । সংযন্তরূপে হংসাস্য হস্ত আক্ষগোলক, 
সহানুভূতি, শ্বেত প্রভীতি ও অসংযান্তরুপে বর্ধণারন্ত, কেশ প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে। 
অগ্জল 2 “করশাখ।শ্চ বিশ্রিষ্টা মধ্যং হস্ততলস্ত তু 
কিঞ্চদকুপ্ি তং যন্ত লুটিতম সোহগ্রলিঃ করঃ 1” 
পণ) অঙ্গংলি একট, কুঁত হয়ে সংশ্লিষ্ট হবে এবং সংলগ্ন থাকবে এবং তালুও 
সামান্য কুণ্টিত অবস্থায় থাকলে অগ্জলি হস্ত হবে । সংযুন্তরূপে অঞ্জলি আঁগ্ন, বমন, 
অ*্ব, নদী, শোণত প্রভাতি এবং অসংযযস্তরূপে বৃক্ষশাখা, ক্রোধ প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ 
করে। 


৬৪ 


| 


ভ্ঞনীং চাপি বর্ভযি তব তব। ক্রমাৎ 


৬ 


অর্ধচন্দ্র 8 “অন্থুষ্টং 
ঈষদাকুঞ্চিত। যত্র সোহর্ধচক্দরকরাঃ স্মৃতাঃ)” 
কাঁনঘ্ঠা, অনামিকা মধ্যমা ও তজর্নীকে ঘরয়ে একটু ওপরের দিকে বরলেও 
অঙ্গ;জ্ঠকে কিছ 1ছনে রাখলে হাতের যে রূপ হয় তাকে অধচন্দ্র হস্ত বলা হয়। 
অসংয.ভ্তরূপে ঈ*বর, আকাশ, ক্লান্ত প্রভৃতি ও অসংবদন্তরুজে। হাস), ঘৃণ। প্রভাতি অর্থ 
অধনন্দ্র হন্ত প্রকাশ করে। 
মুকুর 8. “মধামানামিকানগ্রে অঙ্কুষ্ঠোইপি পরস্পরম্‌ 
য্যারভেরনু স্প্শায় মুকুরঃ স কর? স্মৃতঃ 1” 
মধামা অনামিকাকে নিচু করে এবং অঙ্গষ্ঞা এদের সামনাসামনি কুণ্চিত অবস্থায় 
উধর্ম.খশ হলে এবং তজরনী ও কাঁনম্ঠা কুণ্িত হয়ে ওপরের দিকে মুখ করে থাকলে 
হাতের যে রূপ হয় তাকে মুকুর বলে । সংযুস্তরুূপে মূকুর বেদ, স্তন্ত, ভ্রাতা, শয়তান, 
বিচ্ছেদ প্রভৃতি ও অসংযুক্তর্‌পে শত্রু, ক্রোধ, গ্রীবা প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে। 
ভমর £ “নমিতা তর্জনী যস্ত স হস্তে! অ্রমরইয়ঃ” 
তজনীকে নু করলে হাতের যে রূপ হয় তাকে ভ্রমর হস্ত বলে । সংযান্তরুপে 
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ছাতা, পাখা, সঙ্গীত, জল প্রভীত ও অসংযস্তরূপে গন্ধবণ জন্ম, ভীত, রোদন গ্রভীতি 
অর্থ ভ্রমর হস্ত প্রকাশ করে। 
স্চীমুখ 8. “মধ্যমানামিকা পুষ্টমন্ুষ্টে। যদি সংস্পূশেৎ 
কনিষ্ঠিক। কুঞ্চিত। চ স্ুচীমুখকরস্ত্ব সঃ1” 
কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা তিনটি কৃণ্ণিত থাকলে এবং অঙ্গ্ঠ এসে যুস্ত হলে এবং 
তজনী সোজা হয়ে উধবমুখী হলে হাতের যে রূপ হয় তাকে সৃচীমুখ বলে। সচীমুখ 
সংয.ভ্তরুপে, লক্ষণ, উধর্বলদ্ষন, পৃথিবী পভীতি ও অসংযুস্তরুূপে মৃতদেহ, কর্ণ, হাজা, 
সাক্ষাদাতা প্রভাতি অর্থ প্রকাশ করে। 
পল্পন £  “মুলম্‌ চানামিকান্ুল্য। অন্গুষ্টে। ঘদি সম্পুশেৎ 
স পল্লবকরঃ প্রোক্ত। নু হ্যকর্মবিশীরদৈ21” 
অন।মকার নিচে এসে অঙ্গস্ঠ য.্ড হলে পল্লব হস্ত হয়। সংযুন্তরপে পলব হস্ত 
ইন্দ্রায়ধ, গিরিশিখর, মহিষ গ্রভতি এবং অসংযুক্তরূপে দূরত্ব, ধূসর, ধান্য, যবাঁদি শসা 
প্রভূত অর্থ প্রকাশ করে। 
[রপভাক £ “অঙ্ষ্ঠত কঞ্চিতা নী ০ 
'ভ্রপতাক £ ' অঙুষ্ঠঃ কুঞ্চিতাক।বসুজনী মুলমা শ্রিতঃ 
মাদ স্)শস করঃ প্রোন্ত ত্রিপতাদ মুনীশ্বরৈই 1৮ 
অঙ্গুষ্ঠকে কৃণ্চিত করে তজনীর মূলদেশ স্পর্শ করলে হাতের যে রূপ হয় তাহাকে 
ত্রপতাক হপ্ত বলে । কাঁনষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা ও তজন? উধর্যমূখা হবে। সংযন্তরূপে 
্রপতাক সযস্তি, দেহ, ভিক্ষা প্রভাতি অথ প্রকাশ বরে। ইহার কোনো অসংয-্তরূপে 
প্রয়োগ হয় না। 
মৃগশীর্ষ £ “মধ্যমানামিকামধ্যমন্তুষ্টে। যদি কংত্পুশেৎ 
মৃগ শির্ষকহক্ড্োহয়ম্‌ কাথ'ত। মুনিপুজবৈঃ1% 
মধামা, অনামিকা কুণ্চিত হয়ে অঙ্গষ্ঠের সঙ্গে যন্ত হবে এবং কাঁনষ্ঠা ও তজ নখ 
সোজা থাকলে হাতের যে রূপ হয় তাকে মৃগশঈর্ষ বলে। সংযুক্তরূপে মগ, স্বগয় 
বদ্তু প্রভৃতি অথ প্রকাশ করে এবং মৃগশপর্থ হস্তের কোনো অসংযুপ্ত প্রয়োগ হয় না। 
€ এ ৯ 
সর্পশী্ধ £ অন্গুষ্ঠস্ত্জনী পার্শ্ব সংস্পুষ্টশ্চ ভাবগ্া দি 
শেষাঃ কিঞ্চিদিন্আশ্চেতু সপশীষ করস্মুতঃ 1৮ 
অঙ্গ্ঠ তজ নীর পাশে যুস্ত হবে এবং সমস্ত অঙ্গুলিগলি সংলগ্ন হয়ে সামনের 
দিকে অল্প কুণ্সিত হলে হাতের যে রূপ হয় তাকে স্পশপর্ধ বলে। সংযুত্তরুূপে 
সর্পশসর্ষ হন্ভ সপ প্রদান প্রভাতি অথ প্রকাশ করে । এর কোনো অসংযযুন্ত প্রয়োগ হয় না। 
বর্ধমানক 2 “স্পুশেহ প্রদেশিনী ঘত্র রেখামন্ুষটমধ্যগাম্‌ 
কিঞ্িতোদঞ্চিতা শেষ। স হস্তে। ঘর্ধমানক£ 1৮ 
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_ চার অঙ্গ মৃষ্টিবষ্ধ ও অঙ্গঞ্ঠ সোজা হয়ে ওপর দিকে থাকলে হাতের যে রূপ 
হয় তাকে বর্ধমানক হপ্ত বলে । সংযুক্তর্‌পে এই হস্ত যোগণী, মাহত, ভেরা, মুন্্তামালা 
প্রীতি ও অসংযন্তর্‌পে কৃপ প্রভাতি অর্থ প্রকাশ করে। 
অরাল £ “তর্জনী মধ্যমাম্‌ রেখাম্‌ অঙ্ুষ্ঠে। যদি সংস্প্যাশেশ 
কুর্চিতোদঞ্চি তাশ্চান্ত। অরালঃ স করঃ স্মৃতঃ1% 

কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা-এই 1তনাঁট অঙ্গুলি কৃণ্সিত হয়ে মণ্টির মতো হবে 
এবং তজ নী সোজা হয়ে সামনের দিকে থাকবে এবং অঙ্গজ্ঞ তজ'নীর মধ্যভাগ স্পশ“ 
করবে, তাহলে হাতের যে রূপ হবে তা অরাল হন্ত । এই হন্ত সংযন্তরূপে নিবোধ, 
কু”ড়, নখর প্রভাতি অর্থ প্রকাশ করে এবং কোনো অসংযান্ত প্রয়োগ হয় না। 


উানাভঃ 'ভির্ণনাভপদাকারাঃ পঞ্চম্থল্যশ্চ যত্র ভি। 
উর্ণনাভাভিধঃ প্রোক্তঃ স তস্তে। মুনিপুবৈঃ 1” 
হাতের পণ্াঙ্গীল কুণ্ণিত হয়ে সামনের দিকে থাকলে হাতের যে রুপ হয় তাকে 


উপ'নাভ বলে। সংযুন্তরূপে এই হস্ত অশব, ব্যাঘ্ু, পদ্ম, ফল প্রভাতি অথ প্রকাশ করে 
এবং এর কোনো অসংয্ত প্রয়োগ হয় না। 


মুকুল £ “পঞ্চানামন্্ব লনাম্‌ চ যগ্যগ্রে মিলিতো৷ ভবে 
সুষ্টম্‌ যত্র চ বিজ্ঞয়ে। মুকুলাস্ত্যঃ কর স্মৃতঃ।» 
পণ্টাঙ্গঃীল কুণ্চিত হয়ে এক জায়গায় এসে 'মাঁলত হলে হাতের যে রূপ হয় তাকে 
মুকুল হস্ত বলে। সংযমুন্তরূপে এই হস্ত শৃগাল, হনুমান প্রভাতি অথ প্রকাশ করে 
এবং এর কোনো অস্ংযন্ত প্রয়োগ হয় না। 


কটকামুখ ৪. “মধ্যমানামিকামধ্যমূ অন্বষ্ঠ। গ্রবিশ্ছ্যোদি 
শেষা2 অন্নমতাঃ ঘঞ্র প হস্ত কটকামুখঃ |” 


অঙ্গুষঙ্ঠের অগ্রভাগ মধ্যম। ও অনামিকার মধ) দিয়ে বাইরে ৮৮ আসা অবস্থায় 
হাতের যে মনণ্তবদ্ধ রূপ তাকে কটকামুখ হস্ত বলে। সংযুগুর্‌পে ভৃত্য, বীর, অস্পাগার 
মল্ল প্রভীতি অর্থ প্রকাশ করে এবং এর কোনো অসংয্ত প্রয়োগ হয় না। 

এই সকল মল হস্তগীল সংযুক ও অসংষ,ন্ত মুদ্রা ছাড়াও সমমত্রা ও মিশ্মদ্রারূপে 
ব্যবহৃত হয়ে 'বাভন্ন অর্থ প্রকাশ করে। এই মুদ্রাগালি আবোচ্টিত, উদ্বোষ্টত, 
বিবাতিতি ও পাঁরবাতি'ত-এই চার প্রকার পদ্ধতিতে প্রযুক্ত হয়। এই প্রাক্িয়া পদাথা- 
ভিনয়।ত্মক অর্থাৎ বাকোর অথ' প্রকাশক । 

কথাকাঁল নৃত্যে সম, আলোকিত সচী, প্রলোকত, মিলত, উল্লোকত, অনুবৃত্ত ও 
অবলো'কিত-এই আট প্রকার দৃষ্টি অর্থভেদে ব্যবহৃত হয় । 

অক্ষি শ:টেরও উন্মেষ, নিমেষ, প্রসৃত, কুণ্টিত সম. বিবৃতি, স্ফীরত, শিহিত, 
1বলোলিত-এই নয় প্রকার গাঁতিতে প্রযস্ত হয় । উৎক্ষেপ, পাতন, ভ্রুকুঁটি, চতুর, কৃণ্ণিত, 
রেচিত, সহজ-এই সাত প্রকার ভ্রুকর্ম কথাকলি নত্যে বাবহৃত হয়। ভ্রমণ, বলন, 
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পাতন, সম্প্রবেশ, নিবত'ন, সমদ্রতম, নিতাম, প্রাকৃত ও চলন- এই নয় প্রকার আঁক্ষ- 
গোলকের প্রয়োগ প্রচলিত | 

সম, উদ্বাহিত, অধোমুখ, আলোলিত, ধৃত, কম্পিত, পরাবত্ত, উতক্ষিপ্ত, পারিবাহিত 
-এই নয় প্রকার শিরঃকর্ম কথাকলি নৃত্য প্রয়োগ হয় । 

নতা, মন্দা, বিকৃণ্টা, সোচ্ছহাপা, 'বক্রণতা, স্বাভাবক--এই ছয় প্রকার নাসাকর্ম 
ও ক্ষাম, ফুল, পূর্ণণ কম্পিত, কুণ্টিত ও সম-এই ছয় প্রকার গণ্ডকর্ম কথাক'ি নত্যে 
প্রয়োগ হয় । 

কুটন, খণ্ডন. ছিন্ন, চিকিত, লেহ, সম, দণ্ট-এই সাত প্রকার 'িবৃককর্ম ও সমা, 
নতা, উন্নতা, বস্তা, রেচিতা, কুণ্টিতা, আতা, ঝালতা ও 'নবৃস্তা-এই নয় প্রকার কণ্ঠ 
কথাকাল নতোয প্রযব্ত হয়। 

এ ছাড়া 'বকর্তন, কম্পন, বিসর্গ, 'বাঁনগ্হন, সংদষ্ট, সমুদ্গক-এই ছয় প্রকার 
অবরকর্ম ও স্বাভাঁবক, প্রসন্ন, বন্ড, ও সাম্য -এই চার প্রকার মুখরাগ প্রচলিত । 

রসাভিনয় কথাকঝাল নৃতানাট্যের নগিনতম ও ঞেত্ঠতম অঙ্গা। নাটাশাস্পের মতে 
শ:তগার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভূত-এই আটটি রস মন ও 
অনুভূতির সংঘাতে সংম্ট। রসই স্থায়ীভাবের উৎস, রাঁতি, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, 
জ.গ;প্সা ও বিদ্ময়-এই আটাঁট স্থায়ীভাব। পরুবতাঁকালে শান্ত'কে নবম রসর্‌পে 
আভাহত করা হয়েছে । কথাকাঁলি নৃত্যে নবরসেরই প্রয়োগ হয়ে থাকে । এই রসানিম্পাত্তিই 
শিল্পকলার উন্নততম পষয়ি। কথাকাঁল নত্যাশিজ্পসুন ভাবাভিনয়ে যে উৎকষে'র পাঞ্চিয় 
পাওয়া থায় তা সতাই 'বিম্ময়কর। 

কথাঞ্লি অভিনয় পদ্ধতি পথিবশতে অতুলনগয় ৷ মণ্সঙ্জা, দশাসঙ্জায় কোনো 
পাঁরবেশ তোর করা হব না। শুধুমাত্র আভনষ কুশলতায় ও শিল্পকমের উৎকর্ষে নাটে)র 
রূপকর্ম ও শচন্রকর্মকে প্রস্ফ,ট করা হয়। বিভিন্ন পৌরাণিক চাঁরন্র রূপায়ণের সময় 
1শহপগদের যেন এক অন্য জগতের ও আলোকিক ক্ষমতাসম্পন্ন যোগ ধলে ভম হয়। 

এই প্রসঙ্গে 1), ]0০৪-এর উদ্ধত উল্লেখযোগ্য £ 
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কথাকলি অভিনয় সম্পকে অত্যন্ত সম্দর ছবি এই উদূধাঁত থেকে পাওয়া যায়। 
কথাকলি নাট্যে দট প্রধান ভাগ । একটি তালাশ্রয়ী বা ছন্দবহল অপরাঁট আভিনয়বহুল । 
ম.লতঃ দৃশ্যকাব্য বলে কথাকাল আডনয়প্রধান। আঁ্গিকাভিনয় ও রসাভনয়ের মাধ)মে 
কথ।কি-শিল্পীরা নাটোর সকল আভিব/ন্ত দর্শকদের সম্পৃণভাবে বোঝাতে সক্ষম । 
বেগ্‌নফুলের ভিতরের অংশ রস করে শুকিয়ে চোখের নিচের পাতায় দিয়ে চোখের 
ভতরের অংশ লাল করা হয়, কারণ ল৷ল চক্ষ; ভাবপ্রকাশে আধক সাহাষ্য করে। এবং 
প্রসাধনের 'বাভন রংএর উপকরণের আঁনশ্টকারী ক্ষমতাকে এই রস নষ্ট করে, চোখ ও 
মুখের চামড়াকে সুস্থ রাখে । 

কথাকাল নৃত্যে সঙ্গগত ও বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োগও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কথাকালি গীতি পদম, 
শ্লোকম্‌ ও দণ্ডকম-তিন পযাঁয়ে গীত হয়| দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতের বিভিন্ন রাগ ও 
রাঁগণশ ব্যবহৃত হয়। সঙ্গীতাঁশল্পীরা সোপান ভঙ্গীতে গীতি পাঁরবেশন করেন। 
জয়দেবের গীতগোবিন্দ অবলম্বনে অম্টপদগু্ল কথাকলি সঙ্গীতের শেম্ঠ সম্পদ । 
কথাকাঁল নত্যনাট্যে সঙ্গীতশিন্পীদের মধ্যে যানি প্রধান তাঁকে “পোন্নান' বলা হয়। অপর 
শিলপণ ধান প্রধান গায়ক কর্তৃক গীত হবার পর তার পুনরাব্ান্ত করেন তাঁকে “সংকোঁট' 
বলা হয়। কথাকাঁল নৃত্যে চাণ্ডা, মাদলমত চাংগালা ও এলা তালম বা কাইমানি এ চতুর্যন্ত্ই 
প্রধান । পোনান স্বয়ং চাংগালা এবং সংকোট 'কাইন?' বাজান । লক্ষণীয় যে তালযগ্রের 
প্রাধানাই বিদ্যমান কারণ এগীল সবই তালযন্ত্র। কথাকলি সঙ্গীতশিজ্পীদের মধ্যে কেশবন 
নায়ার, গোপালকৃষ্ণ ভগবতার, নীলকান্ত নাম্বেশন, মাধবন নায়ার, সংব্রহ্ণ্য আয়ার, 
কেশবন নাধ্বাদ্র প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

কথাকিতে মলতঃ পাঁচাট তাল প্রচালত ৷ যথা-চাম্বাড়া, চাম্পা, আড়ান্দা, ন্িপাড়া 
ও পঞ%|রণ | কলাশম: তলাশ্রয়ী নৃত্য, এই নৃত্যের দেহভঙ্গী ও পাদবিন্যাসগীল 'বচিন্ত 
তালগুচ্ছ সহযোগে সংপাঁরি্ফুট হয় । এই তালগুচ্ছের প্রধান তাল গুচ্ছবিন্যাসের সুরে 
গ্রে বাভন্ন গুণারোপিত হয়ে একাধকবার আবভূতি হয়ে ঘখন'সমে এসে শেষ হয় 
তখন সমগ্র নূতোর এক একটি স্বয়ংসম্পূণ একক তোর হয় । সাধারণতঃ পদমের শেষেও 
অন্য পদম আরতন্তের আগে কলাশম্‌ ব্যবহৃত হয়। এডা কলাশম., অন্ট কলাশম, এঁভিত্ব 
কলাশম, ওয়াট্রাম, বেচ্চা কলাশম: প্রভাতি বিভিন্ন রুপে কলাশম ব্যবহৃত হয়। 

সার কথাকাঁল নৃত্যের লাস) ধরনের নত)চ্ছন্দ। এই নৃত্যে নারীচরিত্র অথব। 
চারত্রগুলি কোনো উদ্যানে নৃত্যের মাধামে আত্মীবনোধন করে । রাজদরবারের দশ্যও নৃত্য 
অন:শ্ঠিত হয় । সার শব্দটি মূল সংস্কৃত শব্দ চাগীর সঙ্গে সম্পাঁকত। ন।9)শাস্তের মতে 
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একে হস্ত চালনা ও পদক্ষেপের মাধ্যমে অঙ্গ-প্রতাঙ্গের সৃষম ভঙ্গী রচনা বলা যেতে পারে । 
লালতা, চিন্তলেখা, উধা, রন্তা প্রভাতি স্ত্রী চারত্রে শিল্পীরা সার নৃত্য করে থকেন। সারি 
নৃত্যে মাদলম্‌, চ্যাংগালা ও কাইমনি ব্যবহৃত হয়। চাম্দা এই নৃত্যে ব্যবহার হয় না। 
সার নৃত্যে চাম্বাড়া (আট মান্রা) তাল ব্যবহৃত হয়। 'মানরু: জাতীয় রূপসজ্জা । 
স্ত্রীলোকের ভূমিকার উপযোগণ লোকনতত্যের 'ভীত্ততে সশ্ট লাস্য ধরনের সমবেত নৃত্য 
কুদ্মিও 'বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ সাধারণভাবে কথাগাঁল নত্যশৈলশগতে তাণ্ডব লক্ষণ-ই 
আঁধকতর স্পম্টভাবে প্রযন্ত হয়। যে জন্যে এই নৃত্য নিঃসন্দেহে পুরুষ শিল্পণদের 
আঁধকতর উপযোগণ । 

তামিলনাদের প্রচলিত একক নৃত্য ভরতনাট্যমের মতো কেরলের মোহিনীআট/ম নত্য 
মাহলাশিজ্পীদের অন্ঠানের জন্যে সুষ্ট। কেউ কেউ বলেন প্রখ্যাতা অস্সরা মোগহনগ 
[যিনি শিবেরও তপোভঙ্গ করোছলেন, তান এই নৃত্য সস্টি করেন । অবার কারো কারো 
মতে বি ভস্মাসুর বধের জন্যে মোহনা মৃর্তি ধারণ করে নৃত্যের প্রাতিযোগিতায় যে 
নৃত্য প্রদর্শন করেছিলেন তাই মোহন*আট)মূ। শৃঙ্গাররসাত্মক লাস্য নত, মোহিনী 
আট্যমের সঙ্গে ভরতনাট্যমের অনেক সাদশ্য আছে। এই নৃত্যে সাধারণ রূপসজ্জা ও 
অলঙ্কার বাবহত হয়। 

কথাকলি নৃত্যের অনুরূপ অথচ আড়দ্বরহণীন ওট্রান তুল্লাল, কালী আট ম: প্রভৃতি 
নৃত্য কেরলে প্রচলিত । তুলল।লে শিল্পীরাই গান করে । কথাক'ির মুদ্রাগুলি ব্যবহৃত 
হয়। পাচ্চা ধরনের রূপসজ্জা ব্যবজত হয় । শিল্পীর মাথায় অধচন্দ্রাকার মুকুট থাকে । 
শ্রীকুঞ্জন ন!দ্বিয়ার এই নৃত্যশৈলীর প্রবত'ক । সাধারণ মানবের মধ্যে এই নতত্যশৈলশ 
অত্যন্ত জনাপ্রয় । 

কথাকাঁল নৃত। শিক্ষাদানের একটি বিশেষ পদ্ধাঁতি প্রচলিত । এই অনুশীলন পদ্ধতির 
মধোও এই নত্যকলার বৈচিন্তর্ের পাঁরিচয় গাওয়া যায় । এগার থেকে চোদ্দ বংসর বয়স্ক 
ছাপ্ররা কালারীতে (গুরুর আশ্রম ) গিয়ে গুরুকে অর্থ ও বন্ন দক্ষিণা দিয়ে ছয় হাত 
লম্বা ও ছয় ই চওড়া মোটা কাপড়ের “কাচ্চা” ও তৈল গ্রহণ করে! গুত্যুষে চোখে তেল 
লাগয়ে দুই ঘণ্টা ধরে আবিরাম দঘ্টকর্ম অভ্যাস করতে হয় । তারপরে সমস্ত দেহে ভাল 
করে তেল মাখতে হয় । তারপর বিভিন্ন অঙ্গ সণ্ালনের শিক্ষা দেওয়া হয়| ছান্র ক্লান্ত ও 
ঘমার্ত হবার পর গুরু পায়ের বৃদ্ধাঙ্গন্ঠে দিয়ে ছাত্রের দেহের গ্রান্থুমৃহ মালিশ করে 
দেন । এতে মাংসপেশণ ও গ্রান্থুসমূহের নমনশয়তা ও সণ্টালনক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এর পর 
স্নান প্রাতরাশ গ্রহণের পর ছন্দের তালে তালে নৃত/শিক্ষা দেওয়া হয় । দ্বিতীয় পষয়ে 
[শক্ষা দেওয়া হর চক্ষু, আক্ষ পুট, ভু, গ্রবা ও অন্যানয অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সপ্থালন পদ্ধাত । 
তৃতীয় পযাঁয়ে-ম(দ্রা, ভাবাঁভনয় ও 'বাভল্ন ভঙ্গী প্রকাশের শিক্ষা দেওয়া হয়। শেষ 
পযাঁয়ে চতুবর্দ্যের সঙ্গে অনুশীলন করানো হয় । এই সব শিক্ষা সমাপ্ত হলে ছান্রের 
অধ্যবসায় ও দক্ষতা অনুসারে তাকে কথাকলি অনহ্ঠানের মহড়ায় উপস্থিত করা হয়। 
এই শিক্ষাক্রমের মোট সময় অন্যন এগার বংসর। এই অত্যন্ত কঠোর পাঁরশ্রম ও নিরলস 
অনুশখলন পদ্ধাতিই কথাক'লি 'শি্পীদের প্রাণবন্ত অভিনেতায় পাঁরণত করে । 

কথাকালি শিল্পকলার পুনর্‌ুজ্জশবন ও 'বকাশের ক্ষেত্রে মহাকাব ভাল্লাথোল নারায়ণ 
মেননের নাম চিরস্মরণয় । তান ভারতীয় সংস্কৃতির এই লঃপ্তপ্রায় মহান ধারা টিকে 


১৬৯ 
নৃত্য-১১ 


নবজখবন দান করেছেন৷ নিরলস ও অক্লান্ত প্রচেন্টায় জখবনের দণর্ঘ ছাব্বশ বংপর 
কেরালা কলামণ্ডলম চ্ছাপন করে এই মহান সাধনায় আত্মদান করেছেন। তাঁর নেতৃতে 
মালয়, চীন, সংহল ও স্োভয়েট ইউনিয়নে কথাকাল শিওপণসম্প্রদায়-এর অনুষ্ঠান 
পাঁরবোশত হয়েছে । 

প্রথযাত কথাকাঁল নত্যগুরূদের মধ্যে চেঙ্গানুর রমন পিল্লাই, কুঞ্জ কুরূপ, কৃষ্ণান 
নায়ার, কুঞ্জ নায়ার, রামন কুট নায়ার, কৃষ্কুট্রি, চম্পাকুলম, পাচ 'পিল্লাই প্রভাতি বিশেষ 
উল্লেখযোগ/। শ্রাউদয় শঙকরের কথাকাঁল নৃত্যগুরু শঙ্করণ নাম্বশাদ্র কথাকালি আভনয়মের 
সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পশরূপে স্বীকৃত । বর্তমান কালের সব্গে্ঠ ও জনাপ্রয় আচাধ গু 
গোপশনাথ কথাকাঁল নৃত্যধারার সংস্কারসাধনের অগ্রদূত । এই প্রাচখন নত্যকলার এীতহ্য 
'অক্ষ-প্র রেখে যগোপযোগদ পরিমাজিত নবরূপায়ণে এই ধারাটিকে সাথক প্রয়োগে 
সাম্প্রীতককালে কলামণ্ডলম গোবিন্দন কুটি, ঝলকুঁফ মেনন, বেলু নায়ার প্রভতি বিশেষ 
সাফল্য অজন করেছেন। 


মণিপুরী নৃত্য 


সোন্দযের লীলাভূঁম ভারত-্রন্ম সীমান্তে অবাস্থিত ক্ষুদ্র মাঁণপূর রাজ্য স্মরণাতীত কাল 
থেকেই সংস্কাতক্ষেত্রে বাশম্ট গৌরবময় স্থানের অধিকারী । পর্বতমালাবোষ্টত এই 
ক্ষুদূরাজ)টি 'বাঁচত্র মানস সংস্কৃতির সম্পদে, সহজাত শিল্প ও সৌন্দয'বোধের দশপ্তিতে 
রূপময় ভারতসংস্কতির আনিবনি শিখাটিকে উত্জবলতর করেছে । সঙ্গীত ও নতাকলায় 
এরকম জাতিগত প্রবণতা ভারতের অন্য কোনো প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে দেখা যায় 
না। মাঁণপুরী সংস্কৃতির বিকাশের শেত্ঠতম অভিব্যান্ত ন:ত্যকলায় গুস্ক:টিত হয়েছে। 
সম্মান্টিগতভাবে একে মণিপুরী নত'ন বা 'মৈতৈ জগোই বলা হয়। 

মাঁণপুর রাজ্যের উৎপাঁন্তর পৌরাণিক কাঁহিনীটিও নিঃসন্দেহে মাণিপৃরীদের সঙ্গত 
ও নৃত্যে অনুরাগের পাঁরিচয় বহন করে । মণিপুর রাজ্য প্রচালত বহ] প্রাচখন গাথা ও 
পৌরাণিক উপকথাতেও লুজ্পন্ট হয়ে উঠেছে-_মাঁণপ্‌র আধবাসীদের সঙ্গত ও নতোল 
প্রীতি গভগর অন:রাগ । মাঁণপুর রাজ্য ও তার সঙ্গশত ও নত্/কলার উৎপান্ত সম্পকে 
একট কাহিনী বহুল প্রচালত । 

শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে নিয়ে একটি নিজন স্থানে রাপলখলার অনুষ্ঠান করেন । শিব 
রাসলীলা দেখতে চ,ইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে রাসমণ্ডলীর দ্বাররক্ষক নিষ্ন্ত কবেন। শিব যখন 
দবাররক্ষীরূপে রাসলীলার সুলালত সঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধ ও আত্মিস্মত, তখন সেখানে 
পারত এসে উপাস্থিত হলেন। পার্বত৭ শিবের নিষেধ অগ্রাহ্য করে রাসমণ্ডলশর দ্বার 
খুলে তাঁর কৌতহল নিবৃত্ত কবেন ৷ এই রাসলগলা দেখবার পর হতেই 'তান শিবের 
সঙ্গে রাসনতায করবার জন্যে অধীর হয়ে শিবকে তাঁদের রাসল্ধলা করবার উপযোগণ 
একাঁট স্থান 'িবর্চন করতে বলেন । শিব ও পাবতী তখন পাঁথবী পারভ্রমণ করে 
পৃহমালয়ের পাদদেশে মাঁণপুরে অবতীর্ণ হলেন। 

কাথত আছে শিবের ইচ্ছায় মণিপ.রে স্বর্গ থেকে সাতজন দেবতা বা সানাজ্ঙ” 
আবভূ'ত হয়েছিলেন। এ*রাই হলেন সপ্তগ্রহ অর্থৎ “নোঙমাইজিও" বা সণ 
শনঙ-থোউকাবা” বা চন্দ্র, লেইপাকৃপোকু* বা মঙ্গল, 'য়ুম-সাইকে-সা' বা বুধ, 
'সাগোলসেল” বা বৃহস্পাঁতি, 'ইরাই বা শুক ও খাঙ্জা" বা শনি । শিব ও পার্বতশ 
ণকোউব্র বা কুমার পবতকে তাঁদের রাসলাীলার উপযোগণ স্থান হিসাবে নিব্চন করলেন । 
পর্বতের পাদদেশ জলমগ্ন। তখন শিব শ্রীকৃষকে স্থানটিকে রাসনত্যের উপযোগণ 
জলশ্‌ন্য শ.দ্ক ভূমিতে পাঁরণত করার জন্যে অনুরোধ করেন। শ্রাকৃ্চ তখন 'হাওবা 
শোরারেল বা ইন্দ্র মারাঁজও” বা কুবের, রাওব্রেল” বা যম, খোরিকাবা? বা বরুণ, 'ইরুমৃ 
িনংখো' বা আগ্ন, থাও'জও' বা আশ্ব্নীকুমার, “চিংখেই-নিওথোই' বা ঈশান, "লোইয়া 
লাকপা” বা বায়ু, “নোওসাবা, ও “কোঙবা-মেইরোমবা'+এই দশজন দেবতার সাহায্যে 
দেশাটকে জলশন্য পার্কত ও সংসংস্কৃত করলেন । এখানে সাতদিন সাতরাি ধরে 
?শবপাবতীর রাসলদধলা অনচ্ঠিত হল । গন্ধর্ব ও অন্যান্য দেবতাগণ হলেন সংগত 
সহযোগণ। পাতালের নাগদেবতা অনন্তনাগ তাঁর মাথার উত্জবল মণির সাহাযো স্থানাটিকে 


৯৬৩ 


আলোকিত করলেন । নাগদেবতার মাণর আলোকে উঞ্জব্ল বলে এই দেশের নাম 
হল মাণপূর। 

অনন্তনাগই প্রথমে মণিপুরের রাজা হন। তার পরে রাজপদে অভিষিন্ত হন গম্ধর্ব 
চিত্রভানু । মণিপুরীরা নিজেদের এই নত্যগণধীতি কুশল গম্ধবদের বংশধর বলে পারিচয় 
দেয়। এবং প্রমাণস্বরূপ মহাভারতের বীর অজর্ন ও গন্ধর্বরাজ চিন্রবাহনের কন্যা 
চি্রাঙ্গদার কাহিনগর উল্লেখ করে। সপপমিতিযুক্ত মাঁণপুরের পতাকা এখানকার €ুথম 
রাজা অনন্তনাগের পরিচয় বহন করে । 

এ-ছাড়াও বহু চিত্ত পৌরাণিক কাহিনী থেকে 'হন্দ্‌-পূুর্ব ষুগের মৈতে জাতির 
উৎপাঁন্তর হাঁতহাস পাওয়া যায়। জজ গ্রিয়ার্সন, লস লয়েল, ডঃ ব্রাউন, টি 'স, 
হডসন প্রভৃতি প্রখ্যাত নৃতাত্বক ও ভাষাতত্বিদদের মতে মাঁণপুরশীরা মোগল য় কুকি- 
চিন গেচ্ঠীর অন্তভূত্তি । ডঃ সংনশীতিকুমার চট্রোপাধ্যায়ও এদের কিরাতশ্রেণীর মানুষের 
অন্তভূপ্ড বলে মত প্রকাশ করেছেন। ঘজুবেদ ও অথর্ববেদে কিরাতদের কথা পাওয়া 
যায়। 

মাঁণপূরী সংদ্কৃতি সম্পর্কে ডঃ স.নীতিকুমার চট্টেপাধ্যায়"এর আঁভমভ বিশেষ 
প্রাণধানযোগ্য ৪ “মণিপুরীরা এখন হিন্দ, ইহারা [নিষ্ঠাবান বৈষধব, গৌড়ীয় বৈষব 
সম্প্রদায়ের অন্তভূক্তি। যতদ্‌র জানা যায়, খ্রীস্টীয় ১৫০০-র পৃবে'ই ইহাদের মধ্যে হিন্দু 
ধর্ম প্রসারলাভ করে । মাঁণপুরের রাজারা ও আভিজাত শ্রেণীর ঝঞ্িরা পণ্টোপাসক 
সাধারণ 'হন্দুর ধম বি*বাস ও অন.ঙ্ঠানাঁদ গ্রহণ করেন; আবার নিজেদের আ'দিকালের 
ধর্ম ও দেবতাবাদ এবং নানা অনূষ্ঠানও বজায় রাখেন ; এই উভয়ের সংামশ্রণে মাঁণ- 
পুরো হন্দুধর্মের ভিড প্রাতীষ্ঠত হয়। মাঁণপুরে কাছাড় ও শ্রীহট্র হইতে আগত বাঙালগ 
[হন্দুরাও এই ধর্মের প্রচারে সহায়ক হইয়াঁছলেন ; ইহাদের অধযাষত বফুপুর নগর, 
মাঁণপুরে 'িন্দ:সংস্কৃতির একটি প্রাচীন কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায় । মাঁণপুরশ (বা মেইতেই ) 
জাতি, বিরাট 'িরাত-জাতর ভোট-পরন্ম শাখার অন্তর্গত কুক (বা চিন, অথবা কাকি 
চিন) প্রশাখার একটি 'বাঁশম্ট উপজাতি সৌোন্দঘবোধে এবং কর্মকুশলতায়, তথা 
চিন্তাশশলতায় ও মানাঁসক শান্তুতে, ইহারা সমগ্র কিরাত জা'তর মধো অগ্রগণ্য । নিজেদের 
প্রাচীন দেবকথা ইহারা পরিতা]গ করে নাই; ইহা একাধারে ইহাদের রঙ্ষণশঈলতার ও 
জাতীয়তাবোধের এবং তাহার আন.ঙ্গিক আত্মসম্মানজ্ঞানের ও নিজ জাতায় সংস্কৃতি 
সম্বন্ধে সচেতনতার পাঁরচায়ক ৷ আবার ওদিকে সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ হিন্দু পুরাণের 
সঙ্গে নিজেদের পূরাণকে িলাইয়া লইবার চেস্টাতেও, অজ্ঞাতসারে আযনাধ-সম্মেলনের 
মহৎ কাজে ইহাদের অংশগ্রহণের পরিচয়ও পাওয়া যায় ।, 

প্রকৃতপক্ষে জাতি ও ধামে'র এই বৈচিন্রপূর্ণ সমন্বয়ের ফলেই মাণপূরের উন্নত 
আধ করাত সংদ্কৃতি মহন্তর হয়েছে । যেকোনো জাতির সংস্কৃতির রূপই তার সামাজিক 
কাঠামোর উপর নিভরশীল । মাণপুরী সমাজের গঠন ও সংস্কৃতির বিকাশ এর কারণ 
সম্পকে শ্রম্ধেয় ডঃ আশুতোষ ভট্টচা্ের উদ্ধৃতি এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয় ঃ "কিন্তু তাহারই 
অন/তম আগ্ুিক শাখা মণিপুরীদের ইতিহাস স্বতন্ত্র। যেকোনো কারণেই হউক, 
একদিন নাগাজাতির মলশাখা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া একটি নিদিশ্ট অণ্ুলে ইহা 
একাঁট বিশিষ্ট সামাজিক জাবন গাঁড়য়া তুলিয়াছিল। এই সামাজিক জীবনের একটি 
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প্রধান ধর্ম এই ছিল যে, ইহা নিজের মধ্যে নিশ্ছিদ্র হইয়া বাস করে নাই; যে সকল 
উপকরণ দ্বারা সমাজের স্বাস্থ্য পৃষ্ট ও আয়ু বর্ধিত হইতে পারে, তাহা ইহারা নিজের 
মধ্যে গ্রহণ কাঁরয়াছেন-তাহার ফলে ইহার প্রাণশান্ত ও অঙ্গসৌম্ঠব দুই ই বৃদ্ধি পাইয়াছে, 
কিন্তু ইহার আকৃতি ও প্রকৃতির মৌলিক কোনো পরিবর্তন হয় নাই । মণিপৃর একদা 
রক্মদেশের অধশন ছিল ; সেই সময় ইহা ব্রক্ষদেশণয় সাংস্কৃতিক উপকরণ নিজের মধ্যে 
গ্রহণ করিয়াছে ; তারপর একাঁদন যখন বাংলাদেশ হইতে বৈষ্বধম" গিয়া যেখানে গুচার- 
লাভ করিয়াছিল, সেইদিনও সে তাহার সমাজ জীবনের মধ্যে তাহা বরণ করিয়া লইয়াছে ; 
কিন্তু ধর্মপালনের তাহার যে নিজস্ব আঙ্গিক, তাহাই ইহার উপর আরোপ কাঁরয়া 
লইয়াছে ৷ এইখানেই মাঁণপূর অনোর উপকরণ গ্রহণ কারয়াও স্বকীয়তা রক্ষা করিয়াছে । 
্রহ্মদেশ কিংবা বাংলার সংস্কৃতি ইহার নিজস্ব সংস্কৃতি গ্রাস কাঁরতে পারে নাই, বরং 
উভয়ের নিকট হইতে দই হাত পাঁতিয়া যাহা গ্রহণ কাঁরিয়াছে, তাহা সে নিজের মতো 
কারয়াই ব্যবহার করিয়াছে ; ইহাদের মধ্যে সব চাইতে বড় কথা এই ষে, ইহাদের চাপে 
পড়িয়া সে তাহার নিজস্ব সংদ্কৃতির মৌলিক প্রকৃতি বিসজর্ন দেয় নাই । সেইজন্যে 
মাণপূরবাসীগণ অজ-নের বংশধর বিয়া দাবী করিলেও মহাভারতের সংস্কৃতির মধ্যেই 
আচ্ছন্ন হইয়া নাই, উৎসবে পার্বণে তাহারা নিজেদের জাতীয় চাঁর্রসমহের মাঁহমা কণত্তন 
কাঁরয়া থাকে ; রাধাকৃষ্ের প্রেমকাহিনী অপেক্ষ,ও মাঁণপুরে থৈবগ ও খাদ্বার প্রেমক।হিনী 
অধিকতর জনপিয়। সঙ্গঈতে ও ন:তো একদিক দিয়া ভারতখঘ্ন পৌরাণিক কাহিনী 
যেমন তাহাবা নিজেদের মতো কাঁরয়া রূপায়িত কাঁরতেছে, আবার তেমনই নিজেদের 
জাতায় আখ্যায়কা সমৃহকেও তাহাদের মধ্য 'দয়া রূপ দিতেছে । অতএব মাঁণপুরণর 

জজ একটি আদর্শ সংহত সমাজ, অর্থৎ ইহাই যথার্থ লোকসংস্কৃতি (0৮ 
0111107৮ )-তথা লোকসা'হিত্যের জন্মস্থান হইতে পারে 

এই উল্নিত সামাজিক পাঁরবেশে উন্ভূত বলেই শধূুমান্র মণিপুরী ন:তাকলা নয়- 
সকল মণিপূরশ শিলপকম'ই আদিম সারল্যপূর্ণ অথচ পরিশগলিত রুচিদ্নিগ্ধ রুপময়তা 
ও বরসসম্পদে এক অতীীন্দ্রয় অনুভূতির সংষ্টি করে ' 

প্‌রাণ ও প্রাচনগাথার কথা বাদ দিলে অন্টাদশ শতাব্দীর পূর্ধে মণিপ্‌রের কোনো 
নিভ“রযোগ্য প্রামাণিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। ১6৪ গ্রীপ্টাব্দের একি তাম্রফলক 
মাঁণপূরের সংস্কৃতির সব থেকে প্রাচীনতম নিদর্শন । এ তাম্রফলকে রাজা কোয়াই- 
থম্পককে সঙ্গগত ও নতোর একজন অনুরাগী পঞ্পোধক বলে বণনা করা হয়েছে। 
পরবতর্ঁকালে ৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে ক্রদ্ষদেশের রাজা খো-লো-ফেঙ মাঁণপুর রাজা আধকার 
করেন এবং তিনি আসাম ও মণিপুরের নতা/শিজ্পদের সমন্বয়ে একাটি শিল্পীদল চশন- 
দেশে পাঠান । কথিত আছে ১০৭৪ শ্রগষ্টাব্দে রাজা লয়াদ্বা খাদ্বাথৈবর প্রেমের করুণ 
কাহিনী অবলঘবনে 'লাইহারাউবা” নতোর প্রচলন করেন । আনুমানিক ১২৫০ শ্রখস্টাব্দে 
মাঁণপুর চন সংঘষে মাঁণপুরশরা জয়লাভ করেন৷ সেই যুদ্ধে ধৃত বন্দশদের অনেকে 
মীণপ:র উপত্যকার সৃসারামেও নামক স্থানে বসবাস করে। এদের কাছ থেকে 'বাভন্ন 
[বষয়ে মাঁণপূরশগণ শিক্ষালাভ করেন । ১৪৬৭ শ্রীপ্টান্দে মণিপুরের রাজা কায়াম্বার 
রাজত্বকালে ব্রন্মদেশের রাজা পও মাঁণপুর থেকে সুদক্ষ নৃত্/শিজ্পশী ও ম.দঙ্গবাদক রহ্ষ- 
দেশে নিয়ে যান। তার বিনিময়ে ব্র্ধদেশশয় রণাঁশঙ্গাবাদক মণিপুরে আসে । রাজা 
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কায়াম্বার সময় মাঁণপরে শৈব ও বৈষব এই উভয় ধ্মই প্রচলিত ছিল । 

প্রকৃতপক্ষে ১৭১৪ শ্রশস্টাব্দে রাজা পামহৈবার রাজত্বকাল থেকেই মাঁণপ:রের 
আধুনিক ইতিহাসের সচনা । এবং এর প্বের কোনো ধারাবাণহক ইতিহাস পাওয়া ঘায় 
না। এর অন্যতম কারণ রাজা পামহৈবা যখন বৈষণবধর্ম গ্রহণ করেন তখন পূর্বতন সমস্ত 
এীতিহাগসক নাঁথপন্র ধ্বংস করে ফেলা হয়। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই মণিপুর রাজোর 
ইতিহাসের কিছ বিছ প্রামাণিক তথ্য পাওয়া যায়। রাজা পামহৈবা গোদ্বামণ শাণ্তি- 
দাস আধিকাবশীর প্রভাবে বৈষবধমণ গ্রহণ করেন । এই বৈষবধর্ম ছিল রামানন্দ ভাবাদশে 
প্রভাবিত। বৈষ্বধঙ্নের আ'বিভরবের ফলে মাঁণপুর রাজোর ধর্ম" ও সাংস্কৃতিক জীবনে 
আমূল প্িিবর্তন আনে। রাজা পামহৈবা প্রজাদের মধ্য মৈতৈ ব্রাতাধর্মের পরিবতে" 
বৈষবধমের প্রচলনের চেঙ্টা করেন এবং তদনৃযায়শ গুরু গোন্বামী শান্তিদাসের নিদেশে 
মৈতৈ ধম ও ইতিহাস সংকান্ত নথিপত্র 'িবনত্ট করা হয়। তান মৈতৈ দেবদেবীদের 
পূজা, মৈতৈ ভাষা ও বণ্ণমালাত্ব প্রচলন নিষিদ্ধ করেন । স্বভাবতই ইহা মৈতৈ শিল্প 
সংস্কৃতির উপর বিশেষ আঘাত হানে । এর পর থেকেই মাঁণপ্ল্ী সঙ্গগত ও নত্যকলায় 
বৈফব প্রভাব বিশেষভাবে পহিলক্ষিত হয় । রাজা পামহৈবা গরীব নেওয়াজ' বা দাঁরদের 
আশ্রয় উপা'ধ গ্রহণ করেন এবং দগর্ঘ চল্লিশ বৎসরব্যাপী রাজত্বকালে বৈষ্বধর্মকে মাঁণ 
পুরের জাতীয় ধর্মে পারণত করেন । 

রাজা পামহৈবার পৌন্ন চিও সাও খম্বা অথবা ভাগাচন্দ্র জয়সিংহ “কতা মহাপাজা” 
নামে পরিচিত । ১৭৬৪ এগঃ থেকে ১৭৮৯ শরশঃ পধযন্তি তাঁর রাজত্বকাল মণিপূরশ 
সংস্কৃতির 'িবকাশের স্বর্ণ | রাজা ভাগাচন্দ্র কৃষ্ণভন্ত ছিলেন এবং তাঁর রাজত্বকালে 
বাংলাদেশ থেকে চৈতনাদেবের শিষ্য প্রেমানন্দ ঠাকুর মণিপুরে আসেন । ফলে ক্রমশঃ 
রামানম্দশ ভাবাদশের পাঁরবর্তে চৈতন্যদেব প্রবততি গৌড়ীয় বৈষব ধর্ম মণিপরে 
প্রসার লাভ করে। এবং কালক্রমে মৈতৈ বর্ণমালার পাঁরবতে বাংলা বর্ণমালা মাণিপ.রে 
প্রচলিত হয় । মণপরী সঙ্গত ও নত্যকলায় এর প্রভাব পড়ে । এবং চৈতন্য, চণ্ডঈদাস, 
জয়দেব, বিদ্যাপাঁত প্রভৃতি কাঁবদের পদাবলী মণিপুরী সঙ্গীত ও নৃত্যে অনুসৃত 
হতে থাকে। 

রাজা ভাগচন্দ্র যে কেবলমান্র বীর ও সশামক ছিলেন তাই নয়, [তান শিল্প ও 
সংস্কীতর অনাতম পূন্চপোষক ছিলেন । তিন তাঁর রাজত্বকালে বার বার প্রহ্মরাজের 
আকুমণ প্রাতহত করেন । রাজা ভাগ্যচম্দ্র পরম বৈষব ছিলেন এবং তাঁর সময়েই মাঁণপুরে 
বৈফবধর্মেব ব্যাপক প্রসার হয় । রাজা ভাগ্যচন্দ্রই মাঁণপুরের বিখ্যাত রাসনতের 
প্রবর্ক | তান নিজেও সঙ্গীত ও নূতোর একজন কুশলী ও দক্ষশিল্পণ ছিলেন । 
রাসনৃত্যের প্রচলন সম্পকে মাঁণপুরে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে । 

ভাগ্যচদ্দ্রের রাজত্বকালে মণিপুর রাজ্য রন্গদেশের রাজা কতৃক আক্কান্ত হয় এবং 
রাজা ভাগ্যচন্দ্র পরাজিত হয়ে বিভিন্ন রাজে); আত্মগোপন করে বেড়ান। তিনি যখন 
আসামের রাজার আঁতিথ্য গ্রহণ করেন, তখন মণিপুর রাজ্য হতে আসাম অধিপাতির 
নিকট এক রাজকণয় সংবাদ এল যে, তিনি পনর প্রাপপ্তিমান্র যাঁদ ভাগ্যচন্দ্রকে হত্যা অথবা 
রাজ/ হতে 'বতাড়ত না করেন তবে তাঁর রাজ্যের সমূহ ?বপদ উপস্থিত হবে। আসামের 
রাজা তখন মহাবিপদে পড়লেন । একাঁদকে তাঁর মান্যবর অতিখি অপরাদকে নির"হ 
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প্রজার মল । রাজা গোপনে মন্ত্রপারিষদের সঙ্গে পরামর্শ করে সরাসাঁর মৃত্যুদণ্ড না 
দিয়ে ভাগাচন্দ্ুকে ডেকে বললেন যে তাঁর রাজ্যে এক মন্তুহস্ঞশ প্রজাদের বিশেষ আনঘ্ট 
করছে। যাঁদ বারশ্রেন্চ ভাগ্যচন্দ্র এই হস্তিটিকে বিনাশ করেন তবে রাজা বড়ই ব্যাথিত 
হবেন। ভাগাচন্দ্র সবই বুঝতে পারলেন । কিম্তু তিনি নিজের বীরত্বের মযাদা ক্ষপ্ন 
করলেন না। অবশেষে হস্ত শিকারের দিন সমাগত । আর মান একদিন বাক । ভাগ]চন্দ্ু 
অহরহ শ্রীক্চের নাম স্মরণ করতে আরন্ত করেন । এ্রাঁদন রান্রে রাজা ভাগচন্দ্ু স্বপ্ন 
দেখলেন যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বলছেন-বৎস, তুম ভয় পেও না । প্রভাতে হস্গর 
নিকট যাবার সময় তুমি আমার কণ্ঠের এই তুলসখমালা "নিয়ে হস্তশর সামনে উপস্থিত 
হবে। দেখবে তখন সে তোমাকে নতমস্তকে আভবাদন করে নিজস্কন্ধে তুলে নেবে । সেই 
হস্তীপূঙ্ঠে চড়ে তুমি মণিপুর রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করে তা পুনরুদ্ধার করবে । তারপর 
কেয়ান পর্বতে যে কাঠাল ব্‌ক্ষ আছে তার কাণ্ডের দ্বারা আমার মতি নিমণি করে মতো 
আমায় পূজার প্রচার করবে । 

পরদিন প্রাতে রাজা ভাগ্যচন্দ্র স্বপ্নাদেশ অন:যায়শ হাতীর সামনে শ্রীকৃষ্ণ প্রদত্ত 
তুলসীমালা নিয়ে উপস্থিত হলেন । হাতা তাঁকে দেখামান্র শুণ্ড় নেড়ে অভিবাদন করে 
নিজস্কন্ধে বসাল। প্রজামণ্ডলণ তা দেখে রাজা ভাগ্যচন্দ্রকে ধন্য ধন্য করতে লাগল। 
রাজা ভাগ/চন্দু হস্তীপৃঙ্চে আরোহণ করে মণিপুর রাজ্য উদ্ধার করলেন । শ্রীকৃষ্ের মূর্তি 
প্রাতিষ্ঠার জন্যে কেয়ান পবতের কাল বক্ষেত্র কাণ্ড আ'নয়ে শিজপশকে মতি মণি 
করতে আদেশ দিলেন । কিন্তু শি্পণ বললেন শ্লীকফের মৃর্ত কিরূপ তা তান জানেন 
না। যাঁদ রাজ। ভাগ্যচন্দ্র শ্রীকৃঞ্ক রূপ বর্ণনা করেন তা হলে তিনি মার্ত নিমণি করতে 
পারেন । তখন রাজা ভাগ্যচন্দ্র সৃললি'ত সঙ্গশতে শ্রীকৃষ্র্‌প বর্ণনা করলে শিজ্পণ সেই 
বাঁণতত রূপ কাঠের মধ্যে জীবন্ত করে তুললেন । 

মাঁণপুরে তখন ব্রাহ্মণ জাতি প্রায় বিল:প্ত । সেজন্য শ্রীকষ্ের প্‌জা িভাবে হবে 
এই সমস্যা উপাস্থত হল । এন রাত্রে শ্রীকৃষ্ণ রাজা ভাগ্যচন্দ্রকে পূনরায় স্বগ্নাদেশ 
দিলেন যে রাজার কন্যাকে শ্রীরাধা সাজিয়ে শ্ীক্ষের মতি" মণ্ডলীর মধ্যে রেখে রাস- 
নৃত্যের মাধ্যমেই তাঁর পৃজা ও প্রচার হবে । শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং প্রত্যহ রান্রে রাজা ভাগ্য/চন্দ্রের 
রাসনৃত্য প্রদশ'ন করেন এবং পরদিন প্রাতে রাজা তাঁর কন্যাকে তা শিক্ষা দেন। এই- 
রূপে মাঁণপূরে রাসনৃত্যের সংষ্টি ও প্রচার হল। 

এই কাণহনশর সতাতা সম্পর্কে কোনো সঠিক প্রমাণ নেই । তবে একথা সত্য যে 
রাজা ভাগ্যচন্দ্ুই রাসনত্যের প্রবর্তক এবং তাঁর কন্যা আজীবন কৃষ্গ্রেমে নিজেন্ে উৎসর্গ 
করেন। মণিপুরী নৃত্য ও সঙ্গীত সম্পকে রাজা ভাগাচম্দ্র রচিত বহ: গ্রন্থ আছে। 
ভাগচন্দ্রের কন্যা লাইরেম্ব অথবা বিম্ববতাীমঞ্জরী নবদ্বীপধামে অনগরভূ মান্দিরে তাঁর 
শেষ জখবন আঁতবাহত করেন। 

রাজা ভাগ্যচন্দ্রু আসামের যাত্রা, বাংলার কীর্তন ও মাণপুরের বিভিন্ন অণ্লে প্রচলিত 
লোকনৃত্যের সমন্বয়ে ও সংমিশ্রণে রাসনত্য নবরূপে পরিমাজতি ও সংস্কৃত করেন। 
এবং গর স্বরূপানন্দ ও রসানন্দ ঠাকুরের নিদেশে রাজ্যের নৃত্যগুরদের সহযোগিতায় 
রাসন্‌তোর আ্গক, পোশাক, সঙ্গীত ও অন্যান্য নিয়মাবলণ প্রণয়ন করেন। ভাগ্যচন্দ্রই 
মহারাস, বসন্তরাস, কুঞ্জরাস ও ভঙ্গণপারেঙ প্রবর্তণ করেন। 
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রাজা ভাগ্যচন্দের পরবতপ্শকালে তাঁর পৌঁত চন্দ্রুকগীর্ত 'সংও ছিলেন মাঁণপুরণ 
নৃতাগণত ও সংস্কৃতির পৃঙ্ঠপোষক । এককথায় বলা যেতে পারে রাজা ভাগাচন্দ্রের সময় 
থেকে চন্দ্ুকশীর্ত সিং-এর সময় পর্যন্ত এই একশো বৎসর মণিপূুরণ সংস্কৃতির স্বর্ণযগ | 
চন্দকীত 'সং নর্তনবাস-এর প্রবর্তক । মাঁণপুরশ ন:তের প্রাচশনতম ধারা লাইহারাউবা'র 
পৃনরুজ্জীবনে চন্দ্রকত সিং-এর অবদান অসামান্য | 


'লাইহারাউবা' শব্দের অর্থ দেবগণের উৎসব । লাই অর্থে দেবতা ও হারাউবা অর্থে 
আনন্দন,ত্য বোঝায় । বৈষব ধর্মে প্রবর্তনের আগে মাণপযবে শৈবধর্ম ও তাত্্ীক সাধনার 
প্রচলন ছিল । লাই শব্দাট 'লঙ্গ পূজার প্রতীক 'হসাবেই ব্যবহৃত হয়। পরবতাঁকালে 
বৈষব ধর্মের ব্যাপক প্রসাব সত্তেও মণিপূরশ সমাজে প্রাকবৈষ্ব যুগের দেবদেবাঁদের 
সমাদর ও আদিম ধমনিজ্ঠানের প্রচলন ব্যাহত হয় নি। "হিন্দ দেবদেধণদের সঙ্গে মৈতৈ 
দেবদেবীরাও সমান আসন লাভ কবেছেন । বিভিন্ন প:জাপদ্ধতি ও ধমনি-ষ্ঠানের মধ্যে 
সাধন-পদ্ধাতির সাদশ্যও অনেক সময় চোখে গড়ে । লাইহারাউবা মৈতৈ ন:তাধারার মধ্যে 
সবাপেক্ষা বোৌশিষ্ট্যপণ* ও সমন্বয়ের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন । লাইহারাউবা শিবপাবতশর 
মহিমা প্রচারের 'বাভিল্ন কাহনশ অবলম্বন করে অনাষ্ঠত হয় । মাঁণপুরী আঁধবাসীদের 
বিশ্বাস যে হরপাবতশর পূজায় ভীকন্তভরে নৃত্য করতে পারলে দেবতাগণ তুষ্ট হন। 
প্রকৃতপক্ষে লাইহাবাউবার বিন্যাস নৃত্যনাট্যের মতো । 'মৈরাঙ লাইহারাউবা' ও উম 
লাইহারাউবা' এই দূই শ্রেণখতে খাম্বাথিবশ, নঙপকনঙওথুপানখৈবশ, থনাজঙও লাইরেম্ব 
প্রভীতি কাহিনশ অবলদ্বনে লাইহারাউবা নৃতানাট্য অনুষ্ঠিত হয়। লাইহারাউবা নৃতো 
তাণ্ডব ও লাস্য এই উভর ধারাই প্রযন্ত হয়। ইহা মূলতঃ শৈব নত্য হলেও পরবতখ- 
কালে বৈষ্ব সংস্কৃতির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই নংত্যপদ্ধাততে রাসন-ত্যের অন্যতম 
উপাদান ভঙ্গীপাবেঙ-এর প্রভাব দ:ষ্টগোচর হয় । প্রত্যেক বৎসর চৈন্রবৈশাখ মাসে পনের- 
দিন ব্যাপণ এক বিরাট লাইহারাউবা উৎসব অনু্ঠিত হয়। মৈরাঙ-প্‌বরি কাণহনগ 
অবলম্বনে একক, দ্বৈত ও সমবেত-এই তিন পধাঁয়ে এই ন:তানাট্যের রূপবন্ধ ও নত'ছক 
রচনা করা হয়। 


লাইহারাউবা উৎসবের তাৎপর্য উপলাব্ধ করতে হলে মাণপুরের দেবদাস ও দেবদাস 
সমপ্রদায়ের ভামকা জানা বিশেষ প্রয়োজন ৷ মৈতৈ ভাষায় এদের মৈবা ও মেবা বলা হয়। 
এরাও 'শিব-পাবতদর আরাধনায় উৎসগখুকৃত কিন্তু ভারতের অনান্য অণ্চলের দেবদাস 
প্রথার সঙ্গে একমান্র প্রভেদ এই যে মাঁণপরে পুরুষেরাও এই জণবন গ্রহণ করে দেবদাস 
বা সৈবা রূপে গণ্য হতে পারেন । ধত'মানেও মণিপুর প্রাসাদে প্রায় পণ্গাশজন দেবদাস 
আছে । এরা সাধারণতঃ শাদা পোশাক পরে থাকেন । দেবদাসীর লক্ষণ সূচিত হলে 
তাঁদের এই সম্প্রদায়ের অন্তভূ্ত করা হয় এবং অনেক সময় দেবাচ্চনায় নভ্যকালে এদের 
ভর' হয়। তখন তাদের মৈবী লাইতোওবা বলা হয় এবং তারা বাঁহাতে ঘণ্টাধ্নি করতে 
করতে দৈবকথা বর্ণনা করেন। 


মাণপূরশ পুরাণ অনুযায়শ পুথিবশ সুগ্টির ইতিহাসে জানা যায় নয়জন 'লাইবুঙথ,, 
বা দেবতা এবং সাতজন 'লাইনুরা বা দেবণ সূদ্টি করেন। পাঁথবণ তখন জলমগন ছিল, 
এবং এই সাতজন দেবী জলের উপর ন:তা করছিলেন | নয়জন দেবতা স্বর্গ থেকে 


৯৬৮ 


মান্তকা নিক্ষেপ করতে থাকেন এবং দেধঈদের ন:ত্যছন্দে ও মাত্তকা থেকে স্থলভাগের 
উৎপান্ত হয়। | 

লাইহারাউবা উৎসবের প্রারান্তক অনূন্ঠানাটিকে "লাইএকাউবা' বলে । গ্রামের প্রধান 
আধিবাসী ও অন্যানাদের সঙ্গে মৈবা ও মৈবীগণ হৃদ বা নদশতণরে গিয়ে জলে পূ্পাঞ্জলি 
অর্পণ করে দৈবাঁশান্তি প্রার্থনা করে । তারপর শ্বৈতবস্ত পঁবিধান করে জলে ঝাঁপ দেয় 
এবং ভবগ্রন্ত অবস্থায় নৃত্য করে । এই দ্বিতীয় অংশকে 'লাইথেদবা” বলা হয । এবপর 
অন:চ্ঠিত হয় 'লাইকাবা” অথাৎ দেবদেবশদের আবিভবি অংশ | এইবার শোভাযান্লা গ্রামের 
দিকে ফিরে আসে । দুটি মাটিব কলসশতে করে দুজন দৈবশান্তীব প্রতণক নিয়ে আসে। 
এইবার মৈবীরা নত্যছন্দে প্‌বেন্তি নয়জন দেবতা ও সাতজন দেবকে জাগ্রত করার 
আভিনয় করে । এই অংশের নাম “লাইহূম্বা ৷ কাঁথিত আছে এই সময় চারদিক থেকে 
মারাঁজঙ, থানাঁজও, কোউব্ব ও ওয়াওবারেন-এই চারজন দেবতা অনংষ্ঠান দশ'ন ও 
রক্ষণ করেন । 

এর পর দুজন দেবদাসণ গ্রামের সামনে িমালয়ে দেববন্দনা নত্য করে । একে বলা 
হয় জগোই ওক-পা ।” এই নৃত্যে মুদ্টি হংসাসা ও অধণচদ্দ্র মুদ্রাসহ 'বাভল্ন করণ ও 
অঙ্গহার প্রযক্ত হয় । এর পরে মৈবীরা “লাইপো” বা দেবতার জন্ম এই অংশ আভিনয় 
করে। বিভিন্ন মুদ্রার সহযোগে এই অংশে স্টি রহস্য রূপারিত হয়, স্বগ্য় নবজাতকের 
আ'বিভবে এই অংশের পাঁবসমাপ্ত ৷ 

এব পনের অংশ গৃহনিমর্ণ । দজন দেবদাস? বিভিন্ন মুদ্রা ও অভিনয়ের সাহাষ্যে 
গহনিমাণের খুখটনাটি প্যন্ত রূপায়িত করে । এই গৃহ দেবদেবশদের উৎসগ্গ করা 
হয়। এট অংশে পতাক, সী, অঞ্জাল, মু্ট, কত ও অধণ্ন্দ্র প্রভীতি সংযান্ত ও 
অসংযুন্ত হস্তের প্রয়োগ হয়। এরপর শিবের অবতার 'নঙপকাঁনওথু* এ গৃহ থেকে 
বোঁরয়ে পার্বতশর অংশ 'পানথেবীর' সঙ্গে 'মালিত হন । এই অংশ সঙ্গীত সহযোগে শঙ্গার- 
রসাত্মক অভিনয়ে রপাঁয়ত হয় । এর পরের অংশে তলা চাষ ও বস্তবয়ন পদ্ধাতি অপ: 
দৈপণ্যের সঙ্গে প্রদা্শত হয় । এই বস্ত দেবতাদের উ.সর্গ করা হয় । এইখানেই শোভা- 
যাত্রার বিরতি ও লাইপৌ অভিনয়-এর সমাপ্তি । 

এর পরবতর্শ অংশে মৎস)শিকার পদ্ধতি রূপাঁয়িত হশ্ন। এই অন:ষ্ঠান কয়েকদিন 
ধরে চলে । অবশেষে সমাপ্ততে দেবদেবীরা কঁ্পিত নৌকারোহণ করে স্বর্গে 
প্রত্যাবর্তন করেন। 

বিভিন্ন আণুদিক ধারা অনুসরণ করে লাইহারাউবা ন:ত/) উৎসবের তিনটি প্রধান 
রুপ গুচলিত। এই তিনটি ধারার নাম-কঙ্গেলি, মৈরাও ও চাকপা। শিব ও পাবতণ 
প্রতে)ক ধারাতেই 'বভিন্ন নামে আবিভূতি হন। বিভিন্ন ধারায় কিছ কিছু আগুলিক 
প্রথাপন্ট ব্লীড়ামূলক অনুষ্ঠানের সংযোগ দেখা যায় । 

মাণপুরের সব্পেক্ষা জনাপ্রয় লোকগাথা খাম্বা থৈবশর কাহিনণ অবলম্বনে 
লাইহারাউবা ন:ত্র অন-চ্ঠান সবাপেক্ষা বহুল প্রচলিত। এই খাম্বাথেবগর উপাখ্যানকে 
মাঁণপুরের জাতীয় উপাখ্যান বলা হয়। কাঁথত আছে রাজা লয়াম্বার রাজত্বকালে 
( ১১২৭-৫৪ গ্রগঃ ) খামবা ও থৈবী জীবিত ছিলেন। এই কাঁহনশ মণিপ:রের বিখ্যাত 
মহাকাব্য মৈরাং প্রতি লিপিবদ্ধ আছে। মাণিপুরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব গ্বর্গত 


৯৬৯ 


হজম আঙঙহাল সং খাদ্বাথৈবীর কাঁহনগ অবলম্বনে উনচল্লিশ হাজার ছ্রসমদ্বিত 
বৃহৎ মহাকাব্য রচনা করেছেন । অবশ্য বিভিন্ন অণ্চলে লোককাবিদের দ্বারা এই 
কহনীর 'বিভিলন পরিবতিত রুপ দেখা যায়। 

মাঁণপূর রাজ্যে খামন্বা ও থৈবীকে শিবপাবতগর অংশরূপে কচপনা করা হয়। 
খাসা ছিলেন মৈরাও গ্রামের এক দরিদ্র ও সাহসী যুবক। থৈবাী মৈরাঙ বংশের 
রাজকন্যা । মৈরাও গ্রাম ইদ্ফল শহর থেকে প্রায় তিশ মাইল দরে অবাচ্ছিত। রাজকন্যা 
থৈধী একদা নিজ'ন লোগতাক- হ.দে সহচরশদের সঙ্গে মংসাশিকারে যান। রাজার 
আদেশে এ সময়ে এ স্থানে পুব্পের পুবেশ নাষদ্ধ ছিল । কথিত আছে খাম্বা গ্রুড় 
থানাঁজং কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে সেই সময়ে লোগতাক্‌ হুদে গমন করেন । রাজকন্যা 
থৈবষী এই অনিন্দ্যসুন্দর তরুণ যুবাকে দেখে মৃন্ধ হলেন । খাম্বা ও থৈবণ প্রথম 
দশনেই পরম্পরের প্রতি গভগর প্রণয়াসন্ত হলেন। উভয়ের সামাজিক অবস্থার বৈষম্য 
স্বভাবতই ভাঁদের মলনেন পথে প্রধান অন্তরায় হল। অবশেষে বহ বিপদ ও 
বাধাবঘ অতিএম করে হল তাঁদের বহু আকাঙ্ষত 'মলন | থৈবকে লাভ করবার 
জনে) রাজরোষে খাম্বার বহবার জীবন সংশয় হয় এবং থৈবশকেও িছকাল 
কটত্দাসীর জীবন স্বীকার ক:তৈ হয়। এই সকল ঘটনায় খাম্বাকে অসম সাহস ও 
বখরত্বের পারচয় দিয়ে রাজাকে মৃখ্ধ করতে হয় এবং অবশেষে রাজা তাদের 'ববাহে 
সম্মত হন। খাম্বা ও থৈবীর এতদিনের স্বপ্ন সার্থক । কিন্তু মানুষের মন বড় 
বিচিত্র । বিবাহের কিছুকাল পরে থেবশর প্রেমে খাদ্বার সংশয় দেখা দেয় । মণিপুর 
রাজে। স্ঘঈলোকের সতীত্ব পরীক্ষা করবার একটি প্রাচন প্রথা চালিত আছে । প্রণয়শ 
গরস্পির ঘবের মধ্যে তার বশবি অগ্রভাগ প্রবেশ করিয়ে দেয় । তখন যদি এ স্পলোক 
বশাটি টেনে নিয়ে ঘরের মধ্যে রেখে দেয়, তাহলে বঝতে হবে যে প্রণয়র অসং 
প্ররোচনায় সম্মত হতে তার আপাঁন্ত নেই । ধিন্তু যাঁদ এ স্পীলোকের তাতে আপাত্ত 
থাকে তাহলে সে বর্শটি বাইরে নিক্ষেপ করে প্রন্তাব প্রতাখান করবে । 

খাবা একাদন থৈবীকে বললেন যে তিনি একটি বিশেষ কাজে গ্রমাম্তরে মাবেন 
এবং পরাদন পগ্াতে গ.হে প্রত্যাগমন করবেন । কান্রে খাবা থেবীর ঘরে তাকে পরশক্ষা 
করবার জন্যে নিজের বশরি অগ্রভাগ প্রবেশ করিয়ে ছিলেন । খৈব্ীী তা টেনে নিয়ে 
সজোরে বাইরে নিক্ষেপ করে বললেন, 'কোন শয়তান আমার মতো সত নারণকে 
অসম্মান করতে সাহস করে ।” সেই বশরি আঘাতে বাঁহরে খাম্বার দেহ ভূলশ্ঠিত হল। 
খাম্বার আরদ্বর শুনে থেবী বাইরে এসে শোকোম্ম্ত হয়ে এ বর্শা নিজবক্ষে 'বিদ্ধ করে 
মৃত্যুবরণ করলেন । 

সাধারণত এই কাণহনধর মূল অন:ম্ঠান মৈবাও গ্রামে এগ্রল-মে মাসে অনুচ্গিত হয়ে 
থাকে । লাইহ।দাউবা নৃত্য উৎসবের বৈশিষ্ট্য সম্পকে শ্লীনাসম এজোকিল-এর মন্তব্য 
উল্লেখযোগ্য ঃ 

«717৩ 181 [নুহা00৭ (61/40005-1710402 04105) 15 8 08006 0 (01023 
91055 101] 01006111109 00010101516 06100109128165 001৮0700109] 1005) 
00০ 51751% 80 01)5 819101950 090 106 50106001150 101) 006 ৬৪০00 
70701505 5. 1)01758009০9610 10162910696 081506 10709001565 %1319) 18 
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01081906115110 06 1৬170110016 0০10365 00525 60 01) 0195510 138101)6], 
[196 51780৬/ 0 0010050010186107 1195 00 1 91901200৬65 85 910৩] ৪3 1126 
91)8029 01 076 ৪৬105, ৬৫6১ 00010615195 010) 005 02555155 11050010 
01 50000002170 0010611- 51910170 005 50606860100 005 0015 109 21 
106501090150110150101008] ৪00681. 70705 565] 2700 20106 ০ €000110 13 
7০0০৬61011১ 1706 0017900101391% 2 060501060 9৬/71617559 19101060121) 00 1017101), 
[615 00200401210 2 5010015 71628570112, ড/17101) 13 :0001165 856010191)1101 
০01৮1115001, 4৯ 1691060. 6161776]06 7061৮9055 1105 100৮617001015, 091 0005 
12৬5] 1011 08100105 15 19150010060 1010) 21, 

যৃগযুগান্তরের সংস্কৃতি সমন্বয়ে মণিপূরের লোকচিন্তকে আঁধকার করে আছেন 
অন।য'দেবতা কৈলাসপাত শিব ও গোপধবল্পভ বন্দাবন বিহার শ্রী | নৃত্যে, গদতে 
বাল ছন্দে মৈতৈ ও বিষ্ণ-প্রয় সাধারণ মানংষ বিভিন্ন উত্সবে এই দ:ই দেবতার অর্ঘ্য 
রচনা কেছে। মাঁণপুরণ অধিবাসীদের ধর্ম প্রাণে এই দুই দেবতার আসনই পাশাপাশি 
পাতা । বৈষব ও শৈবের ভেদাভেদ ভন্তপ্রাণের মিলনসঙ্গমে বিলগন হয়েছ, নত্যছন্দে 
মৃত" হয়েছে প্রেম ও ধর্ম । 

শিব পাবতীর সম্মানে ীগ্রহাঞ্গেল ও উষাদেবীর সম্মানে থাবলচোংবী ন:তাও 
অনুষ্ঠিত হয়। বাসন্তী পিমার রাত্রে থাবলচোংবী উৎসব । এই অন.চ্ঠান মূলত 
নাট্মশ। থাবলচোংবণ অন:জ্ঠানে আচ্গিক, ঝাচিক, সাঁতৃক ও আহাষ' এই-চাহগকার 
আঁভিনয়ই প্রষঞ্ড হয়। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই মাঁণপ:রে এই নাট্য প্রচলিত বলে 
একে মাণপুঝীয় থাবলচোংবী নাট্য বলা হয়। এই অনুষ্ঠানের নৃত/পদ্ধাতিতে 
উষাকালের আলোকরখ্ম বিকাশের অন,.করণে নত্যছক রচনা করা হয়েছে । এই নাট্যে 
নাট/শাস্বে বণতি আ্গিকের প্রয়োগ আছ । কিম্তু ইহা নাট্যবেদ সংম্টির আগে থেকে 
গ্রচলিত বুল প্বরং্গ প্রভৃতি নাটাঙ্গের গুয়োগ নেই। এছাড়া র্থযাঘার উৎসবে 
খুবাকইশৈ নত্য অনন্ঠিত হয় । 

শস্তরমতে তালরাস, দণ্ডরাস ও মণ্ডলর।স-রাসনত্যের এই তিনটি প্রধান পযয়িই 
প্রাচীনকাল থেকে মাঁণপূরে প্রচলিত । বৈষবধর্মের মণিপুরে অভ্যুদয়ের আগেই 
শৈবধমের ষঘুগে লাহহারাউবা ও অন্যানা অনুষ্ঠানের 'বাভন্ন নৃত্যাংশে রাসপদ্ধাতিই 
অন/র্পে অনুসত হয়েছে । পরে বৈষবধর্মের প্রসারে রািসললা” নত্যকল্পনা ভন্তি 
ও রূপময়তায় সুষমান্বিত হয়ে সংগীতে ও ভঙ্গশীতে বন্দাবনের সেই চিরকিশোরের 
চরণে নিবেদিত হয়েছে ! 


“চক্তুরহনস্ত্যশ্চ ততৈব রাসম 
তদ্দেশ-ভাবাকৃতি বেশযুক্তাঃ | 
সহস্ততালং ললিতং সলিলং ॥ 
ববাঙগন। মল সম্ভুতাঙ্গয়ঃ ঃ 
রাজা ভাগ্যচন্দ্র 'গোঁবন্দ সঙ্গীত ললাবিলাস' গ্রন্থে নাট)কে রূপক ও রাসক এই 


৯৭৯ 


পায়ে বর্ণনা করেছেন । রূপক অর্থে প্রাচীন নাট্য ও রাসক অর্থে নৃতানাট্য । এই রাসক 
অধ্যায়ে রাসনৃত্োর 'বাভন্ন আঁঙ্গক ও পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে । এই গ্রন্থে বর্ণিত মহা- 
রাসক মঞ্জরাসক, নিত্যরাসক, নিবেশরাসক, গোপরাসক-এই পাঁচটি রাসলগলাই বর্তমানে 
মণি সুরে মহারাস, বসন্তরাস, নিতারাস, কুঞ্জরাস, গোপরাস, (গোম্ঠ )ও উলুখল রাস 
রূপে প্রচলিত। এছাড়া বতমানে মণিপুরে দিবারাস বলে €চলিত আর একট রাসনত্য 
সাধারণতঃ মধ্যাহকালে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে । 

রাধাকৃষ্ণ ভান্তমাগতত্ুই মাণিপুরে পরবতশকালে গৌড়ীয় বৈষব ধর্মের প্রসারে 
জনাপ্রয় হয়েছে । সেজন্যে জয়দেব, বিদ্যাপাতি, চণ্ডশদাস প্রভৃতি প্রথ)াত বৈষব কাঁবদের 
পদাবলশীকে আশ্রয় করে রাসনতা রুপায়িত হয়েছে। শঙ্গার রসসম্ভূত বিপ্রলন্ত ও 
সন্ভেগ-এই দই পায়ে নায়িকাভেদ অনযায়শ আভনয় নিদেশিত হয়। 

মহারাস কার্তক পাীর্ণমাতে অন্যাষ্ঠত হয়। ভাগবত পুরাণের রাসপণ্াধ্যায় 
অবলঘ্বনে কৃষ্ণ অভিসার রাধা গোপণ আভসার, মণ্ডল সাজন, গোপণগণের রাগ আলাপ, 
অছ্বা ভঙ্গীপারেও, কৃষ্ণনর্তন, রাধানত'ন, গোপিনগদের নরতন, কৃষের অন্তধনি, 
প্রত্যাবর্তন, পংষ্পাঞ্জলি (প্রার্থনা ও আরাতি ), গৃহগমন-এই কয়টি পয়ে মহারাসের 
উৎসব হয় । অছুবা ভাঙগপারেও ও বন্দাবন ভঙ্গিপারেও-এর মূল উপাদান । 

বসম্তরাস চৈত্র পৃর্ণিমাতে অনুষ্ঠিত হয়। এই অংশে হোলিখেলা, কৃষ্ণ ও 
চন্দ্রাবলগর নত্য, রাধার ঈধ্যা, কোধ ও প্রস্থান, কৃষ্ণ কৃত রাধার অনুসন্ধান, লালতা ও 
বিশাখাসহ কৃষ্ণের রাধার কুণ্ে গমন, মানভঞ্জন, খুড়ুম্বা ভঙ্গীপারেঙ, গোপিনীগণের 
নৃত্য, পষ্পার্জাল, গৃহগমন আঁভনীত হয়। অছুবা ভাঁঙ্গপারেও ও খংড়বা 
ভঙ্গীপারেও এর মুল উপাদান । 

বসন্তরাস চৈন্ন পাণমাতে অন্যাঞ্ঠত হয় । এই অংশে হোলিখেলা, কৃষ্ণ ও চন্দ্রা- 
বলীর ন:ত্য, রাধার ঈয্যা, কোধ ও প্রচ্থান, কৃষ্ণ কর্তৃক রাধার অনুসন্ধান, লালতা ও 
ণবশাখাসহ রাধার কুঞ্জে গমন, মানভঞ্জন, খুড়জ্বা ভঙ্গঈপারেও, গোঁপিনীগণের নৃত্য, 
পৃৎ্পার্জল, গহগমন আঁভনীত হয় | অছ-বা ভাঁঙ্গপারেঙও ও খংড়ুম্বা ভাঙ্গিপারেঙ-এর 
মূল উপাদান । 

কুঞ্জরাস আশ্বিন মাসের অস্টম 'দবসে অনণ*ত৩ হয় । এই অংশে রাধা, কৃষ্ণ ও 
সখীঁদের আভিসার ও কুর্জে আগমন অংশ অভিনীত হয়। 

গোপরাস বা গোষ্ঠ কার্তিক মাসে অনষ্ঠত হয়। এই অংশে চৈতন্য মহাপ্রভুর 
বন্দনা গত হবার পর কৃষ্ণের বাল্যলীলা রূপায়িত হয়। উলুখল্‌ রাসও কতক 
মাসে অনান্ঠত হয় এবং কৃষ্ণের বাল্যলঈলাই রূপায়িত হয় । 

ণনত্যরাস যে কোনো উপলক্ষেই অন্াচ্ঠিত হতে পারে । আভসার ও রাস অংশই 
আভনগত হয় । 

রাজা ভাগ্যচন্দ্র রচিত রাসলীলা প্রসঙ্গ 'নচে উদ্ধৃত করা হচ্ছে। এর থেকে 
রাসনতে;র একটি পুণ্গি সুন্দর ছাবি পাওয়া যাবে । 


“(জয় ) বরজ কামিনা নবীন বালা 
চলিল রাঁঙ্গয়া চন্দ্রীক মালা ॥ 
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কু'ডল লা'বত লম্বিত হার 

চারু দাঁলত বেণী মনোহর ॥ 
িকশিত কুসূম বনমায়ে 

আত্মার বন্ধ, গন্ণ গায়ে গায়ে ॥ 
কমি কমণক নয়ন চায় 

গহন কানন গমন তায় ॥ 

কুঞ্জর সদনে পাছিয়া রঙ্গে 

পাইল শ্রীরাধাগোবন্দ সন্চে ॥ 
সখগর অনগা ললিন মানস 
নরপাঁত ভাগ্যচন্দ্র এই আশ ॥ * ॥ 


আর একাঁট বর্ণনায় £ 


“মদঙ্গ মবুজ বাজে তাতা?থ তাথখেয়া বাজে ॥ 

তাথেয়া থৈয়া মৃদগ্গ মধূর বাজে ॥ 

সবহু" যন্ত্র মেলি বাজে করতাল আরে ॥ 

রাসমণ্ডলগ মাঝে গোপাঙ্গনাগণ প্দচালে 
ভাঁঙ্গ কার আরে ॥ 

কিবা সেই ভূর্‌ যে কার চালন মাধুরী 

বা সেই অঙ্গভাঁঙ্গ গমন ভাঁঙ্গমা | 

িবা সেই নেন্রগত বিজ্‌রী উপমা ॥ 

তাথেৈয়া থৈয়া মৃদঙ্গ মধুর বাজে 

সবহ* যন্ত্র মেলি বাজে করতালি আরে ॥" 


মাঁণপুরী নৃত্যে নাট্য, ন:ত্য ও নূত্ত-নর্তনকলার এই ঘিবিধ গুণই বর্তমান । 
তবে মাঁণপুরী নৃতো, নৃত্য অংশই প্রধান । ভাবাঁবভাবের দ্যোতনায় তাণ্ডব ও 
লাস্য এই দুইকেই সমভাবে প্রকাশের ধারা মাঁণপুরী নৃতোর অন্যতম বোশিষ্ট্য। 
মাঁণপুরী নৃত্যে আঁঙ্গকাভিনয় অংশই প্রধান। এই অপরূপ নত্যছন্দে তনদেহ 
ল্পলায়ত ব্ঞ্জনায় দেহভঙ্গশর সঙ্গগতে সৌন্দযে" পুম্পিত হয়ে ওঠে । এই সাবলগল্তা 
ও স্বচ্ছতা অন্য কোনো নত্যধারায় দৃণ্টিগোচর হয় না। ব্রহ্মাদেশশয়, জাপানগ ও 
বালদ্বীপের প্রচলিত নৃত্যছকের সঙ্গে মাণপুরণদের নৃত্য পদ্ধাতির রূপময়তার কিছু 
মাদশ্য চোখে পড়ে । অবশ্য বল্গদেশের সঙ্গে মণিপ্‌রের সংযোগের কথা ইতিহাসে 
পাওয়া যায়। অনেক সময় মাণপুরী নৃতে)র স্বচ্ছন্দ ভাঙ্গ দেখে আমাদের মনে হয় এই 
নৃত্য আয়ত্ত করা সহজসাধ্য । কিন্তু এই ধারণা ভ্রাম্ত। মাঁণপুরণ নৃত্যের এই সকল 
জ্যাঁমাতিক বিনাস ও দোলন! দেহভাঙ্গতে সণ্টাঁলত করা অত্যন্ত কঠিন । তার জনে প্রচুর 
অনুশীলন প্রয়োজন । দেহরেখার ব্যঞ্জনা, ভাব বিভাবের দ্যোতনা ও তালের সমন্বয়ে, 
ভান্তুরস মাধূর্ষে মাঁণপুরশ নৃত্যছন্দ এমন একটি দুল'ভ সংযম ও সৌন্দর্ষে মাত যে 
তা দর্শক চিত্তে পরিশ্বুত আনন্দের সৃষ্টি করে। 

মণিপূরশ নত্যপদ্ধৃতিতে এই যে ভঙ্গ ও ভঙ্গীপারেঙ-এর উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে সে 
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সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন ৷ ভঙ্গণ শব্দের উৎপান্ত হয়েছে ভঙ্গ থেকে এবং 
ভাঙ্গপারেঙও শব্দের অথ" হচ্ছে ভঙ্গাবলণ অথাৎ 'বাভন্ন ভঙ্গের সমন্টি | 


(১) আভঙ্গ সমভঙ্গ-ত্রিভঙ্গমিতি ত্রিবিধং ভবতি |” 
(২) “সর্বেষাং দেবদেবীনাং ভঙ্গমানমিহোচ্যতে। 
আভঙ্গ সমশ্চশ্চ অভতিভঙ্গক্সিধাজগহ ৮ 


শাস্ত্র অন্যায় সমভঙ্গ, আভঙ্গ, ন্রিভঙ্গ ও অতিভঙ্গ-এই চারটি ভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া 
যায়। 
সমভঙ্গ £ এই ভঙ্গী খাজ: ও শহিতিশশীল | মেরুদণ্ড সম্পূর্ণ খাড়া এবং আবেদন 
সমম.খবাত তায় । এই ভঙ্গীতে চাগ্ুল্য নেই এবং আত্মিক বা দৌহক শান্তর 
ভঙ্গীভূত রূপ প্রকাশ করে, সেজন্যে এই ভঙ্গীতে ইন্দ্রিয়গত উদ্দগপনা 
গৌণ । 
আভঙ্গ £হ আন্তর প্রাণশান্তর বহিঃপ্রকাশের মৃহ্‌তে দেহের যে চাণুল্য তা এই 
ভঙ্গীতে রূপায়িত হয় । এই ভঙ্গণতে মেরুদণ্ড নমনীয় ও সক্রিয় এবং এই 
ক্রয়ার প্রভাব অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে সণ্টালিত | এই ভঙ্গী দেহকে 
বিশেষ সৌম্ঠটবযুক্ত করে। 
পততঙ্গ 2 এই ভঙ্গীতে লাস)ভাব মনে।হররূপে প্রকাশিত হয় । মেরুদণ্ডের গতি ক্ষিপ্র 
এবং এই 'ক্ষপ্রতা অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গেও সঞ্টালিত হয়। এই ভঙ্গগতে 
উচ্ছ্বসিত প্রাণশাপ্তর ব্যজনা পারলাক্ষিত হয়। গ্রীকফের বংশীধারী ভ্রিভঙ্গ 
ভঙ্গশ লক্ষণীয় । 
আতভঙ্গ £ এই ভঙ্গীতে তাণ্ডবভাব প্রকাশিত হয়। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে উদ্দাম গতির 
সংঘাত ভঙ্গতে রূপায়ত হয়। ন্িভঙ্গ অবস্থায় দেহের সামনের দিকে 
ধপহনের জোর পড়লে আতভঙ্গ ভঙ্গ হয়। 
উপরোক্ত চার প্রকার ভঙ্গীর সমন্বয়ে ও মিশণে ভঙ্গিপারেও গঠিত হয়েছে । পাচটি 
ভাঙ্গপারেঙ মাঁণপ:রগ নৃত্যে প্রযুত্ত হয়। গোঁপন্দ সপ্ত লীলা বিলাস" গ্রন্থান:যায়ী 
লাস্)কে সগীমতাঙ্গ ও স্ফরিতাঙ্গ-এই দুই পধায়ে ও তাণডবকে গুন্ঠন, চলন ও প্রসরণ- 
এই 'িন পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে! অছ-বা ভঙ্গপারেও ও খুড়ুদবা ভঁদিপারেও 
প্রধানতঃ সাতমান্রা যুস্ত তাল রাজমেল-এর সাহাযো ও বন্দাবনপারেঙও আটমান্রা যুক্ত 
1তনতাল অছ.বার সাহাযো গঠিত হয়েছে । এগ লাস্যভাবের সঞগীমতাঙ্গ রূপ গুকাশ 
করে এবং বিলম্বিত লয়ে চলে । সম্াঁপ্ততে চারমান্রা যুক্ত তাণ্েপ ( চতুরম্রজাতি একতাল ) 
অথবা ছয় মান্রা যুন্ত মেনকপে (নুশ্রজাতি একতাল ) প্রযস্ত হয় । 
তান্ডব ভাব প্রকাশক গোচ্ঠভঙগিপারেঙ সাত মান্না যুক্ত তাল রাজমেল-এর সাহায্যে 
ও গোগ্ট বৃন্দাবনপারেও আট মানা যন্ত তাল 'তনতাল অছ.বার ( তৃতীয়ক সাহায্যে 
গঠিত । এরও সমাপ্তিতে তাণ্টেপ ও মেনকুপ প্রযক্ত হয় | এই দাট ভঙ্গ ন:ত।বন্ধ 
মধ্যলয়ে চলে এবং তাণ্ডব ভাবের গৃণ্ঠন রূপ প্রকাশ করে। 
মাঁণপূরশ ন:তা সংগঠনে প্রাচীন ও প্রধানতম অঙ্গগ্‌পে 'চাঁল'কে গণ্য করা হয়। 
উপরোক্ত পাঁচটি ভাঁঙ্গপারেঙ-এর গ্রন্থুনায় এটি মূল উপাদান। 
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“কোমলং সবিল।সং চ মধুরং তাললাস্তযুক্তঃ | 
নাতিদ্রুত নাতিমন্দ ভশ্রতা প্রচুরং তথা ॥ 
পাদোরকটি বাহুনাং যৌগপ-ছ্যন চালনম্‌। 
চালিঃ সা শৈষ্ব সাংষুখাপ্রায়। চালিবরোজবেৎ॥” 
নাট্যশাস্দে বর্ণিত চারি নৃত্যপদ্ধাীতিই মৈতৈ ভাগায় মাঁণপ্‌রে চালিরুপে প্রচলিত । 
“এবং পাদস্ত জভ্ঘায়। উ:ব। কটয়াস্তথৈন চ। 
সমান করণাচেষ্ট। সা চারীকজ্যভিধীয়ংভ ॥» 
অর্থাৎ পদ, জগ্বা, উর ও কাঁটদেশ-ইহাদিগকে এক সরলবে শায় রাখিবার প্রচেহ্টাকে 
চারী বলা যায়। সঙ্গীতরত্রাকরের মতে গতিই চার, আর স্থিতি অর্থে স্থান, তাই চার 
স্থান দ্বারা ব্যাপ্ত । 
মাণপুরী ন:ত্যগুরুরা এই নৃত) পাঁরিকজ্পন।য় চ।লিকে প্রথম ও প্রধান অঙ্গ বলে 
মনে করেন । নৃত্যকম্পনাঁটিকে সবাঙ্গের আভব্যা্ত দিয়ে মূর্ত করে তোলার কাজে 
চাঁলির মাধ্যমে বিভিন্ন জামাতিক বিন্যাস রচনা করা হয়। 
পায়ের গেংড়ালগ জোড়া থাকবে । পায়ের পাতা এক সমকোণে পরস্পরের থেকে 
আলাদা করে দাঁড়াতে হবে । এইরূপ দণ্ডায়মান অব্গ্থায় মেরুদণ্ড, গ্রশবা, মন্তক এক 
সরলরেখার থাকবে | দৃছ্টি সম্মুখে প্রসারিত ! এই অবস্থায় পায়ের পাতা ভূমিতে 
সমকোণে রেখে দাঁড়ালে দেহভঙ্গীতে নত্যের ছন্দ স্বতস্ফতভাবেই প্রকাশিত হয় । 
এক্ষেত্রে নাটাশাস্যোন্ত সমাঁশর ও সমদাণ্ প্রযুন্ত হয়েছে । উভয় হস্তের করতল বক্ষের 
লম্মখে বাহরের দিকে রাখতে হবে । অঙ্গুল সমূহ পরস্পরের সহিত সং*লম্ট অবস্থায় 
উপরের 'দিকে প্রসারিত থাকবে । বৃদ্ধাঙগুষ্ঠের অগ্রভাগ সমকোণে ভেঙে থাকবে । স্ক্ধ 
থেকে করতলের দুরত্ব ও দুই কঞ্তলের মধ্যের ব্যব্ধন সমান হবে । এইভাবে সমগ্র 
ভঙ্গশস্থাপনায় একটি সমবাহ চতুভূজ গঠিত হবে । এই অবস্থান থেকে চাল ন:ত্য 
সচিত হয়। চালি নৃত্য করবার সনয় মণ্ডলীর চতুর্দিকে ঘরয়া নৃত্য করতে হয় এবং 
শরশরের বামগ্াশর ম্ডলশর দিকে থাকে | এই নৃত্যের চলন ডান পা দিয়া আরপ্ত হয়। 
চাল ন:ত্যে প্রধানতঃ চারাঁটি মুদ্রার ব্যবহার হয় । সূচনায় পতাকা হস্ত ও নৃত্যাংশে 
অধচন্দ্রু হংসাস্য ও পদ্মকোধ হস্ত গুযুন্ত হয়। ন:ত্যগাঁতিতে বুট্টন ও চাষগতির প্রয়োগ 
পারলাক্ষত হয় । ভ্রমরী গাঁতি বিশেষ করে অঙগন্রমণী চাঁলি নতে/র প্রধান উপাদান । 
“বিতান্তস্থরিতে৷ পাদে কৃত্বাঙ্গভ্রমণং তথা 
তিষ্টেন যদি ভবেদকঙ্গভ্রম্রী ভরতোদিতা 1” 
অধাঁৎ দুই পায়ের ব্যবধান এক 'বঘৎ অন্তরে রেখে সবঞ্গি ভ্রামিত করে স্থিতি 
আশ্রয় করলে তাকে অঙ্গন্রমরী বলে । 
ধাগ্বেদে আদিত্যপ্তুতিতে বর্ণিত আদিত্য পারক্রমণের ধারা অনুসরণ করে মাঁণপূরণ 


নৃত্যে ঘাঁড়র কাঁটার বিপরণত দিকে পরিক্রমণ করা হয়। চাল নত্যপদ্ধতি ও পাঁচটি 
ভঙ্গখপারেঙ সমন্ত মাণপুরী নৃত্যের মূল উপাদান | মাঁণপুরশ নৃতাগুরুরা বিভিন্ন 
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তাল ও লয় আশ্রয় করে 'নজ নিজ দক্ষতা অনযায়ণ নত্যপাঁরকজ্পনা করতে পারেন, 
কিন্তু এই চাল বা মূল ভঙ্গীগি পাঁরবর্তন করতে পারেন না। 

সকল মাঁণপ.রী ন:ত্যধারাই কোনো-না কোনো ধর্ম সংকান্ত উৎসবে অনদাক্তত হয়ে 
থাকে । মাঁণপুরীরা ন:ত্যকে ঈশবর আরাধনার অঙ্গ বলে মনে করায় নৃত্য অন:চ্ঠানকালে 
হন্দুশাস্মে বাণত বাধানষেধ পালন করে। মাণপুরণ নৃত্য প্রধানত ভান্তিরসকে আশ্রয় 
করে রাঁচত। গৌড়ীয় বৈষ্বধ্মের প্রসারের সঙ্গে সধ্গে মাঁণপুরে সংকীর্তন ও চোলম্‌- 
এই দূই ভান্তিরসাত্মক নতত্যধারা প্রচলিত ও জনীপ্রয় হয় । সংকীত'ন 'বাভন্ন সামাজিক 
ও ধর্মমূলক অন.ষ্ঠানের অন্যতম অংগ রুপে প্রচলিত । প্রকৃতপক্ষে করতালচোলম্‌ ও 
পুঙচোলম: নত্যধরাতেই মণিপুরী নত্যকলার চরম উৎকর্ষ প্রত্যক্ষ করা যায়। চোলম 
শব্দটি মুল সংস্কৃত শব্দ চলনম্‌ থেকে উদ্ভূত হয়েছে । সাজা ভাগ/চন্দ্র রচিত 'গোঁবন্দ 
সংগীত লগলাবলাস' গ্রন্থ অনুযায়ী তাণ্ডব-এর তিনাঁট পায় গৃণ্ঠনম্‌ত চলনম্‌ ও 
প্রসর্ণম-। করতালচোলম--এ করতাল সহযোগে নৃত্য অনষ্ঠত হয় এবং পুঙউচোলম্‌-এ 
মদঙ্গ সহযোগে নৃত্য অনুষ্ঠিত হয় । নৃত)শিল্পীরাই মুদঙ্গ ও করতাল বাদ্যরত 
অবস্থায় নৃত্য করেন । পুওচোলম্‌ ও করতালচেলম্‌ এই দুই নত্যধারাতেই অঙ্গ, 
প্রত্যঙ্গ ও উপাজ্গের শাস্ত্রীয় প্রয়োগ-পদ্ধাতি কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয় । 'বাভন্ন 
স্থান, গতি, মণ্ডল, শিরকর্মণ গ্রশবা, স্কন্ধ, কাঁটি, জানু ও পাদকর্মেও শাস্ত্রীয় পদ্ধতি 
অনুসৃত হয়। ম্থানককে মৈতৈ ভাষায় ফিরেপ্‌ বলা হয়। থঙখঙগাওয়াঙবা, থঙখঙ- 
অ।নে্বা, করেণ্্েপতা প্রভৃতি 'বাঁওন্ স্থানের প্রয়োগ করতালচোলম্‌ ও পুঙচোলম-এ 
দেখা যায় । 

মৈতৈ ভাষায় শিরকর্মকে কোকলেই বা কোখাই বলে । নিকপা, হৈবা, লৈবা, খটপা 
প্রভৃতি শিরকর্ম প্রচলিত । মৈতৈ ভাষায় গ্রশবাকর্মকে নাগক বলে । আখাকপা, আহনবা, 
চটপা, আফৈবা, তমন্ন বা, হনবা, থাবা, চেপথা, আথেকপা, সেপচতনবা প্রভৃতি গ্রণবাবর্ম 
প্রচলিত । হিকথবা, ইংখটপা, খাপ্পা প্রভৃতি ঘ্কন্ধ বা লেইগুম প্রচলিত । হৈজিওবা, নম্বা, 
থ।পা, হৈদকপা, হৈবা প্রভৃতি বাহু বা থুথাই প্রচলিত । আরঙবা, আউগ্পা, তবা, চেস্পা, 
হুনবা, লৈবা প্রভৃতি বক্ষ বা থৈনমৈতেই প্রচালিত | নম্বা, তওবা ও থেকপা-এই তিন 
প্রকার কাঁটি বা খোয়া প্রচলিত ৷ নদ্বা, থাগৎপা, গওগতন।, টৈবা, নামলেই প্রভাতি 
উর-কর্ম বা ফৈ প্রচালিত। বকলৈবা ও খ,দাক কুনবা-এই দ.ই প্রকার জানু বা খুঁক্ধি 
প্রচালত। খগুপক নেংপা, খঙচেপ, খঙ্দনকাঙবা, খুনিও, প্রভতি পাদকর্ম বা খঙ 
প্রচলিত । 

উপরোন্ত তালিকা থেকেই সংকগত'ন ও চোলম নত্যধারার আগঙ্গকের জাঁটিলতা ও 
উৎকধ' অনুমান করা যায়। এই অনঃষ্ঠানে এক-একটি নত্যসম্প্রদায়ে অনেক সময় 
পণ্টাশজন শিল্পী একন্রে এক-একটি পালা রূপদান করে । সঙ্গীতাংশে জয়দেব, বিদ্যাপাতি, 
চণ্ডসদাস, জ্ঞানদাস, গোিন্দদাস প্রভৃতির সুলিত পদাবলী এবং সংস্কৃত ও মৈতৈ ভাষায় 
বিভিন্ন ভান্তরসাত্মক গণীতি পাঁরবোশত হয় । করতাল চোলম্‌ ও পুঙচোলম.-এই দুই 
নত্যপদ্ধৃতই মূলতঃ তাললয়াশ্রয় । তিনতাল, মেল ( বেদীঘাট, লম্বীঘাট, সেতু, কটা ) ও 
মেনকৃপ আশ্রয় করে 'বিভন্ন তালগ:চ্ছের সমন্বয়ে অপরূপ ছন্দ ও ব্যঞ্জনা সষ্ট করা হয়। 

1শলপণরা অনুষ্ঠানের সময় ধীত, পাগাঁড়, উপবাীঁত ও উত্তরীয় পরিধান করেন। 


৯০৬ 


কপালে উতর্ধাতলক ও অনেক সময় প্‌রষ শিজ্পীগণ শরীরের দ্বাদশস্থানে চন্দনদ্বারা 
শ্রীককের পদাবলী আঁঙকত করেন। 

সুর, তাল, ছন্দ ও লয়ের 'বাঁশষ্ট বিভঙ্গে স'জানো পৃঙচোলম: ও করতাল চোলম: 
নৃত্য প্রাণবন্ত ও অখণ্ড যুথবদ্ধ শিল্পসূষমার শেঙ্ঠতম 'নদশ'ন । অন্য কোনো ভার্তায় 
নত্যধারায় এই ধরনের একই ব্যান্তকে এক সঙ্গে সঙ্গৎ ও রূপকাষের গত)ক্ষ দায়িত্ব পালন 
করতে দেখা যায় না। এই ন:ত্যপদ্ধাতি ও প্রকরণ থেকে উসলদ্ধি করা যায় ষে একদল 
সম ও গোষ্ঠীবদ্ধ রূপকার একটি সুপাঁরকজিশিত ও সনয়াপ্রত পদ্ধাত অনুসরণ করে 
প্দাবলীর আবেগ ও ভাবনাটিকে কত অপূব দক্ষতার সঙ্গে দশনমনে আাহ্যাদা করে 
তুলছেন । 

মাঁণপুরে প্রচলিত দুটি গ্রন্থে ঝাভল্ন মুদ্রার উল্লেখ পাওয়া যার । লেইথক লৈথা ও 
জগোই” গ্রন্থে লাইহারাউবা ও অন্যান) ন:ত্যে প্রযস্ত প্রতীকধম আদিম মুদ্রার বর্ণনা 
আছে । রাজা ভাগ্যচন্দ্র রচিত গোবিন্দসগখত লীলা বিলাস, গ্রন্থে রাসনৃত্যে ব্যবহৃত মুদ্রার 
বর্ণনা পাওয়া যায়। গগোবিন্দসঙ্গীত ললাবিলাস" গ্রন্থে পতাকা, 'ন্রিপতাক, অর্ধ পতাক, 
কটকাম.খ, সন্দংশ, মগশনঈঘ্ হংসাস্য, অলপলব, ভূঙ্গ, অংকুশ, ভাধচিন্দ্র, কোরুক, ম্ণ্টি, 
অওকুর, শাদ্‌লাসা, কাঙ্গুল, ভ্রিশল, কতরিয খ, সচীমুখ, গদমকোশ, শিখর, হংসপক্ষ, 
আঁহতুণ্ড, চতুর ও ধেন.-এই প'চিশাঁটি অসংঘ্ত ভগ্ত ও শঙ্খ, চক, পাশ, অঞ্জলি, কক, 
তাক্ষর্য ও সন্পুট, পং্পপট, রস্তাস্‌মা, কোকিল, দ্বন্ভিক ও শূক- এই বারাঁট সংযত হস্তের 
বর্ণনা পাওয়া যায়। 

মাশপ্যরে নৃত্যধারায় নৃত্যের সঙ্গে স্জ্গশতের যোগসত্র আতি 'নাবড়। নৃত্যের 
প্রয়োজনেই সঙ্গীত তাপ রূপ ও উৎকষ অর্জন করেছে । আবহসত্গটতে অনদ্ধ বা 
তালযন্ত্রের মধ্যে পুঙ, ইয়াবুঙ, হারাপুও, আনাইব,৬, নাগনা, খোল, ঢোলক, দফত, 
খঞ্জরী, পাখোয়জ ও চেল ব্যবহৃত হয় । ঘনবঝ'দ্য বা ধাতবযপ্রের মধ্যে সেগব্‌ঙ, কালার, 
মণওগও, জাল, মান্দলা, করতাল, রমত।ল ব্যবঙ্গত হয় । সাবরব'দে)র মধ্যে বাঁশ, ময়ধুও, 
পেরে ও খঙ ব্যবহত হয় । তত বা তাগ্যন্ত্রের মে মধ্যে পেনা, এম্রাজ, তানপুরা 
ব্যবঙ্গত হয় । 

ন:ত্যে ও সংগটর্তে তাল ও লয় প্রধান আশ্রয় । সঙ্গীতরতাকরের মতে £ 

“তালস্তল প্রতিষ্ঠায়ামিতি ধাতোর্ধঞি। স্মৃতঃ 
গীতংবগ্যং তথ ন্ৃত্যং যতস্তা?ল প্রতিষ্ঠি তম ॥৮ 

শাম্তুমতে তাল-এর যে দশটি প্রাণ গ্রচালত মৈতি সঙ্গীতেও তা স্বণকৃত। মণিপুর 
নৃত্যে প্রধানতঃ তাণ্টেপ, মেনকুপ, রূপক, দশকোশ, 'তিনতাল দশকোশ, তিনতাল মাচা, 
তৈবড়া, রাজমেল, দুতাল অছ.বা, যান্রারূপক, তিনতাল অছোবা, তিনতাল মেল, ভঞ্গদাস, 
গাজন, মদন, মৈতৈ সুরফাঁক, ঝাঁপত।ল, রাসতাল চারতাল প্রভাতি তাল প্রচলিত । চাত্রমান্রা 
থেকে আটবাঁটু মান্লা পযন্ত 'বভিন্ন ভাগে অলগকার পুংলোন বা প্রস্তর ছাশ্দিত হয়। 
দুই বা ততোঁধক তাল এবং নৃত/ঠালঃকার সমন্বয়ে তালপ্রবন্ধ ও নৃতাপ্রবন্ধ গঠিত হয়। 
মদঙ্গের ছন্দ মূল দুটি পদ্ধাতি অনুসরণ করে । প্রথম পদ্ধতিতে বোলগলিকে সুস্পষ্ট 


৫ 


রূপে অনুসরণ কবে ম-দঙ্ছের ছন্দে শাব্দত করা হয় এবং. ্বিতীয় পদ্ধতিতে এভাবে 


৯৭৭ 
ন্ত্য-১২ 


অনুসরণ না করেও বাদক স্বাধীনভাবে বৌচিত্য সৃষ্ট করেন। 

বাভন্ন ম্বরের জাঁটল বিন্যাস ও সঙ্গাতিপ্ণ গর্খীত সহযে।গে স্বরমালা নৃত্যপদ্ধাত 
রচিত হয়। এছাড়া কাঁবতা, গতি, ্বরমালা ও নিগত সমন্বয়ে চতুরঙ্গ গাঠিত হয়। 
এগুলির সমন্বয়ে নায়ক নায়িকার প্রশংসাসচক “কী প্রবন্ধ” নৃত্তপ্রধান পদ্ধাতিও 
অনুসৃত হয়। নৃত্যের সঙ্গে কবিতা যখন গতির্‌পে প্রযুক্ত হয় তাকে “সেইগোন্নাবি, 
বলে। আবার মুখবোল রূপে অর্থৎি কবিতা ছন্দে আব্ান্ত সহযোগে প্রযুস্ত হলে 
“চনগোনাবি' বলে। সংগীতাংশে বিভিন্ন শাস্তীয় রাগের প্রচলন আছে। 

কাঁথত আছে মাঁণপুরী নৃত্যে রাসলীলার পোশাক মহারাজ ভাগাচন্দ্র দ্বগ্নে শ্রীকৃষ্ণের 
দশ'ন লাভ করে প্রবর্তন করেন । মাঁণপুরী নৃত্যে শিঃপরা কোনো প্রকার অস্বাভাবিক 
রূপসঙ্জা করেন না । স্বাভাবক রূপকে স।মান্য প্রসাধনে উত্জঞ্ল করা হয়৷ মাথায় চড়া 
বাঁধা হয়। চড়ার উপরে “কোকতুদ্ব'-বিচিন্ত্র জারর কাজ করা। এর তিনটি অংশ । 
মুখের উপর জালের মতো সাদা বসনের আবরণ 'াইখুম”। ঘন সবমজ ভেলভেটের 
'ব্লাউজ বা রেশম ফিরুং | সবুজ শাঁটনের পোঁটকোট, এর জামির মাঝে অজস্র চমাঁক এবং 
[নিদ্নভাগে পিতলের তবকমোড়া 'বাঁভন্ন গোলাকার আরাশ সমান্তরালভাবে বসান থাকে । 
নদ্নভাবে কাপড়ের মধোই বেত দিয়ে শন্ত করা থাকে । এই বণট্যি ও বিচিত্র পোশাককে 
কুমিন' বলে। ওপরের রুগোলী কাজকরা আয়না বসানো শাদা স্বচ্ছ ঘাঘরাটিকে 
“পোশওয়ান' বলে । কাঁধের ওপর থেকে পাশে ঝোলানো, নিদ্নভাগে সোনালশ ও রুপোলগ 
জাঁরর কাজকরা অংশাঁটকে “খাওন' বলে। অধচন্দ্রাকার, গোল ও চৌঁকা কাঁচে খাঁচিত 
মখমলের বেণ্টগধ্লিকে খখনপ বলে। অলঙকার-এর মধ্যেও গ্রচুর বৈচিন্ত্য। তাল, তানথাক, 
তাংখা, রতনচ,ড়, অনন্ত, সেনাখশঁজ, খংড়পা, কু'ডলীন, পারেও, ঝাপা প্রভৃতি বহু 
বিচিন্ন অলঙ্কার প্রচলিত। কৃষের পোশাকের নাম কৃফাগণীফিজেৎ। মাথায় চূড়ায় 
শিখীপন্চছ ও বর্ণঢ্য আভরণ। রেশম ফ:িৎ, কাজেঙলেই, খাওন, খানপ, ধোরা, নূপ;র, 
ঘুঙ:র প্রভৃতি অংশে পোশাকের বণট্িতা ও বৈচিন্ত) প্রকাশিত হয়েছে । 

লাইহারউবা নৃত্যে ফনেক" ব্যবহার হয় । ফনেক-এর পাড়ে প্রাগোতহাসিক যুগের 
অনুকরণে পদ্মফ.ল ও মৌম।ছির নকশা আঁঙ্কত থাকে । ফনেকের মধ্যে লাল ও কাল 
সার থাকে । এই কাল ও লাল রং যথাকুমে রাতি ও উধাকালের প্রুতীক। পূ্‌রুষ 
শিল্পীরা মহাভারতের ক্ষত্িয়দের অন,করণে বেশভূষা পরিধান করেন । বেশ পারিধানের 
এই পদ্ধাতিকে 'ন্রিকংস ভঙ্গী বলা হয়। নাগাদের ন:ত্য ধারায় আদিবাসগ্ পোশাক প্রচালত। 
মাণপুরী নৃত্যের পোশাক পরিকল্পনায় মাণপরীদের সৌন্দ্যবোধের পারচয় পাওয়া 
যায়। ললিত নৃত্যে মণ্ডলী পারক্রমার সময় বণট্যি দোলায়মান বসনে খচিত চুমকি, 
আরাশ ও জাঁরতে উত্জবল আলোক প্রাতিফলিত হয়ে এক আলোকসুন্দর রূপলোক 
সষ্ট করে। 

মণিপুরী নৃত্যে কোনো বাহুল্য দেখা মায় না। এই নৃত্/ছন্দ প্রকৃত সোম্দযে'র 
রূপায়ণ করে, কোনো হ্ুল আকর্ধণের প্রয়াস থাকে না। প্রধানতঃ ভাত্তরসাশ্রত এই 
নৃত্যধারা গ্রঠনপারিপাট্যে, ভাব বিভাবের দ্যোতনায় একাঁটি সবাঙ্গশন অথণ্ডতা সম্পাদন 
করে। সুশোভিত নৃত্যমণ্ডপ ও মণিপুরীদের সহজাত সোন্দর্যবোধের পরিচয় বহন 
করে। বৈফবধর্ম ও মৈতৈ আদম ধর্মের সমন্বয়ে মাঁণপ,রের মানস সংদ্কৃতির শ্রেঠতম 


৯৭৮ 


সম্পদ মণিপুরণ নৃত্যধারা ভারতের নতাকলার ক্ষেপে একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে । 

আধূুনিককালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় মাঁণপুরী নৃত্য ধার ভারতের-তথা 
সমগ্র বিশ্বের দৃছ্টি আকর্ষণ করে। শ্রীহট, কাছাড় ও আগরতলা ভ্রমণের সময় রবীন্দ্রনাথ 
রাসনৃত্য দেখে বিশেষভাবে মুগ্ধ হন । তিনি ১৯২৬ খ্রণন্টাব্দে নবকুমার সিংকে 
শান্তিনিকেতনে মণিপুরী নৃতাশিক্ষা দেবার জন্যে নয়ে আসেন । নবকুমার সং এর 
প্রচেষ্টায় শান্তিনিকেতনে প্রথম মণিপুরী নৃত্যপন্ধাতিতে 'নটীর পূজা ও “াতুরঙ্গ? 
অনুষ্ঠিত হয় । এর পর ১৯৩৪ শ্রপস্টাব্দে কাবগ্‌র্‌ সিনারিক সং রাজকুমার ও নশলেশ্বর 
মুখাঁজকে শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা করবার জন্য 'নয়ে আসেন ৷ এই সময়েই "শ্যামা, 
শচত্রাঙ্গদা ও “ি"ডাঁলকা'-এই তিনাঁট নতত্যনাট্য শান্তিনিকেতনে প্রযোঁজত হয়। 
পাঁরশেষে ১৯৩৯ শ্রণষ্টাব্দে কবিগুবুর বিশেষ আগ্রহে গুরু আতম্বা-ীসং শান্তিনিকেতনে 
1শক্ষাদানের জন্যে আসেন । তাঁর সময়েই “মায়ার খেলা" গণীতিনাট্য আভনগত হয় । রবখন্দ্র 
সংগণতের সুর ও ভাবের গভখরতা ও কাব্যময়তার সঙ্গে মণিপুরশ ন:ত্যের স্বচ্ছণ্দ 
[বন্যাস, সাবলীল গতি ও বিশুদ্ধ সৌন্দঘবোধের বিশেষ সামঞ্জস্য থাকায় শাম্তিনকেতনে 
মাঁণপূরশ নত্য সবপেক্ষা সমাদৃত হয় । শান্তিনিকেতনে মাঁণপুরপ নৃত্যের চলন ও 
প্রসারের ফলে বাংলাদেশের জনসাধারণকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে এবং পরে সারা 
ভারতে প্রসার লাভ করে। ূ 

মাঁণপুরী নৃত্যের প্রসারে রাজন্যবর্গের মধ্যে ভাগ্যচন্দ্র, চৌরজিৎ, মারাজৎ, গন্তীর 
সং, নরগসং, চন্দ্রকশীর্ত সিং, সুরচন্দ্র, চ্‌ড়াচাঁদ, বোধচন্দ্র প্রভাতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
গবেষণা ও অনশগলন প্রচেষ্টায় পরবতাঁকালের গরু ও িল্পদের মধ্যে গুরু আমার 
সং, আমুদন শর্মা, আতম্বা সিং, বাপন সং, প্রিয়গোপাল সিং, নদাঁয়া সং প্রভৃতির 


অবদান উল্লেখযোগ্য । 
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ভরতনাট্যম 


ভারতের মার্গনত)ধারার পশঙিরণের শেজ্ঞতম আভব/স্তি ভরুতনাট্যম ৷ সাহিত্য, সঙ্গগত, 
ন:ত্যকলা, স্থাপতা, চিত্রকলা, সংস্কৃতির "বাভিন্ন অঙ্কের সমন্বয়ে ভরতনাট্যম সারদ্বত 
চেতনাসমংদ্ধ মাহমায় প্রোন্জ.জ। 1 অন্যান) দা" নৃতাধারাগুলিতে এই সম্পূর্ণতা নেই, 
সেজনো অন্যান্য নত্যধারা ভাদেক্ষা ভনতনাট)ম প্রাণময়তায় প্রবহমান ও গতিশীল । 
ভারতাঁয় সংদ্কাত ও শিল্পকলার প্রুবধনীতির ছন্দোময় লুপ ভরতনাট্যম | গ্রহণ বজনের 
চধ। দিয়ে ছন্দ, লাস্য ও মাধ্‌যেরি সমশ্বয়ে সংদ্কুতির গ্রবহমান অভিষাল্রায় নিজস্ব 
মৌলিকতা বজান্ রেখে ভঞ্তনাট)ম তার শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষ রেখেছে । প্রেম, আনন্দ, সৌন্দর্য 
প্রশান্ত ও আশা-মালবত।র এই মহৎ ধারাগইল ভরতনাট্যমের ছন্দে ভাব গবভ।বের 
দ্যেতনায় আধারনকৃত। 

ভাব, রাগ ও তাল-এই ?তনের সমন্বয়ে নৃতোর সংচ্টি হয়। কেউ কেউ বলেন 
এই ভাব, রাগ ও তালের প্রথম তগাঁট বর্ণকে কেন্দ্র করেই ভরতনাট্যম নামের উৎপাত্ত 
হয়েছে । আবার কেউ কেউ বলেন ভরতম্‌ নি গ্রবাতিতি নূত্য বলেই এর নাম ভুুতন।ট)ম। 
এ'ববয়ে কেনো সগিক সিদ্ধান্ত এখনও পাওয়া যায় নি। 

ভরতনাট্যম নৃত্যক্লা সম্পকে একটি ভ্রাত ধারণা ব্যাপকভাবে গ্ুচলত আছে। 
এই নৃত্যক্চলা সম্পকে যাদের প্ুকৃত ধারণা নেই তারা অনেকেই ভরতনাট,মকে দক্ষিণ 
ভারতের অ।ণালিক নৃত্যপাস। বলে ননে করেন । এই ধারণা সম্পর্প ভুল । পযবতশকালে 
আন্টাঁলকতা সংখশণ'তানোধ থেনে এটি গচাত হয়েছে । আসলে ভরতনাট্যম এবটি 
নৃত্যধারা মান্র নয়, একাট গুণ শাদ্তীয় নৃত্যপদ্ধাতি যা অন্যান্য মার্গ নতাধারাভেও 
অনংঙসররণ করা হয়ে থাকে । ইতিহাসে । পাহগেক্ষিতে গবচার করলে সস্পন্টভাবে বোঝা 
যায়যে এই পূণঙ্গি শাম্জরীর নত্যপন্ধৃতি ভরুতনাট্যম অতি সংপ্রাচগন কাল 7থকেই 
কেবলমাত্র দাঁক্ষণ-ভার্ু়ত নয়, মস্গ্র দেশে চালিত ছিল 1 অবশ্য একথা স্ত্য যে দক্ষিণ 
ভারতে এই নত্যালার গ্রসা7 ও অনশগীলন হয়েছে । এর তানতম কারণ এই যে 
উত্তর ভারতে দনঈর্ঘ কালব্য।প প্ুষ্ট্রনোতিক কলহ, মুসলমান আক্রমণ ও পচ শতাব্দী- 
ব্যাপী মুসলমান রাজত্বকালে উত্তহধ ভাতে এই ধমণীভতিক শান্নীয় নৃত্যধারার প্রসার 
ব্যাহত হয়, এবং সমগ্র উত্তর ভাগতে এক 'িশ্র সংস্কৃতির কাশ হয় । দবভাবতই 
দক্ষিণ ভারতের হিন্দু হাজাদের আন কুল্যে ও পৃঙ্জপোষকতায় দেখানে এই ধম ভিনত্তক 
নৃত্যকলার বিকাশ অব্যাহত থকে । এবং পরবর্তীকালে কিছ কছু আগ্ালক বোশিষ্ট্য- 
পূর্ণ নৃত্য এই ন:তাপদ্ধাতর অন্তভুন্ত হয়। 

ইতিহাসের গতিকে অন,সরণ না কবলে ভরতন'ট,ম নত্যধারার বিবত'নের বূপাঁটিকে 
ঘথাথ' খজে পাওয়া যাবে না। শিব কইণ ও অশ্রহারযুস্ত নৃতাবিধি পৃবহঙ্গ অনুষ্ঠানে 
যোজনা করার পর থেকে আজ পধন্ত নৃত্যকলার ধারাবাহক ইতিহাস রচিত না হলে 
এর ভ্রমপরিণতর রূপ অনংপ্লাবন করা সম্ভবপর নয়। ভারতীর ইতিহাসের ধারা অত্যন্ত 
[বিশৃঙ্খল ও ছিন্নসূত্র হওয়ার জন্যে ভারতের নৃত্যকলার ক্রমাবকাশের ইতিহাসও উদ্ধার 
করা সম্ভব হয় 'নি। | 
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প্রাগীনহম নাট্যশাস্তকার ভল্লতের রচনাকালের আগেও আমাদের দেশে শাস্ণধয় 
হত/প্দধতি প্রচলিত ছিল। মহেনজোদারো ও হরপ্পার প্রত্রতাঁত্বক গবেষণায় গ্রাক্‌ 

বোঁদক্ত যুগের নৃত্যকলার আন্তত্ব প্রমাণিত হয়েছে । তক্ষশধলার ধ্ংসন্তূপ থেকে প্রাপ্ত 
উধর্বতাশ্ডব ভঙ্গীষান্ত নটমতি' শ্রীস্টপর্ব পণ্চম ও চতুর্থ শতাব্দশর শাগ্নীয় বিশুদ্ধ 
নৃত্যপদ্ধাতির আস্তিত্ব প্রমাণ করে । এ ছাড়াও বহ- সংগৃহগত মর্ত, প্রাচঈন গ্রন্থ প্রভৃতি 
থেকে বহ্ প্রমাণ পাওয়া যায়। ইতিহাসের এই সব বহু বিচিত্র ও বাক্ষপ্ত উপাদান- 
গলিনে কেন্দ্রে করে গবেষণা আনন্ত না করলে ভদনতনাট্যম নত্যকলার প্রকৃত ইীতহাস 
রচনা করা সম্ভব হবে না। 

ভারতের নৃত্যকলার অন্যান্য ধারাদ্গ মতো ভরতনাট্যম ন-ত্যপদ্ধাতির মূল ভাবধারাও 
ধর্মীভন্তিক ও দেবতাকোন্দ্রিক | শিবতাণ্ডব থেকে এর জয়যাতার সচনা ৷ দেবতাকোঁশ্দ্ুিকতা 
থেকে মানবকোন্দ্রকতা, নৃতাকলার উত্তরণের এই প্থপাঁরক্রমার মধ্যেই ভরতনাটাম 
নৃত্যধারার ইতিহাসকে অন-সপণ করতে হবে। 

নৃত্কলাব উংস সন্ধানে ভারতের মান্দর ও দেবদাসীদেশ ভুমিকা সম্পকে 
তথ্যানৃসম্ধান বিশেষ গ্রয়োজন । অনেকে সেজন্যে এই নৃতাধারাকে পূর্বে দাসশআউ/মং 
নামে অভিহিত করতেন । আঁতি প্রাচীনকাল থেকেই দেবমান্দরে বিভিন্ন অনংজ্ঞানে 
দেবতার পুশীতির জন্যে দেববাসশীদের নত্যগশত প্রদশশনের প্রথা চলিত 'ছিল। চতুর্থ 
গ্রশস্টাব্দে সংকলিত পদ্মপ্রাণে স্বঞ্গে পর্ণ কজপলাভের জন্যে দেবতাকে সন্দরী দ্্রী 
উৎসর্গ করার বিপির উচ্োখ গাওয়া যায়। স্কম্পগুগণেও দেবতার প্রীতির জন্যে 
নৃত্যগীতের আমাজনের উল্লেখ গাওয়া যান । 

“তদাপুজোপহারশ্চ ভক্ষ্যভোজা। দিকৈত্তথা 
পৃজযিত্ব। জগন্ন।থ তোষয়েৎ গীশ্ম্ব ত্যকৈঃ ॥” 

ভাবষা পূয়াণে সৃষেরি উপাসনয়ে নৃতাগণীতিকূশলা স্্লোবদের উৎসর্গ করার বিবিধ 
উল্লেখ পাওয়া যায় । দেবমন্দিরে নত্যগশতান-" নর রীতির উল্লেখ পদমপুজাণ, 
স্কন্দপরাণ, শীমদভাগবত, বি ুুলাণ আদিনপাণ প্রভূতিতে পাওয়া যায় । শিবপুরাণে 
[শবমান্মন নিমণি ও সংহক্ষণ গুসঙ্গে অন্যানা নিদেশের সঙ্গে নৃত্য ও গত এই উভগ্ 
কলায় নিপূনা শত সংন্দদসঈ ্কীলোক দেবমনোগজনের জন্যে নযোগের নিদেশ আছে । 

কহন রাঁচত “রাজতরাঁিনণ' গ্রন্থে অন্টম শতাব্দীতে কাম্মীরের রাজা জলিতাদিত্যের 
রাজত্বকালে দেবদাস সপ্প্রদায়ের ব্যাপক অঞ্ভিত্বের কথা জানা যায়। প্রখ্যাত চোল 
নৃপতি প্রথম রাজরাজ-এর রাজত্বকালে (৯৮৫-১০১৪ এশঃ ) তাপ্চোরের বতদখন্বর 
মন্দিরে চারশত দেবদাসীর অবাচ্ছিতির কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়। গজনধর সলতান 
মামু যখন ১০২৪ খশস্টাব্দে সোমনাথ মন্দির আন্রমণ কছেন তখন সেখানে পচিশত 
দেবদাসীর উল্লেখ ইতিহাসে পাওয়া যায় । 

বাঁভন্ন বৈদোঁশক পয টকদের ভ্রমণবত্তান্ত থেকেও দেবদাসণ সম্প্রদায়ের কথা পাওয়া 
যায়। কেবলমান্ত দাক্ষণভারতে নয় ভারতের সর্বনই দেবদাসগ প্রথার €চলন 'ছিল। 
[িনিসপম্ন পযণ্টক মাকোঁপোলো (১২৫০ গ্রণঃ ) মালাবার উপকূলের বণনা প্রসঙ্গে 
দেবদাপী সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন । ফিজ্ঞার বিবরণ থেকে জানা যায় যে সুলতান 


৯৮৯ 


আলাউীদ্দন বাহমনণর রাজত্বকালে ( ১৩৫১-১৩৫৮ শ্রগঃ ) তিনি কর্ণট প্রদেশ আক্রমণ 
করে মন্দির থেকে সংম্দরণ দেবদাসগদের হারেমে নিয়ে আসেন । এই দেবদাসশদের 
মূরলশ বলা হত। ১৯২২ খাঁস্টাব্দে পতৃগশজ পধ্টক ডোমনোর বিজয়নগর 
পরিদ্রমণের বর্ণনায় দেবগণের প্রধত্যর্থে দেবদাসণদের উৎসগ্ের কথা পাওয়া যায়। 
ফরাসশ পর্যটক টাভার্শিয়রের (১৬৪১ খ্র্ঃ ) একট মান্দরের বণনায় উল্লেখ আছেঃ 
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িলপ্পাদিকারম- গ্রন্থেও আমরা নাট্র:য়াঙ্গম ও দেবদাসধদের কথা পাই । নট, আভই 
ও আঙগম-এই তিনটি শব্দের সমন্বগে গঠিত নাট্যরার্ম শব্দের অথ নৃত্যসপ্প্রদায়ের 
নেতা । সাধারণ নত্যশিক্ষককে নাট্রবান বলা হঞ্য় থাকে । নাট্র বানগণ বংশপরম্পরায় 
নিজেদের পেশার আধিকারী হন এবং এই পেশা একটি বিশেষ গোম্চর মধ্যে সীমাবদ্ধ 
হয়ে পড়ে । নাট্রবানগণ চুন্তিবদ্ধভাবে মন্দিরে দেবতার চরণে নিবেদিত দেবদাসীদের 
বিনা পারশ্রমিকে নত)শিক্ষা দিতেন। বিনিময়ে দেবদাসশদের আজীবন তাদের 
উপাজনের অধরশ নাট্রবানদের দিতে হত। নাট্রবানদের অনমাতি বাঁতিরেকে 
দেবদাসশরা কোনো অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে পারত না। এই দেবদাসগ ও নাট্র,বানগণ 
ভরতনাট্যম নত্যধারার সঙ্গে অত্গাঙ্গঈভাবে যুন্ত এবং পরস্পরের প্রতি নিভরশগল 'ছিল। 

দেবদাসধগণ সাত থেকে বার বছর বয়সের মধ্যে মন্দিরের সেবায় আত্মনিবেদন করত । 
শিক্ষা শেষ হলে মন্দিরের অভ্যন্তরে দেবতার নিকটে তাদের প্রথম নত্যানষ্ঠান 
“আরেংদেআট্যম অন:ম্ঠিত হত। সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
দেবদাস সম্প্রদায়ের মধ্যেও শ্রেণীভেদের সম্টি হয়। এবং পরব্তর্ঁকালে দেবদাস+, 
রাজদাসণ ও স্বদাসী--এই তিনশ্রেণ*তে 'বিভন্ত হয়। রাজদাসগরা মাশদরে ধজগ্তপ্তের 
সম্সথে রাজা ও আভজাত সম্প্রদায়ের সমাবেশে নৃত্/প্রদর্শন করত | স্বদাসীরা দাসা 
সম্প্রদায়ের মধ্যে সব থেকে নিম্নম্তরের বলে গণ্য হত । এরা তাঞ্জোরের 'বখ্যাত উৎসব 
কুন্তণীভষেক-এর সময় ছাড়া দেবতার সামনে নৃত্য করতে পারতে না। সাধারণ 
লোকের মনোব্ঞনে এরা নৃত্য করত। 

ন'্বানগণ অত্যন্ত রক্ষণশশল ছিলেন এবং স্বভাবতই বংশপরদপরায় এই 
[শক্ষাদাতার ভূমিকা তাদের জন্যে সংরাক্ষত থাকায় যথাযথ শিক্ষাদান বা এই নৃতাধারার 
নবর্পায়নে তাদের কোনো উৎসাহ ছিল না। সমাজপতিদের চক্রান্তে ও নাট্র,বানদের 
অথ'লালসায় দেবদাসীদের পাঁবন্র জগবন ক্রমশঃ ব্যাভিচার ও কল:ষতায় পয'বাঁসত হয় । 
এই প্রথার অপব্যবহারে সমগ্র দেশে গাঁণকাদের মধ্যে এক বিরাট অংশ দেবদাসণ 
সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে সংগৃহীত হতে থাকে । পিতামাতার দারিদ্র্য ও ধমশ্ধিতার সুযোগ 
[নিয়ে পূরোহিত ও নাট,বানদের চক্রান্তে মাতৃক্রোড় থেকে মান্দর এবং পরে মণ্দির থেকে 
গঁণিকালয়ে অসংখ্য দেবদাসী সংগুহশত হতে থাকে । অবশেষে সরকার “দেবদাস বিল, 
প্রণয়ন করতে বাধ্য হন । 


৯৮২ 


এই প্রাচীন ও পাবি প্রথা [ভাবে কলংষতা ও শোষণের মাধ্যমরূপে প্রয়োগ হাতে 
থাকে তার বিবরণ 'বাভন্ন সরকারণ রিপোট থেকে পাওয়া যায় ঃ 
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পরবতরঁকালে অর্থলালসা ও শোষণের মাধ্যমরূপে বহ বিচিত্র অন:চ্ঠান এই প্রথার 
সঙ্গে যত হয়। এবং সেইসব ক্ষেত্রে মন্দিরে কিছু দাক্ষণা দিয়ে পিতৃগৃহেই 
দেবদাসীদের 'রক্ষিতা জীবন আনুষ্ঠানিকভাবে আর্গ্ত হয় । 
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এই প্রথার যারা শিকার হয়েছেন এমন অসংখ্য দেববাসশরা ভারতের 'বান্ন 
গাণকালয়ের এখনো অন্যতম প্রধান অংশ । শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্জে ও সরকারী 
প্রচেষ্টায় আইন বিধিবদ্ধ করে অবশেষে এই €ুথার অবসান ঘটেছে । 

বর্তমানে ভরতনাট)ম অন:চ্ঠান বলতে সাধারণভাবে আল্ল[রপহ, যতস্বরম, শব্দম, 
বণ“ম, পদম, িল্লানা-এইগাুলই প্রচলিত । 'কিম্তু এই ধারাগুলি বহ্‌পরে ভরতনাট)ম 
নৃত্যপদ্ধাততে সংযোঁজত হয়েছে । সা'দিরনাট।ম, ভগবতমেলা নাটক, কুরুভাি ও 
কুঁচপাঁড়-এই চার পদ্ধাততেই পূবে ভরতনাট্যম প্রচলিত ছিল। 

ভরতনাট/ম নৃত্যের শঙ্খমৌিক রূপ সাদিরনাট্যম । বহু শতাব্দী ধরে মন্দিরে ও 
রাজদরবারে দেবদাসীদের দ্বারা এই নত্য অনু্ঠত হত। সাদরনাট্যম, দাসশআটাম, 
চিন্নমেলন, ভোগমেলম, তাঞ্জোরী নাচ প্রভৃতি বিভিন্ন নামে এই নত্যধারা বিভিন্ন অণুলে 
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জনাপিয় হয় । এর গঠনে মত্ত ও নৃত্য দুইই সমভাবে প্রযন্তু হত! শঙ্গার সাক 
আভিনয়ে এই নংত্য সাধারণভাবে সাগশিজ্পগদের মাধ্যমেই পাঁরবেশিত হত । 

ভগবতমেলা নাটক রক্ষণশশল ব্রাহ্গণজাতির প্রাচীন ধর্মীভত্তিক নত্যনাট্য । এই 
গোঙ্ঠী নিজেদের ভরতম্‌নির প্রতাক্ষ বংশধর বলে দাঝণ কবে এবং নিজেদের ভগবতা 
বলে পশ্চিয় দে । ভগবত উপাসনার মাধ্যমবৃপেই এই অন. ভান প্রচলিত ছিল। যোগ, 
ধ্যান, কম“ ও ভন্তি, ঈশনর আরাধনার-এই চারটি আশ্রয়ের মধ্যে ভন্তিসাধনা করার জন্যে 
এই অনভ্ঠান। দর্শক ও শিজপশঙা এই জন্জ্ঠানের মাদামে বণ, স্মহণ, পদসেবা, 
তচ'না, বন্দনা, দাস্য. যজ্ ও তআত্মীনবেদন, ভান্তিপাধনার এই নয়টি ধর্ম পালন করুতেন। 
মহাভারাতর কাঁহনশ অবলহ্বনে সাধারণত এই নংত্যনাট্য রচিত হত। ভগবতমেলা 
নাটক যখন কোনো অণুলে অন:ঞ্ঠিত হত তখন এ অণুলের সকল ব্রাঙ্গণ পারিবারের 
অন্ততঃ একজনকেও এই অনঞ্ঠানে অংশ গ্রহণ কৰ্তে হত। এই অন্ঠানে অংশগ্রহণ 

মাজিক রতি ও বিশেষ সম্মানজনক বলে বিবেচিত হত। 

ভগবতমেলা নাটকের সঙ্গে নথাকাঁল নৃত্যনাট্যের অনেক সাদশ্য আছে। কথাকাঁলর 
মতো সারারান্রি ধবে অভিনয় হয় এবং শিজপশসম্প্রদায়ে কেবলমান্র পুরুষেরাই অংশগ্রহণ 
করে। এই আভিনঘেও মরন্তাঙ্গন অভিনয় গণ এবং কোনো দশ্যসজ্জার ব্যবহার ছিল না। 
কিন্তু কথাকলি নত্যনাট্যের সঙ্গে এর পার্থক্যও অনেক বিষয়ে স্পন্ট । যেমন কথাকলি 
নত্যনাট্যে আভিনয়াশল্পীরা গান করে না বা সংলাপ আব্ান্ত করে না, কিন্তু ভগবতমেলা 
নাটকে শিগ্লশদের সংলাপ আব্ৃন্তি বাগান করার প্রতি আছে। ভগবত্েলা নাটকে 
শাস্লীয় পদ্ধীত অনুসরণ করে সৌজ্ঠবরচনার দিকে বিশেষ জোর দেওয়া হয় । ভাবাভিনয় 
ও আঙ্গকাভিনয়ে কথাকলি নত্যনাট্য অপেক্ষা ভগবঙমেলা নাটক সুস্থ শিল্পসমদ্ধ 
উৎকর্ষের স্বাক্ষর বহন করে । ভগগবতমেলা নৃত/নাট্যে বেহালা ও মুদঙ্গম আবহসঙ্গবতে 
প্রধান বাদ্যযন্ত্ররুপে গ্চলিত। 

এই নাট্য পূর্বে সংস্কৃত ভাষায় রাঁচিত হত, পরবতর্খকালে তেলেগ ভাষায় বহ; নাট্য 
রচিত হয়েছে । প্লায় দেড়শত বংসরু পূবে ভেংকটহমণ শাস্ত চিত নাটকগ.ল 
সব্পেক্ষা উল্লেখযোগ্য হলেও এবথা সত্য যে বহু প্রাচীনকাল থেকেই ভগবতছেলা 
নাটকের ধারা €চাঁলভ ছিল । প্রায় তিনশত বৎসর পূবে কিফলদঈলা তর্ছিণগ' গ্রন্থ 
প্রণেতা প্রখ্যাত িশ্প তীর্থ নারায়ণ স্বামী রচিত পাারজাত হরণম” একাটি উল্লেখযোগ্য 
নাটক । শ্রীভৈঙকটরমন শাস্ত্ণ রচিত মাক'ণ্ডেয়» প্রহতাদ'5 নীতা কল/ণগ?, 'হরিশ্চন্দ্র 
প্রভীতি নাটক বিশেষ জনাপ্রিয়। 

ধারাবহিক ইতিহাস পাওয়া না গেলেও অন্টম শতাব্দী থেকে ভগবতমেলা নাটকের 
উতকর্ষের পার্চিয় পাওয়া যায়। বিজয়নগর রাজবংশের সময় থেকে তাঞ্জোরের মারাঠা 
রাজবংশের সময় পর্যন্ত এই শি্পকলাপ্ন রাজদরবারের পূজ্ঠঈপোষধ তার বথা ইতিহাসে 
পাওয়া যায় । 

এই নত্যনাট্যের উৎকর্ষ গুসঙ্গে ভীকে- ভি. ্লামচম্নএর উদ্ধৃতি উল্লেখযোগা 
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কুরুভাগ্জ ব্যালে ধরূনেব নত্যপদ্ধাত। এতে ছয় থেকে আঈজন স্টণ-শিল্পণ অংশ 
গ্রহণ করে। নায়কের প্রতি নায়িকার অন্রাগের কাহিনণ পদাছন্দে রচিত হয় এবং 
সঙ্গীত সহযোগে পরিবেশিত হয় । ভারতের নত্যপম্ধৃতিতে ব্যালে নৃত্যধারার এটি একমান্ন 
উদাহরণ । কান্তিবিদ্যার রীতি অন:সরণ করে বর্ণনাতক কাহিনধর শহদ্ধ ভাবর্প 
সঙ্গীতকে আশ্রয় করে কুরুভাগ্জ অনুষ্ঠানে ছন্দিত হয়। সব থেকে প্রাচণন কুরুভাগ্জি 
নাটোব নাম কৃন্ুল কৃরুভাপ্ী। তিরূকড়া রাজাগ্পা কাঁধরায়ার এটি রচনা করেন। 
সাম্গুতিকালে শ্রীমতী রাক্ষি“ণী দেবী কলাক্ষেত্রের শিল্পীদের দ্বারা কুরুভাজি 
নৃত্যনাট্যের প্‌নরুজ্জখবন ও সংস্কারের এয়াস করছেন । 

কাঁচপড়ি নত্যধালা অন্ধ প্রদেশের কৃঙ্জানদখর তীরে কৃচিপাঁড় গ্রামের ব্রাহ্মণ 
গোম্টীদের দ্বারা অন্যাঙ্ভঠত হত । 'সদ্ধেন্দ্ু যোগী এই নত্যপদ্ধতির প্রবত'ক । কুচিপাড় 
নৃত্যনাট্যে আঁঙ্গকের প্রতি বেশি জোর দেওয়া হয় । এই নত্যধারায় বিশুদ্ধ শাস্তীয় 
ন-তে।র অনশাসনগলি কঠোরভাবে পালন করা হয়। এই অনংঞ্ঠানে স্পীলোকেরা অংশ 
গ্রহণ করে না, প্রুষেরাই স্ত্রীভূমিকা রূপায়ণ করে। বিজয়নগর রাজবংশ এই নূত্য- 
ধারাগ্র পৃ্ঠপোধক ছিলেন ! এই অভিনয়ও সারারাি ধরে অনংচ্চিত হয় এবং মণ্চসঙ্জার 
কোনো প্রয়োজন হয় না। নাটকের চারব্রগৃর্ল মণ্ে প্রবেশ করে সঞ্গতের মাধ্যমে 
দর্শকের কাছে পাঁর্চয় দান করে । আবহসঙ্গীতে মৃদঙ্গস, বীণা, তদ্বুরা, বেহালা প্রভাতি 
বাদ্যযর প্রচলিত । কুঁচিপড় নাটকের মধ্যে ভামকলাশম্‌, গোল্লা-কলাপম্‌, উধা পারিণয়ম 
বিশে উল্লেখযোগ্য | 

বতমানে ভরতনাট)ম অনষ্ঠানের ষে রশাতি প্রচলিত তা তাঞোরের রাজা সারফো'জর 
ঝাজত্বকালে তৎকালশন সময়ের সঙ্গীত ও নৃত্যকলার শ্রেষ্ট বিশারদ চিন্লাইয়া, পুন্নাইয়া, 
ধশবানন্দম ও ওয়।ড়িভেল.-এই চার ভ্রাতা কতৃক প্রবাতিত হয়। ওয়াডিভেল দাক্ষিণ 
ভারতীয় সংগীতের একজন প্রতিভাবান শ্রম্টা। এবং 'ীতীনই প্রথম দক্ষিণ ভারতণয় 
সঙগতে বেহালার প্রচলন করেন। ইতিপূর্বে অবশ্য কৌন্তভম্‌ নামে একটি অনংজ্ঠান 
গ্রচালত ছিল। 

প্রকৃত শিল্প কোনোক্রমেই স্থাবর নয়, গাতিশশলতাই তার ধারাকে সমন্ধ করে। 
ভগতন!ট,ম নত্যধারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পথাঁয়ে নবরূপে মহস্তর কলেবর ধারণ 
বরেছে। এই নত্যধারার দ.ই হাজার বছরের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া না গেলেও 
এর মৌলিক শুদ্ধ কৃূপটি 'বাঁভল্ন পারবতনের ম্তর আতক্রম করে অক্ষর রয়েছে। 
দাক্ষণ ভারতীয় সংগশতি ও ভরতনাট্যম- উভয়ের পরিবতন পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙগশ 
জাঁড়ত। তাঞ্জোরের রাজা অছুথাপ্পা নায়ক ( ১৫৭২-১৬১৪ খ্রীঃ ), রঘুনাথ নায়ক ও 
িজয়রাঘব নাপনক ( ১৬১৪-৯৬৭৩ খ্রখঃ )-এদের রাজত্বকালে ভরতনাট্যম-এর 'বিকাশের 
স্বণযুগ । এই প্যাঁয়ে ভেঙকটমুখখ, ক্ষেতায়া ও তীর্থনারায়ণ স্বামীর অবদান বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 
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পরবতর্ককালে রাজা প্রতাপাঁসংহ ও তুলাধাজশর রাজত্বকালে ভেঙকটরাম শাস্কণ, 
মহাদেব অন্নাভি, প্রখ্যাত তাঙ্গোর ভ্রাতচতুষ্টয়-এর পিতা সৃব্বরায়া নাটুবান, দণক্ষিতার, 
শ্যামশাস্তণ প্রভৃতির অবদানে ভরতনাট/ম্‌ নত্যধারা সমৃদ্ধ হয় । অবশেষে এই ধারা 
চিন্নাইয়া, পুন্াইয়া, ওয়াডিভেলু ও 'শিবানন্দ-এদের প্রচেষ্টায় বত'মান রূপ ধারণ করে। 

আল্লারপ্‌ ভরতনাট্যম অনষ্ঠানের প্রথম নৃত্য । তেলেগু শব্দ আল্লারিম্প্‌ থেকে 
এই শব্দটির উদ্ভব । আল্লারিম্পু শব্দের অর্থ পু্পত বা প্রস্ফুট হওয়া । এই পায়ে 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বিশুদ্ধ নৃত্যের জন্যে দেহভগঙ্গর সুষম সৌন্দর্যে পৃম্পিত ও প্রচ্ফুটিত 
করা হয়। িজ্পী মাথার ওপর দ:ট হাত নমস্কারের ভাঙ্গতে রেখে বোলের সঙ্গে দৃষ্টি 
ও গ্রীবাকর্মের মাধামে এই নত্য আর্ত করেন। এটি পূর্বরঙ্গ বা বন্দনা সূচক 
অনৃহ্ঠান। নৃত্যের মাধ্যমে শিজপী রঙ্গদেবতা, দর্শক, সঙগীত-শি্পণ সকলের 
আশীবাদ প্রার্থনা করে । এই নৃত্যে সাবলশল ও সহজ ভঙ্গি অনুসরণ করা হয়। 
বতমানে অনেক শিজ্পশ আল্লারপু নতাসংগঠনে 'বাভিল্ন আড়াউ ও যাঁত প্রয়োগে 
বৌঁচত্য সৃষ্টি করার প্রয়াস করেন, কিন্তু এই প্রচেষ্টা অত্যন্ত অনুচিত। সাধারণভাবে 
এই পধাঁয়ে নৃত্য প্রদশনে সময় লাগে তিন থেকে পাঁচ মিনিট । 

আল্লারিপুর পর অনযষ্ঠত হয় যাঁতস্বরম | ইহা শোভাসদপাদক নন্ত প্রধান অংশ । 
দেহভাঙ্গর সঙ্গীতে সবম সৌন্দর্য সৃস্টি করাই এই পধাঁয়ে প্রধান লক্ষ্য । এই নৃত্য- 
সংগঠনে সাধারণভাবে পাঁচ থেকে সাতাঁট জটিল যাঁত রাগাশ্রয়ণ সরগম ও তাল সমন্বয়ে 
মৃদঙ্গ ও মান্দরার সাহায্যে পারবেশিত হয়। এতে দ:স্টি, গ্রশবা, হস্ত ও পাদকর্ম 
প্রধান এবং কোনও বিশেষ ভাব প্রকাশ করতে হয় না। এই নৃত্যে শিল্প 'বিশেষ 
দক্ষতার সঙ্গে এক-একটি যাঁত শেষ করে সমে আসে ও অপর একাঁট যাঁতি আরন্ত করে। 
যাঁদও সোম্দয স্ণ্টিই এই পযঁয়ে মূল লক্ষ্য তবুও সংযমের কঠিন 'ভী্তর ওপর এই 
সোন্দঘ" স্‌ষ্টির রচনাকে স্থাপন করতে হয় । অনেক ক্ষেত্রেই শিল্পীরা সৌন্দ্য" স:ষ্টির 
উত্তেজনায় সংযমের আবেগবৃত্ত আতক্রম করে রঞ্জনাসৃষ্টির প্রয়াস করেন । তাতে দর্শকের 
ৃলরূচি পারিতৃপ্ত করে সহজে জনাপ্রয় হওয়া যেতে পারে, কিন্তু মনের সংস্্রতর আনন্দে।- 
পল্ধির বিঘ: ঘটে । ভরতনাট্/ম ন:ত্যধারার এই প্যঁয়ের অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে এই সতকতা 
1বশেষ প্রয়োজন । কারণ 'ননতর হীন্দ্রিয়গ্রাহ্য শিল্পস:ঞ্টির সঙ্গে মহত্তর শিল্পসূস্টির 
দ্বন্দ এই নতত্যধারার হীতিহাসে বার বান ঘটেছে । বর্তমান যুগেও এই দস্টান্ত বিরল 
নয়। এই দ্বন্দে জয়শ হওয়ার ওপংরই শিজ্পশর সৌন্দর্য রচনার সার্থকতা নিভ'র করে। 

যতিস্বরম-এর পর অন:ষ্ঠিত হয় শব্দম । তেলেগু ভাষায় রচিত ভন্তিমূলক সঙ্গীতকে 
আভনয়ের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করাই এই পায়ে নৃত্যের লক্ষ্য ৷ সঙ্গীতের মাধ্যমে দেবতা 
অথবা রাজার শোষণ বীর্ধ ও মহত্ব বর্ণনা করা হয় এবং সঙ্গীতের শেষে অভিবন্দনা 
করে নৃত্যের সমাপ্ত । সংস্কৃতে এই ধরনের সঙ্গণতকে “যশোগশীতি' বলা হয় । এতে 
সণ্চারণ ভাবেরই প্রাধান্য দেখা যায়। 

শব্দমের পরে অন্্ঠিত হয় বর্ণম। বর্ণম ভরতনাট/ম নৃত্যপদ্থতির সবাপেক্ষা 
ঈটল ও আকর্ষণীয় পষয়ি। এতে নাট্য, নূত্ত ও নৃত্যের সমন্বয় দেখা যায়। ভাব, রাগ 
ও তালযুক্ত এই অনুষ্ঠান প্রায় একঘণ্টা ধরে চললে । আবহসঙ্গীত প্রণয়ের অভিব/তিতে 
রাঁচিত হয়। যাতিগলি অতান্ত জাঁটল ও দ্রুত হয়ে থাকে? একে থিরমণম্‌ বলে । 
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এর চরণমগুল অত্যন্ত সংন্দর ৷ সংগণতাংশে কল]াণণ, নবরত্মমালিকা প্রভৃতি অগ্রচাঁজত 
রাগের প্রয়োগ দেখা যায় । এই সঙ্গত ভাবোচ্ছল ও ভন্তিমূলক। প্রাতিটি যাঁতর 
সমাপ্তিতে শিল্পী সঙ্গীত সমন্বয়ে অভিনয়ের মাধ্যমে অভিব্যন্ত প্রকাশ করে। এই 
পর্যায়ে সুর ও ভাব, ছন্দ, লাস্য ও মাধর্যের সমন্বয়ে দেহভঙ্গর সুষম হ্থাপনা সচল 
স্থাপত্যের কারূকৃঁতি রচনা করে । 

পরবতাঁ অনুষ্ঠান পদম | বর্ণম অনুষ্ঠানের শ্রমবিনোদনের জনো এই পযয়ে প্রেম- 
গীতমৃূলক পদগুীল আভনয়ের মাধ্যমে পারিবেশিত হয় । সং্গগতাংশে অধিকাংশক্ষেত্রেই 
জনাপ্রয় কবি জয়দেব, পুরদ্দর দাস, ক্ষে্রায়া রচিত মধুর পদাবলশগ পরিবেশিত হয় । 

সবশেষ অনংজ্ঠান 'তিল্লানা ৷ ভরতনাট্যম নত্যধারার ছন্দ, লাসা, মাধূর্য ও গভগরতার 
সমন্বয়ে সৌন্দষের শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ এই পর্যায়ে ছন্দিত হয়। এই নৃত্যে প্রত্যেকটি যাঁতি 
[িলম্বিত, মধ্য ও দ্রুতলয়ে পারবেশিত হয় । এই পর্যায়ে শিজ্পী মাঝে মাঝে ক্ষিপ্রচটুল 
পাদবিন্যাসে ও 'বাভন্ন মুদ্রা প্রয়োগে 'বাভন্ন ভাববঞ্জনা মূর্ত করেন । 'বাভল্ন আলাপে 
ও 'বস্তারে, লাবণ্যযুক্ত নৃত্যাবন্যাসে, 'বাভল্ন অঙ্গহার ও করণের প্রয়োগে শিল্পী এই 
পর্যায়ে মাঝে মাঝে নিজের দেহসৌছ্ঠবকে স্থাপত্যের অপরূপ ভাঙ্গমায় রুপায়িত করে। 
শিরকর্ম, দণ্টি, নাসাকর্ম, গণ্ডভেদ, ভ্রুকর্ম, পাদকর্ম ও সুললিত আবহসঙগণীতসমযগ্ধ 
এই নূত্য ভাবসৌধাম্যের শ্রেষ্ঠতম নিদশন । 

ভরতনাট্যমের আশ্রয়রপে আঙ্গিক, বাচিক, সাত্তক ও আহায'-এই চার প্রকার 
আভনয় । দরট ধর্ম-লোকধমর্ ও নাট্যধমাঁ | চারটি বাঁত্ঁ-ভারতাঁ, সাত্তৃতশ. কৈশিকণ 
ও আরভটস । দূই প্রকার সিদ্ধি-দৈবী ও মানুষী | পাঁচটি আসন-পদ্মাসনম, সিংহাসনম, 
যোগাসনম, বীরাসনম ও িদ্ধাসনম | চারটি মণ্ডলা-মণ্ডলা, অধমণ্ডলা, সমমণ্ডলা 
ও ন:তামণ্ডলা। 'তিনাঁট পদসংদ্থান-অ্িতা, ঝুঁণিতা ও অর্ধাণ্চিতা । তিনাঁটি ভঙ্গি_ 
সম, ললিতা ও বাঁলতা। তিন প্রকার অঙ্গভেদ-এর মধ্যে করণ, অঙ্গহার ও মুদ্রা প্রধান । 

ভরতনাট্যম অনুষ্ঠানে মূলরস শংখ্গার। এই নৃত্যের অন্তর্ভৃন্ত তাশ্ডব ও লাস্য 
উভয়ই শ:ঙ্গার রস থেকে উদ্ভূত। নাট্যশাস্ত অনুপায়ী স্পী পুরুষ উভয়ে রই তাণ্ডব 
নৃত্যে আধকার আছে, যাঁদও পরবতাঁকালে রক্ষণশীল গুররা নৃত্যভেদে তাণ্ডবকে 
প্‌র্ষের ও লাস্কে স্ত্রীলোকের জন্যে 'নাঁদস্টি করেন। নকন্তু এই সিদ্ধ নত অশাম্রীয়। 
কারণ শূঙ্গার রস থেকে উদ্ভব বলেই তাণ্ডবের প্রয়োগেও সৌকুমার্য ও লীলায়িত গতি 
আছে এবং এতে স্্ী-পৃরুষের সমান আঁধকার | 'নটনাদণ বাদ্যরঞ্জনম, গ্রন্থানুসারে আনন্দ 
তাণ্ডবম ( সন্ময় যাঁতনাট্যম ), সাম্ধ্য তাণ্ডবম (গশীতনাট্যম ), শঙ্গার তাণ্ডবদ € ভরত- 
নাট্যম ), ভ্রিপূর তাপ্ডবম (পেরানি নাট্যম ), উধর্ তাণ্ডবম ( চি্ননাট্যম ), মুনি 
তাণ্ডবম (লাস্য বা লয়নাট্যম ), সংহার তাণ্ডবম (িমৃহলা নাট্যম ) উগ্র তাণ্ডবম 

( রাজনাট্যম ), ভূত তাণ্ডবম ( পট্রাসা নাট/ম ), প্রলয় তাণ্ডবম ( পাবই নাটাম ), ভূজঙগ 

তাণ্ডবম ('পিথা নাটাম ) ও শুদ্ধ তাণ্ডবম ( পদশ্রী নাট)ম টা বারো প্রকার তাণ্ডবের 
কথা পাওয়া যায়। 

নাট্যশাস্বের তাণ্ডব লক্ষণ অধ্যায়ে একশত আটটি করণের উল্লেখ আছে। হন্তও 
পদের পারস্পারিক সহযোগ্ন করণের রূপকে বিকশিত করে, আবার কয়েকটি করণ একন্ 
'মাঁলত হয়ে অঙ্গহার় সৃষ্টি করে, এই করণ ও অঙ্গহারগ্লি নৃত্যের সোন্দ্যের মল 
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উৎস। 'চিদাম্বরম-এ নটরাজ মান্দরে খোদিত ভরতনাট্যম নৃত্যে প্রধন্ত একশত আটা 
করণের অনূকৃতি এই নৃত্যকলার বিস্ময়কর উৎকষের স্বাক্ষর বহন করে। ভর্তনাট।ম 
নমৃত্যকলায় সাধারণত আটাশাঁট অসংযূন্ত মুদ্রা ও চব্বিশ'টি সংযযন্ত মনদ্রার প্রয়োগ হয়ে 
থাকে। 

ভরতনাট্যম নৃতাণলার অন্যতম প্রধান অঙ্গ সঙ্গীত । সঙ্গীতাংশে একজন স.কণ্ঠ 
শিচ্পধর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । আবহসঞ্গশতে বীণা, তদ্ব্রা, বাঁশ, নফরগ, 
সারাঙ্গণ, ব্দব্‌দিকা, মদঙ্গান করতাল, বেহালা, সুরশৃজ্গার, পুঙ্গণ, নাগেশবরম ও 
মান্দরা ব্যবহৃত হয়। মার্গসঙ্গণতেন্র প্রায় সকল সমহ্ধ রাগরাগিণগ সঙ্গশতাংশে গ্রয্ত 
হয় । 

সাধারণভাবে ভরতনাট্যম নৃত্যে রুবকম, জামবাই, এবাবম, 'তিরুপড্ডাই, আড়াতালম, 
সাটিয়াম, একতালম প্রভাতি নগনাট তালের ব্যবহার হয় । তালের পাঁচটি মান্লার নাম 
সাধুশ্রম (চার মালা), তিশ্রম (তিনমাত্া ), শিশ্রম (সাতমান্ত্রা ), কাণ্ডম ( পাঁচমান্রা ) ও 
সংগশ্্ণম ( নয়মান্রা)। তালগল 'বাভন্ন মান্রা ও যাঁতি সহযোগে বৈচিত্র্য সংষ্ট বলে । 

ভারতেব নত্যকলার সর্বশেষ্ত রূপ ভরতনাট্যম । মহৎ শিজ্পের সবকাঁটি গুণই এই 
নৃত্যধারায় 'বদ্যমান। কাব্য, সঙ্গীত, ন.ত। ও অভিনয়ের সমন্বয়ে ভরতনাট্যমে যে 
চতুরঙ্গ রীতির নৈশিন্ট্য দেখা যায় তা অন্য কোনো নৃত্যে বিরল । এই চতুরঙ্গ রশতির 
সন্মিলত ছন্দাবধভঙ্গে বিশ্বব্যাগগ অনন্ত রুপের লীলার অখণ্ড রূপ মূর্ত হয়ে ওঠে । 
শজ্পধমানসের প্রকাশ-উন্মক্ত রুশ ভাবনা ললিতছন্দে ও ভাবাভিনয়ের উৎ্বযে দশবমনে 
সহদয় হয়ে ওঠে । কাব্য, সংগত, নৃত্য ও ছন্দের বািশম্ট 'বভঙ্গে লীলা গ্মিত একটি 
অনন্য রুূপ-ভাবনা দর্শককে রসমার্গে উদ্বোধিত করে । 

এখানে শিজণীর হস্তমুদ্রায় স্বগের ফল ক্ষোটে, দেহভজ্গিন বিচি সঙ্গীতে [সন্ধ:- 
তরঙ্গের হিল্লোল লদলায়িত হয়, গ্রীবাঁধভঙ্গে গর্ব ও নিবেদন বিচিন্ররঙ্গে মৃত হয়, 
আঁখিপল্লবের উদন্মেচন ও পাতনে প্রাতাবিদ্বিত হয়_প্রেম, গ্রুতীক্ষা ও সংশয় । এতগ.ল 
ধিনরবযব ভাবনাকে একই দেহের বাঁচন্র বিভদ্গগে শঃণী করে তুলে দশ কমনে আস্বাদ্য 
করার ক্ষমতা অন্য কোনো শিল্পধারায় বিরল । 

[বস্ময়ের কথা এই যে কালের বিবর্তন সহ্য কেও এই ধারা দীথ দহ।জার বছর 
ধরে আপন সঞ্জশবনী শাঞর মাধুর্য নিয়ে বেচে আছে। পঁছিতাপের বিষয় এই শিল্প- 
কলার সার্থক অন:শীলন ও সমাদরের অভাব ঘটেছে । আচ্গিক সর্বদ্ব শিক্ষাব্যবস্থাই 
প্রধান হয়ে উঠছে ; ভাবসণ্ার ও রসোপলব্ধির দিকে ধথাযথ দৃম্টি না থ।কায় শিল্গমনে 
অপণতার গ্লানি জমে উঠছে। 

“নটবাদধবাদারঞগনম' ও “শলাপ্পদিকারম" এই দ:াঁটি গ্রন্থে ভরতনাটঃম নত্যধারার 
ইতিহাসের উপকরণ পাওয়া যায়ঃ অনেকে মনে করেন ডএতনাট্/ম অপ্পর প্রদেশ থেকে 
মাদ্রাজ ও অন্যান্য অণ্ুলে প্রচলিত হয়েছে । অন্ধ প্রদেশের বিখ্যাত কাব ও সংগত 
স্রষ্টা খাঁষ ত্যাগরাজ-এর তেলেগু ভাষায় রচিত অপু সঞ্গীতের মাধ্যমে ভরতনাট্যমের 
নাট্যধ্মী নৃত্য রূপায়িত হয়ে থাকে। তাজোরের মহ!রাজা স্বোয়াদী 'থিরূমল সংস্কৃত 
ভাষায় 'িষ্ুবন্দনা সঙ্গীত রচনা করেন । 

তাঞ্জোর রাজদরবারের চিন্নাইয়া, পাল্লাইয়া, শিবানন্দন ও ওয়ািভেল;-এই চারিভ্রাতা 


৯৮ 


এবং মাদুরার শ্রীসূভারায়া আন্নাভি, কলযাণণ সংন্দরম 'পল্প।ই, পেরিয়।তাদ্বি আশ্লাি, 
পুণ্যস্বামী আন্নাভি প্রভৃতি আচাষ“দের ভূমিকা ভরতনাট্যম নৃত্যকলায় চিরস্মরণণয়। 
সাম্প্রতিক কালের ন:ত্যগুরুদের মধো গুরু মীনাক্ষণস,ন্দরম 'পিল্লাই, কাণ্ডাপ্পা পিল্লাই, 
টি. কে. মরুথাস্পা 'পিল্লাই প্রভাতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

ভরতনাট)ম: নৃত্যকলাকে পনরুজ্জীবন ও সমদ্ধ করার জন্যে যারা আও্মনিবেদন 
করেছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীকৃষ্। আয়ার ও শ্রীমতী রূ্িণ দেবী আর.ণ্ডেল-এর নাম 
প্রথমেই উল্লেখযোগ্য । দক্ষিণ ভারতে যখন নাচের গবরোধী জনমত সংগঠিত করা হচ্ছিল 
তখন শ্রীকৃফ আয়ার এর বিরোধিতা করেন এবং সংবাদপত্রের সহযোগিতায় ভরতনাট)ম 
নৃত্যকলার প্‌নরুত্জীবনের আন্দোলন শুরু করেন । তিন নিজে এই ন:ত্যকলা শিক্ষা 
করেন ও 'বািভন্ন অনজ্চানে অংশগ্রহণ করেন এবং এই নংত্যকলা সম্পকে: প্রবন্ধ লিখে 
[শাক্ষিতমমাজের দষ্টি আকৰ্ণ করেন । ভারই প্রচেষ্টায় শ্রীমতী বালাসরস্বতগ বেনা'সে 
“নাঁথল ভারত সঙ্গীত মহাসম্মেলন" এ ভরতনাট্যম: নত্য পাদশ'নের সুযোগ পান । ভয়ত 
নাট্যম নৃত্যধারা সম্পকে তাঁর গ্রন্থ বিশেষ মূলাবান । 

শ্রীমতশ রণ দেবীর নাম ভারতের নত্যকলার গবেধণ। ও প্রসারের ইতিহাসে 
[বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে মরণ করতে হবে। তিনি কেবলমাত্র একজন কুশলশ শিল্প হবার 
প্রয়াসেই আবদ্ধ থাকেন নি, তত্কালীন সমাজের রক্ষণশীলত। ও বিধানষেধ তুচ্ছ করে 
নৃত্যকলাকে সমমানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে আত্মীনয়োগ করেছেন । আধুনিক 
ও বৈজ্ঞানিক পবাতিতে স্ংকারমূস্ত ব্দ্ধিগিতভাবে নৃত)কলার চার তিনিই প্রবর্তন 
করেন । কলাক্ষেন্র প্রতিষ্ঠা করে ভগবতমেলা নাটক, কুরুভাঞ্জি, কুঁচপনাড়, যক্ষগণ 
প্রভৃতি বিলঃপ্তপ্রায় ধারাগযীলর পুনরজ্জীবন তাঁর শি্পপাধনার শেষ্ঠ কীতি। 

মী বলামরস্বতী ভরতন।ট/ম্‌ নূতোর সধছেষ্ঠ শিপ । তাঁর আভনয়বহ,ল 
পদম এই নত্যধার।য় নবষুগের সূচনা করেছ । শাস্ীয় নতে;র মোলিক শুদ্ধ রূপটিকে 
অক্ষুণ্ রেখে এই নৃত/গীতময় বিরলশি্পী দীঘ ন্িশ বছর ধরে 1শিল্পসাধনার শশর্ষগ্থান 
আধকার করে আছেন । শ্রীমতী বালসরস্বতী শ.ধ,ত্র নুতে)ই পারদশি'ন? নন। মার্স 
সঙ্গগতে তাঁর দক্ষতা ও কণ্ঠসম্পদ যে কোনো প্রথম শ্রেণির সঙ্গীতাঁশদ্পীর ঈষ)রি বস্তু । 
সঙ্গীত ও নূত্যকলায় এই দক্ষতা তান প্রার উত্তরাধিকার সন্রেই পেয়েছেন। তাঁর 
প্রম।তামহর তাঞ্জোর দরবারের রাজনত'কী ছিলেন, মাত।মহী বীণাধনম ছিলেন প্রখ্যাত 
বশণাবাঁদনণ । মাতা জয়া'মা সঙ্গীতে ও ন্‌ত্যে পারদার্শনশ ছিলেন । নূত/ ও সঙ্গীতোচ্ছল 
এই পাঁরবারক পাঁরবেশে শিশ;কাল থেকেই বালাসরপ্বতীর শিপ্পীমানস ' পুষ্ট 
হয়েছে। 

প্রখ্যাত গুরু কাণ্ডাপ্পা পিল্লাই-এর কাছে মান্ত পচি বছর বয়সে তাঁর শিক্ষা শুরু 
হয়। মান্র সাত বছর বয়সে ক.ণঁপরমের অন্মানাক্ষী মণ্দিরে তার “আরেঙ-দে আট্যম” 
অর্থাৎ প্রথম অনুষ্ঠান সূচিত হয় ৷ পকবতশকালে গোৌরাঁ আম্মাল, বেদান্তম লক্ীনারাপ়ণ 
শাস্ত্র ও চিন্নায়া নাইডুর কাছেও তান শিক্ষাগ্রহণ করেছেন। ১৯৩৪ খীণ্টাব্দে বারাণসণতে 
[নিখিল ভারত সঙ্গীত মহাসম্মেলনে নতত্য প্রদশ'নের পর তাঁর খা'তি সারা দেশে প্রসারিত 
হয় । কাবগুর্‌ রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই অনংঞ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন | তারপর শুর; হল 
দেশে ও বিদেশে শ্লীমতী বালাসরদ্বতীর সাংস্কৃতিক অভিষান্রা । 


৯৮৯ 


তাঁর রূপাযিত প্রাণবন্ত বর্ণম ও পদর্ম অনষ্ঠান শুধূমান্ত ভারতের ন-ত্যধারায় নয়, 
পাঁথবীর যে কোনো শিল্পকলার ক্ষেত্রে ভাবা ভিনয়ের চরম উতকষের নিদশ'ন | কাণহনখ- 
আত্মক সংঘাত-জনত ভাবটিকে সবরের আঁভিব্যন্তি দিয়ে শরীর করে তুলে দর্শক মনের 
আবেগবৃন্তে সণ্চারিত করার এই অপূর্ব অভিনয় নৈপুণ্য আর কোনো শিল্প আজ 
পযন্ত দেখাতে পারেন নি। 

ভরতনাট/ম নত্যকলার ক্ষেত্রে শ্রীমতশ শান্তারাও-এর অবদানের কথাও নিঃসন্দেহে 
উল্লেখযোগ্য ৷ কেবলমান্র ভারতণয় নত্যের একজন শ্রেষ্ঠশিজ্পীরূপেই নয়, মোহিনী 
আট্যমত নৃত্যের পুনরুজ্জীবনে তাঁর গৌরবময় ভূমিকার জন্যে তান শিল্প ও সংস্কৃতি- 
ব্রতীদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন । 

দাঁক্ষণ ভারতখয় নৃত্যে তাঁর সমতুলা কুশলী শিল্প বিরল । কথ!ক'লি নতত্য সাধারণত 
তৎকালীন সময়ে পুরুষ শিত্পীরাই অনুশীলন করতেন । শ্লীমতাঁ শান্তারাও মান্ন বারো 
বংসর বয়সে কথাকাঁল নত্যশিক্ষা আরন্ত করেন৷ এবং মান চার বংসর শক্ষালাভ করার 
পর প্রতিযোগিতায় পুপ্ষশিজ্পীদের পরাজিত করে প্রথম স্থান আধকার করেন । পরবত- 
কালে রক্ষণশীল সমাজের 'বাঁধাঁনষেধ অমান্য করে তিনি কথাক'লি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ 
করেন । এ*বর্য ও প্রাচুষের পাঁরিবেশে লালিত হয়েও নত্যশিক্ষার জন্যে তান যে কষ্ট 
স্বীকার করেছেন তা ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়। 

কথাকলি নত্যশিক্ষা সমাপ্ত করে শ্রীমতী শান্তারাও প্রখ্যাত গুরু মীনাক্ষীসুন্দরম 
[পল্লই-এর নিকট ভরতনাট্যম নৃত্য শিক্ষা গ্রহণ করেন । শ্রীমতী শাম্তারাও গুরুর নিকট 
অত্যন্ত জাঁটল ও কঠিন “থানা বর্ণম” অনুশঈলন করেন । «ই নত্যপদ্ধাত এর আগে 
দীঘ'কাল অন্য কোনো শিল্পী অন.শদীলন করতে সাহস করেন নি। শ্রীমতী শান্তারাও 
গুরুগৃহে থেকে কগোর পারশ্রম করে এই নূতে। সাফল্য অজন করেন। 

প্রখ্যাতাশিজ্পণ শ্রীকৃষ্ণ পানক্করের নিকট শ্রীমতী শান্তারাও মোহনী-আট্যম নত 
[শিক্ষা করেন । তৎকালীন সময়ে দীঘকাল ধরে এই নৃত্যের অন.শঈলন ও প্রদর্শন 
1নাষ্ধ ছিল । শ্রীমতী শান্তা সামাজিক 'বাঁধানযেধ গ্রাহ্য না করে এই শিল্পকলার 
পুনরুধ্জশীবনের জনে; প্রাতিকুল সমালোচনা সত্বেও শিক্ষিত সমাজে এই নৃত্যের প্রচলনের 
জন্যে আন্দোলন আরম্ত করেন। এবং একথা অনস্বীকার্য যে তাঁর গ্রচেন্টার ফলেই এই 
নৃত্য আবার প্রতিষ্ঠা অন করতে সমর্থ হয়। 

শ্রীমতী শান্তারাও সংহলে নৃত/চচরি জন্যে কিছ:দন বসবাস করেন। কারণ দক্ষিণ 
ভারতীয় নৃত্যের রীতিই বিভিন্ন পাঁরবাঁতিতরূপে িংহলে প্রচলিত । বৃদ্ধের বাণ 
অবলম্বনে শ্রীমতী শান্তারাও প্রযোজিত “আম্রপাল?" নৃত্/নাট্য দেশ-বিদেশে সমাদৃত 
হয়েছে । শুধুমাত্র নৃত্যকলায় নয়, সাহিত্যে ও চিন্রকলায়ও তিনি বিশেষ দক্ষতার পাঁরচয় 
[দিয়েছেন । দক্ষিণ ভারতের সঙ্গীত ও নৃত্যকলা সম্পর্কে তাঁর গবেষণা বিশেষ মূল্যবান । 

সাম্প্রাতিককালের শিল্পীদের মধ্যে ইন্দ্রাণী রহমান, যামিন কৃষ্মুতি কুমার 
কমলা, চন্দ্রকলা প্রভাতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

ভারতবষের জাতীয় সংস্কাতির পৃ্ণরূপ ভরতনাট্যম । তদানপন্তন দেশশয় রাজাদের 
আত্মকলহ, শৈবধাদ ও ব্রাহ্মণ্যবাদের সংঘর্ষ, মুসলমান আক্রমণ, অন্টদশশতকে শৈবধর্মের 
আঁক আদর্শের অবলযাপ্ত-এ সকলের আনবার্ধ পরিণতি হিসাবে এই নত্যধারার 


১৯০ 


[বিকাশ ব্যাহত হয়৷ দেবদাস প্রথার পাদপ্ণঠ যখন কদমান্ত হল তখন এমন ক বিাভন্ন 
সামাজিক অন:ষ্ঠানেও অলংকারদাসশদের আমন্ত্রণ নাষদ্ধ হল । প্রাদেশিক সংকীণতা, 
ধর্মসংস্কারক ও রক্ষণশশল নত্যগুরুদের অনুদার মনোবৃত্তি এই নত্যকলার পর্ণ- 
1বকাশের প্রাতিবম্ধক | একাদকে প্রাচখশন দর্শন, দেবতাকোঁশ্দ্ুকতা ও আত্মক উপলব্ধির 
মাধ্যমে শিক্ষাপ্রয়াস ও অন)দিকে শুধুমাত্র এই নৃত্যের সৌন্দযপ্রসাবনশ রূপকে 'নিহুক 
প্রদর্শন বিলাসে পাঁরণত করা, এই দুই প্রচেম্টাই নিঃসন্দেহে পথচ্যুত হওয়ার লক্ষণ । 
আজকের এই আব*বাস ও অর্থ সর্বস্ব যুগের মাঝে শুধূমান্র ধমপয় আবহাওয়ায় নৃত্যের 
পাঁরবেশন বোধ হয় 'িফলতাই ডেকে আনবে । যুগোপযোগী করার জন্যে দেবতা- 
কেন্ত্রিকতা থেকে মানবকে ন্দ্িকতায় নৃত্যকলার আন্তররপের পারবর্তন হয়োজন। 

আশার কথা এই যে দেশের 'বাভন্ন অংশে নৃত্য নাটক সঙ্গত আকাদেমণর প্রচেম্টাম়্ 
1বাঁভন্ন কলাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে৷ সমাজে কলাকেন্দ্রের প্রভাব গড়ে উঠলে তার মাধ্যমে 
এই নত্যাঁশল্পের দাশশীনক সম্পদ নিশ্চয়ই জাতিগঠন ও জনসাধারণের সেবায় নিয়োজিত 
হয়ে এক নতুন রূপ পারিগ্রহ করবে । হয়তো সে রুপ শুধমান্ত ধর্মীভন্তিক ভাবাদশে 
অনুপ্রাণিত হবে না। 1কন্তু নিঃসন্দেহে ভারতের নিজস্ব য্‌গোপযোগশ পরিবেশে ভারত 
সংস্কৃতির অথণ্ডতা ও সংহতির উত্জহলতম 'নিদশ'নরূপে পারিচিত হযে । 


৯৯১৯ 


কথক 


বর্তমান কালের সবাপেক্ষা জনাঁপ্রয় নত্যধারা কথক | ভারতীয় সংস্কৃতির ধারায় সমন্বয়ের 
বোশন্টে, বিভিন্ন শিল্পধারার যোগস্ত্র, বাহরাগত শিম্পেসংসকৃতির গুভাবে গীতিরূপ, 
বাদনপদ্ধাত ও নত্যছন্দের আবয়বিক ও আম্তর রূপের বার বার পরিবর্তন ঘাঁটিয়েছে। 
এই সমন্বয়ে ও যুগ যুগ ধরে সণ্চয়ের অবদানে ভারতের ললিত সম্পদ অলংকৃত ও 
মাহসান্বিত হয়েছে । অবশ্য ভাগতীর মর্গ নত্যধারাগ ল সাধারণভাবে বৈদেশিক গুভাব- 
গ.ণলকে বিশেষ গ্রহণ করে নি । হিন্দ, ধমেরি শাম্তীয় অনশাসনের কঠিন কক্ষণশগলতার 
মধ্যে প্রাচীন দারাউকে অক্ষত রাখার প্রসাস পেয়েছে । 

কথক নৃত্যে এর উল্লেখযোগ/ ব্যাতিকম দেখা যায় । উত্তর ভারতের সঙ্গীত ও কথক 
ত্যপদ্ধাতিতে পরবতার্কালে আরব ও পারাসিক সংস্কৃভির বিশে গ্রভাথ দেখা যায়। 
ম.সলমান সম্রাটদের পূজ্জপোধকতায় কথকনত্য প্রাসাদ ও দরবারের আংড়াবরেন প্রধান 
অঙ্গ হয়ে ওঠে ৷ এমনাঁক এই নৃত্যণারার প্রাচখন রূপ ও রশীতিয় প্রায় সবঙ্গিন বিদ্ময়কর 
পারব্তন ঘটে । এই প্রসঙ্গে সংস্কৃতির সমন্বয়ের একটি কৌতহুলজনক িহয় লক্ষ্য করা 
যায়। নৃত্/শৈলী, পোশাক, অলওকারে, ইসলামীয় প্রভাব, কিন্তু কাঁহনী অংশে প্রখ্যাত 
মুসলমান 1শও্পশীরাও রাধাকৃষ্লীলা, রাস রচনা ও রুপদান করেছেন । মার্গ সঙ্গীতের 
ক্ষেত্রেও এই একই ধারা পাঁরলাক্ষিত হয় । ধমন্ধিতা সে সময়েও সগাজে প্রবল ছিল, 
তবুও এই ঘটনা প্রমাণ করে যে ধর্ম ও সংস্কারের গণ্জী ভেঙে সংক্কাতিই মানব- 
সমাজে প্রকৃত মিলনের সেতুবন্ধ রচনা কনে । 

কথিকা শব্দাট থেকে কথকের উৎপাত্ত । প্রাচীনকালে দেবতাদের ললা ও পৌরাণিক 
উপ্কথার বর্ণনা করার জন্যে কথক, গ্রান্থৃক, গাথারার গ্রস্তুতি 'বাভন সংগুদায় ছিল । তারা 
সঙ্গগত ও নৃত্যের মাধ্যমে এই কাঁহনী প্রচার করত । তারা কাহনী অংশটি গথ,ম বর্ণন। 
করত, এবং তারপরে ভাবাভিনয়, নৃত্য ও সঙ্গীতের মাধ্যমে সেই কাহিনশীট রুপায্িত 
করত । শব্দের ধানবগ্কার ও মাধূষের দিকে বিশেব যহ্র নেওয়া হত । করণ সে ধগে 
বাক: অথবা অক্ষর বা স্বরকে জড় বা অচেতন মনে করা হত না। “বাণসাজহযা দেব 
সরদ্বতী"কে পব কিছুর কারণস্বরুপ চৈতন্যময় প্রণবরূপে এবং বাক, অক্ষর ও স্বরসমন্ধ 
কথকাকে সেই চৈতন/ময় গ্রাণবের আঁভব্যান্তরপে গণ্য করা হত। 

কথক নৃতাবারার প্রথম িলপীরুপে দেবাঁধ নার্দকে কল্পনা করা হয় | '্রিভূবনে 
সঙ্গীত ও নৃতোর মাধ্যমে নারদ হারগুণগান প্রচার করতেন । প্রন্মমহাপুরাণে কথক 
সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায় । লব ও কুশের মাধামে রামায়ণ থা প্রচারের কথাও 
এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ' পানান রচিত ঁসদ্ধান্ত কোম.দশ' গ্রন্থে ও শিন্দাথ 
চিন্তামণি, 'বাচপ্পত্যকোধ', শব্দকল্পদ্রুম কোষ প্রভাতি অভিধানে নতত্যগণতের মাধ্যমে 
কিকাশ্রয়শ কথক শিত্পধারা স-্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়| জৈন গ্রন্থু আভধাল রাজেন্দু 
ও “কজপাদ্ুকোষ-এ কথক সন্প্রদাষের উল্লেখ আছে ৷ তুলসখদাস রাঁচত বনয় পান্রকা'য় 
কথক সম্প্রদায়ের বর্ণনা পাওয়া যায় । ভারতের 'শজ্পধারাম় বংশানুক্রমিক ও গোম্চশগত 


৯৯, 


ধারাবাহকতার বিশেষ পাঁরচয় পাওয়া যায়। সেইরূপে বহ; কথক নৃত্য সম্প্রদায় গড়ে 
ওঠে । রামায়ণ, মহাভারত, হাঁরবংশ প্রভৃতি বহ গ্রন্থে কথক, সত, মাগধ, বৈতালিক প্রভৃতি 
কথক সম্প্রদায়ের কথা পাওয়া যায় । কথিত আছে কাব 'দ্যাপাতির পঙ্গীত সহযোগাঁ 
জয়ত একজন নিপুণ কথক-শিজ্পণ ছিলেন । 

রাধাকৃ্ণ ভাঁন্তবাদ-এর প্রভাবে কথক নত্যধারা পাঁরপ-ষ্ট হয়। রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক 
নত্যপদ্ধাতর যে রূপ আমরা নাট্যশাসপ্তে বর্ণিত হল্লীসক, চ5“রণ, নাট্যরাসক প্রভাত থেকে 
পাই, সে রূপের ছায়া পরবতর্শকালে কথক নত্যধারায় দেখা যায় ৷ কাব্য, সঙ্গগত ও 
আঁভনয় এই ন্রিধারার সমন্বয়ে তৎকালগন সময়ে কথক নতত্য রাসনত্যধারার অনুরূপ 
সাদশাযুত্ত হয়৷ 

এই প্রসঙ্গে শ্রীআওয়াগ্ছির উদধূতি উল্লেখযোগ্য £ 
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এছাড়াও প্রয়োগরশীত ও আঁ্গকে মুরলশগৎ, পনঘাট গৎ, কাবতা বোল, নটবরাী 
বোল প্রভাত ক্ষেত্রে রাসলগলা নৃত্যধারা ও কথক নৃতোর বিস্ময়কর সাদশ্য চোখে পড়ে। 

খ্রপ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে কাব জয়দেব-প্দ্ূশ পদ্মাবতী সঙ্গীত ও কথক নৃত্যে 
বিশেষ পারদার্শনশ ছিলেন। কথিত আছে রাজা লক্ষণ সেন কাব জয়দেবের নিকট 
পদ্মাবতী অভিনীত 'গোবিন্দলগলা” নত্য দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। পদ্মাব্তণ 
তখন রাজা লক্ষণ সেনকে তাঁর গৃহে আমন্ত্রণ করেন । গোবিন্দলগলা কাথিকা অভিনয়ের 
সময় রাজা বিস্মিত হয়ে দেখলেন যে খতু ও কাল পাঁরবর্তনের বর্ণনার সময় প্রাকৃতিক 
পারবেশও পারিবতিত হচ্ছে | গৃহসংলগন পিপ্পলব্‌স্ কথিকার কাল পরিবতনের সঙ্গে 
সঙ্গতি রেখে কখনও বসন্ত সমাগমে প-ম্পিত হচ্ছে, আবার কখনও নবোদ্গত সমংদয় 
পন্রপল্লপব ঝরে পড়ছে । প্রকাতিও সামঞ্জস্য রেখে কখনও জ্যেৎসনাবধৌত বসন্ত 
পূণিমার রানি, আবার কখনও বিরহ বর্ণনায় নিবিড় ঘন কাল মেঘে আচ্ছন্ন হচ্ছে। 
বিমুগ্ধ রাজা লক্ষণসেন শিজ্পীকে সম্মানিত করলেন । 

এই কাঁহনপর সত্যতা সম্পকে সন্দেহ থাকলেও সে সময় কথক নত্যের সমাদর 
ও উৎকর্ষের পাঁরচয় পাওয়া যায়। জয়দের রচিত “গণীতগেোবন্দ"-এর ভারতণয় 
ন:ত্যের সঙ্গীতাংশে বিশেষ ভূমিকা আছে । লক্ষণধয় বিষয় এই যে কথাকলি, কথক, 
ভরতনাট/ঃম, মাণপুরশ-এই চারটি মার্গনৃত্য ধারাতেই বিভিন্নভাবে গ্ীতগোবিন্দ' এর 
সঙ্গীতাংশ প্রযুক্ত হয়েছে । পদ্মাবত “্ীতগোবিন্দ"কেও নৃত্যে রূপাঁয়ত বরেছেন। 
কামতা কামরূপের রাজসভা-কাঁব রামসরস্বতশর গণতগো বন্দ অবলম্বনে রচিত একটি 
কাব্যে পাওয়া যায়। ৃ 
“কৃষের গণতক জয়দেব নিগদাতি 
রূপক তালর চেবে নাচে পদ্মবতাীঁ।” 


৯৯৩ 
নৃত্য-১৩ 


অর্থাৎ কাব জয়দেব গান কারিতেছেন আর সেই গানের রাগ ও তাল তীশ্রয় করে 
পদ্মাবতী নৃত্য করিতেছেন । অনেক বলেন জয়দেব স্বয়ং কাব্য, অভিনয়, সঙ্গত ও 
নৃত্যসমৃদ্ধ “গিিতগোবিন্দ” অভিনয় সম্প্রদায়ের আঁধকারী ও মূল গায়েন ছিলেন্‌। 
পরাশর প্রভৃতি অন্যান্য সকলে দোহার ও বায়েন। নত্যশিজ্পশ 'ছিলেন কাঁবপত্রশ 
পদ্মাবতী । এক পদের ভ'িতায় জয়দেব নিজেকে “পদ্মাবতী চরণচারণ চক্রবতরঁ” 
অর্থাৎ পদ্মাবতাঁর চরণ চালকদের অধ্যক্ষ বলে পাঁরচিত করেছেন। 

রাজা লক্ষণ সেনের সভায় 'বিদযুৎপ্রভা, শশগকলা প্রভৃতি প্রখ্যাতা কথক শিল্পীদের 
উল্লেখ পাওয়া ঘায়। ভারতের অন্যান্য নৃত্যধারার মতো কথক নত্যধারাও ধমমূলক ও 
বিভিন্ন ম্ন্দিরকে কেন্দ্র করেই প্রথমে প্রসার লাভ করে । বতমানে প্রচলিত কথক নৃত্য 
পদ্ধাতির সঙ্গে তৎকালশন সমাজের কথিকাশ্রয়শ ধর্মভীন্তক কথক নৃত্যের গুণগত ও 
চরিন্রুগত পার্থক্য আছে। আগে কথক নত্যধারায় ভাবাভিনয়প্রধান নৃত্যাংশের 
উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল, 'কন্তু বত'মানে কথক নৃত্যে নূস্তাংশই ( ভাবাভিনয়হগন 
নটন ) প্রধান, এবং একথা অনস্বীকাষ যে বতমানে অন্যান্য মার্গ নত্যধারার সঞ্ে 
তুলনামূলক সমালোচনা করলে কথক নৃত্যের আবেদন ও সম্পদ অনেক নিম্ন পষয়ে 
এসে পড়েছে । 

অন্যান্য নৃত্যধারায় ভারতশয় নৃত্যের বাহ্যতঃ ্ছির প্রসন্ন রূপকজ্পনার রেখাই 
ছন্দস:ঘ্টি ও গতিসণ্ার করে 'িন্তু কথক নত্যপদ্ধতিতে ইসলামীয় প্রভাবে মূলত 
তালাশ্রয়ী রঞ্জনাশীস্তরই বোঁশ প্রয়োগ দেখা যায় । লঘু, গুরু, প্রুত, মধ্য, দ্রুত প্রভাতি 
ভেদে বিভিন্ন তালের জাঁটল ও কুশল প্রয়োগে এই নৃত্যে মনোরগ্জক চমকের সংষ্টি করা 
হয় যা সহজেই দশ'কমনকে রাঞ্জত ও উত্তেজত করে। স্বভাবতই এই রঞ্জনা ভাবাভনয়ের 
প্রতিকুল পারবেশ সূষ্টি করে। এবং ইসলামীয় প্রভাবে ভারতীয় নৃতে)র সাক ও 
দার্শনিক ধারা থেকে 'বচ্যুত হয়ে কথক নতত্য হ্থংল হীন্দ্রিয় আবেদনৈ পয বাঁসিত হয় । 

কথক নৃত্যধারায় বৈফব দর্শন ও ইসলামপয় সংস্কৃতির সমন্বয়ের অপূর্ব নিদর্শন 
দেখা যায় । এর ব্রমাবকাশ বোঁদক ও ক্লাঁসকাল যুগ আতিক্রম করে "হিন্দ, মুসলমান ও 
ইংরাজ শাসনের বিভিন্ন সময়ে বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে । এর আবেদন ও ভাবধারার 
পাঁরবতণনের ইতিহাসও বিচিন্ত। 

বৈষবধমের ক্রমবর্ধমান প্রসারে কথকনৃত্যের যে নূতন রূপ তা মূলতঃ শুদ্ধরূপ। 
ধূপদ ও ধামার সঙ্গদতপদ্ধাতকে অনুসরণ করে নৃতাসংগঠন রাজপুত এমনকি মুল 
আমলেও প্রচলিত ছিল । স্বামী হাঁরদাস, সুরদাস, তানসেন, গোবিন্দগ্বামী, নন্দুদাস 
প্রভৃতি প্রখ্যাত সুরকারদের রচিত সঙ্গত এই নৃত্যের সঙ্গে প্রযুন্ত হত। দধি, নাটযয়া, 
চরণ, কলাবন্ত, রসধারণ প্রভাতি বিভিন্ন নরক সম্প্রদায়ের মধ্যে কথক নতের এই 
শুদ্ধরূপ বিদ্যমান ছিল। হোলি উৎসবে অন্ন্তঠত হত চর্চরী। ধামার তালে সংগঠিত 
'এই নৃত্যছক শুদ্ধ কথক নৃত্যপদ্ধাতির এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । একথা মনে রাখা প্রয়োজন 
যে এই সময় এই শুদ্ধ কথক নৃত্যের ধারা মন্দির ও ধরনিচ্ঠানকে কেন্দ্রে করেই 
প্রবাহত হত। এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ শিল্পী নটনাট্যরাঁসকবর নটবররূপে 
কম্পনা করা হত। কথক ন:ত্যপদ্ধীততে এই নটবর অন্যতম প্রধান অঙ্গ । 

মুসলমান আমলে মাণ্দর থেকে দরবারে আবিভবের সঙ্গে সঙ্গেই থক নৃত্যের 


৯০১৪ 


গুণগত ও চাঁরন্রগত পাঁরবর্তন সূচিত হল। প্রাচখনকাল থেকেই ভারতে নতাসংপ্রদায় ও 
নতকণ ছিল কিন্তু মুসলমান আমলেই প্রথম নাচ ও নাচওয়ালশ এই শ্রেণ্খর অবিভবি । 
একথা অনস্বীকার্য যে শিল্পসংস্কৃতির পৃচ্ঠপোষকতায় মুসলমান সম্রাটদের অবদান 
অসামান্য । মুসলমান সম্রাটগণ নৃতাগণতের বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন । 'কিম্তু 
তাঁরা এর বিলাস ও মনোবনোদনের রূপাঁটকেই প্রধানভাবে দেখতেন । ভারতীয় 
নৃত্যের আঁত্মক ও দার্শনক রূপসম্পকে তাদের কোন শ্রদ্ধা ছিল না। তারা পারস্য 
থেকে দরবারের প্রমোদানুষ্ঠানের জন্যে বিভিন্ন পেশাদার “নাচওয়াল?” সম্প্রদায় ভারতে 
নিয়ে আসেন । প্রধানতঃ হাকেশিনজ, ডোমানজ, লোলানজ ও হোঞ্জীনজ-এই চার 
সম্প্রদায়ের পেশাদার নাচওয়ালশ ভারতে আসে । এই নাচওয়ালী সম্প্রদায় কথক 
নৃত্যের প্রাতি বিশেষ আকৃষ্ট হয় এবং পারাঁসক নতত্যপদ্ধতির সংমিশণে কথক নত 
নূতনরূপ ধারণ করে । স্বভাবতই এই প্াঁয়ে কথক নৃত্য ভারতীয় নৃত্যের আঁত্মক 
ও দার্শীনক শং্ধ ধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে নিছক ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও যৌন আবেদনে 
পর্যবাসত হয় এবং নাচওয়ালগরা পেশাদার গঁণিকা শিজ্পশ্তে পরিণত হন । 

ফারন্তার বিবরণী থেকে জানা যায় দাস রাজবংশের রাজত্বকালে সুলতান বলবন 
( ১২৬৬-৮৬ খখঃ )-এর দ্বিতশয় পুত্র কারা খাঁন নাচওয়ালী সম্প্রদায়ের একটি হারেম 
স্থাপন করেন । বাহমনগরাজ দ্বিতীয় মহম্মদ শাহ (১৩৭৮-৯৭ খ্রশঃ ) লাহোর, 'দিল্লশ, 
পারস্য ও খোরাসান থেকে প্রচুর অর্থব্যয়ে সংন্দর নাচওয়ালণ সংগ্রহ করেন এবং তাদের 
নিয়ে বিলাসব্যসনে উম্মন্ত হয়ে রাজকার্যে অবহেলা করেন । এমনাঁক তাঁর সময়ে রাজ্যের 
অমাত্য ও 'বদ্বান মণ্ডলশও এই 'বলাসিতার ম্লোতে মণন হন। 

মুঘল আমলেও নাচওয়ালণী ও কথক ন:ত্যের যে নতুন রূপ তার উল্লেখযোগা হমাণ 
পাওয়া যায় সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে ( ১৬৫৬-১৬০৫ খীঃ ) আবুল ফজল রাঁচিত 
“আইন-ই-আকবরণী” গ্রন্থে । এই গ্রন্থে নাটুয়া, সেজেতাল, কণ্তরখ, ভোগেলি গ্রভীতি 
নৃত্যসম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। দরবারের নাচের মধ্যে শুদ্ধ কথক নৃতোর 
আবয়াঁধক ও আন্তর রূপের আগুৃল পাঁরবত'ন ঘটলেও *বঞ্চব পদ্ধাতর অবশেষ তখনো 
তার মধ্যে বিদ্যমান ছিল । আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে বর্ণিত আছে £ 

“1100 4১01)819, 15 ও) 21066165101006176 6010565410৮ 006 0101),00006 
[01000100515 560 09100100-51119, 4৯960 00205150506 10017 087006]ঘ৯ 0001 
5105615 2190 10011 10051000610 210155 ( 150 [0129 01) [09110955915 00001 
[4020 800 10067), ৪00 05616 216 8190 (9 061)619 ৬/1)০ 51200 % ৬10) 
11517050 00101)65- 

এছাড়াও সাধারণ লোকের জনোও পেশাদার নটনটরা পথে পথে ঘুরে নাচ-গান 
করত । ঢাঢ প্রভাতি এই ধরনের নটচারণ সম্প্রদায়ের কথা “আইন-ই-আকবরী” গ্রন্থে 
পাওয়া যায়। সঙ্গীত ও নৃত্যের কিছ 'িছ; বিবরণ অল-বাদাওনী রচিত “মুদ্তেখব 
উৎতওয়ারগখণ শ্রন্থে পাওয়া যায় । ইনও সম্রাট আকবরের সমসামায়ক | সুলতান মুহম্মদ 
আদিল নত্যগণতে অসাধ।রণ পারদশণ ছিলেন এবং স্বয়ং তানসেন তাঁর কাছে শিক্ষা গ্রহণ 
করেছেন। তিনিও কথক নত্যপদ্ধাতিতে বিশেষ উৎসাহী ও দক্ষশিল্পণ ছিলেন। 
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মুসলমান আমল থেকেই এই নাচওয়ালগ সম্প্রদায় সারা দেশে ছাড়িয়ে পড়ে । 'বিভিশ্ন 
রাজনোতিক পাঁরবর্তনে এই সময়ে অনেক শিল্পীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাও ইতিহাসে 
পাওয়া যায়। আমণর, ওমরাহ, বিভিন্ন সামম্তরাজা ও জমিদারদের পজ্ঞপোষকতায় এই 
নাচওয়ালশ সম্প্রদায় সারা দেশে ছাঁড়য়ে পড়ে এবং এদের 'বাভন্ন সম্প্রদায় ভিন্ন অণ্চলে 
বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়। তৎকালখন সমাজে 'বাভল্ন দেশের সম্রাটদের অন্য দেশের 
রাজা ও আমারদের “নাচওয়ালশ” উপঢোকন দেবার প্রথাও ঠচ'লিত 'ছিল। 

শুধুমাত্র মুসলমান দরবারেই নয় 1হন্দুশাসকদের মধ্যেও এই নাচওয়ালপ সম্প্রদায়ের 
সমাদর ও প্রভাবের কথাও ইতিহাসে পাওয়। ঘায়। মারাঠা শাসক ছন্রপাতি শাহু (১৭০৭- 
২৯ খ্রশঃ ) 'বাভিল্ন অণ্ুলের সুন্দর নাচওয়াল প্রচুর অথ-বায়ে সংগ্রহ করে “নাচওয়াল”- 
মহল” গ্থাপন করেন । পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও € ১৭২০-৪০ খরঃ )-এর রাজত্বকালে 
ন্তানী” নামে এক স.ন্দরী নাচওয়ালশর জশবনে ও রাজ্যপাঁরিচালনার ক্ষেত্রেও অপ্রাতিহত 
প্রভাবের কথা ইতিহাসে পাওয়া যায় । 

পাঞ্জাব কেশরী রণাঁজৎ সংও এই নাচওয়ালপ সম্প্রদায়ের একজন বিশেষ অনরাগণ 
পৃন্ঠপোষক ছিলেন । তিনিও কাম্মীর, পারস্য, খোরাসান ও দেশের অন্যান্য অণুল 
থেকে দেড়শত সুন্দর নৃতাকুশলা নাচওয়ালশ সংগ্রহ করেন। তাঁর জণবন ও কারের 
মধ্যে এ শ্রেণশর স্তীলোকেদের তাঁর ওপর 'বিশেষ প্রভাবের কথা ইতিহাসে পাওয়া ষায়। 
লোটাস নামে এক নাচওয়ালণকে তিনি সাতখা'ন জায়গণর ও প্রচুর ধনসম্পত্তি দান করেন। 

এই সব দহ্টান্ত অনুসরণ করে দেশের বিভিন্ন অংশে ক্ষুদ্র ভূম্বামী ও সামন্ত- 
রাজগণও নাচওয়ালশ রাখতেন । রাজকরমচারী ও ধন? ব্)ক্তিদের মধ্যেও স্বভাবতই 
বিলাস ও প্রমোদের উপকরণ হিসাবে এই সম্প্রদায় তাদের পঞ্ঠপোষকতা অজ'ন করে। 
পরবতর্বকালে এইসব নাচওয়ালশরা ভারতের 'িভিন্ন অণ্চলে রমজানখ, মিরাশখ, বাঈ, 
ডোমনধ, খেলানশ, নারায়ালণ, মন্তানশ, ঝৃমারণী প্রভাতি সম্প্রদায়ে বিভন্ত হয়। 

মান্দর ও ধর্মান্ষ্ঠানের অঙ্গ থেকে দরবার ও প্রমোদবিলাসের উপকরণে পাঁরণত 
হওয়া-এই পাঁরবত“নের মধ্য দিয়েই মানবমনের মহৎ আনন্দের উপকরণ কিকাশ্রয়শ কথক 
নৃত্য দেহ-সর্ব্ব লালাবিলাসের উপকরণ হয়ে ওঠে । পূর্ববতাঁ শুদ্ধ কথক নৃত্যের 
শাস্ত্রীয় আঙ্গিক, করণ ও অঙ্গহার সমদ্ধ ভাবব্ান্তর সংক্ষতা, চার্‌তা ও রূপ কল্পনার 
রসরঞ্জনার পাঁরবর্তে পারসাঁয় প্রভাবে রূপান্তরিত কথক নতত্য পদ্ধাঁত শুধূমান্ত 
মনোবিনোদনের প্রকরণ হিসাবে এই নৃত্যের সৌন্দষপ্রসাবনগ রূপকে স্ছলরঞনা দ্বারা 
উত্তেজনা ও মনোরঞ্জক চমক সূষ্টির উপকরণে পরিণত করে। কথকনৃতোর গুণগত 
ও চারন্রগত পাঁরবর্তনের এই ইতিহাস 'বিচিত্র ও অনুধাবনযোগ্য। 

মান্দর থেকে দরবার-এই পাঁরক্রমায় কথকনত্য ম.সলমান সম্রাটদের পজ্ঠপোষকতায় 
দদল্লশ, আগ্রা ও লক্ষে7ী-এই িনাঁট কেদ্দ্রে ও 'হন্দুরাজাদের আন:কুল্যে রাজস্থানে প্রধান 
শিজ্পকলার্‌পে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অবশ্য এই দুইন্থানেই আড়ুম্বর ও বিলাসের 
প্রকরণর্‌পে প্রযুক্ত হওয়ার ফলে আঙ্গক ও প্রযোজনার ক্ষেত্রে সামানা প্রভেদ থাকলেও 
চরিত্গত পার্থক্য ছিল না। 

সাধারণভাবে কথক ন.ত্যধারায় লক্ষে? ও জয়পুর-এই ঘরানা প্রচলিত । উনবিংশ 
শাতাব্দপতে প্রখ্যাত কথক শি্পণ ঠাকুরপ্রসাদ লক্ষেটীতে অযোধ্যার শেষ গ্বাধশন নবাব 
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ওয়াজ? আলী শাহের দরবারে প্রধানশিজ্পণ রূপে যোগদান করেন। তখন থেকেই 
লক্ষেনী ঘরনার সচনা। অবশ্য অনেকের মতে ঠাকুরপ্রসাদের পিতা কথকাশজ্পী 
প্রকাশজণী নবাব আসফউদ্দৌলার দরবারে যোগ দিয়ে লক্ষে2ী ঘরানার সূত্রপাত করেম। 
এ*রা “রসধারণ” সম্প্রদায়ের কথক 'শিজ্পশ এবং রাজস্থান থেকে ( মতান্তরে এলাহাবাদ 
থেকে ) লক্ষেটীতে আসেন। 

নবাব ওয়াজদ আলশী শাহ নৃত্যগশতে বিশেষ অনুরাগশ ছিলেন। তিনি স্বয়ং 
ঠাকুরপ্রসাদের নিকট নৃত্যশিক্ষা গ্রহণ করেন এবং দরবারে নবাবের পাশেই ঠাকুরপ্রসাদের 
স্থান 'নাদন্ট হয়। ঠাকুরপ্রসাদ শৃধূমান্র একজন দক্ষশিল্পণ ছিলেন না, নাট্যশাস্ধে 
তার গভণর পাণ্ডিত্য 'ছিল। কঁথত আছে 'তাঁন নাট্যশাদ্মের একটি ভাষ্য রচনা করেন, 
দুভগিযবশতঃ তাঁর গৃহে আঁগ্নকাণ্ডে এই গ্রন্থটি ভস্মীভূত হয়। ঠাকুরপ্রসাদের তিনপুত 
_বিন্দাদিন, কালকাপ্রসাদ ও ভৈরবপ্রসাদ ৷ ঠাকুরপ্রসাদের ভ্রাতা দৃগপ্রিসাদও নবাব-এর 
দরবারে শিজ্পীরূপে যোগদান করেন । বিন্দাদন ও কালকাপ্রসাদ এই দ:ট নাম কথক 
নৃত্যের ইতিহাসে আবস্মরণণীয় । এরা দুজনেই নবাব ওয়াজদ আলা সাহের দরবারে 
নিযুত্ত ছিলেন । দই ভ্রাতাই দক্ষাশল্পধ ও নৃত্যশিক্ষক ছিলেন । বিদ্দাবন সকার 
ছিলেন এবং সঙ্গগতেও তাঁর অসামান্য দখল 'ছিল, কালকাপ্রসাদ 'ছলেন তালবাদ্যে 
আদ্বতীয় । এই দুই ভাই একল্লে আজশবন কথক নৃত্যের কাঁব্যক সুষমা, রূপকর্মের 
পুনরুজ্জীবন ও নতুন সাষ্টকর্মে গভগর নিষ্ঠা ও সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন । 

ন্দাদন 'ছলেন পরমবৈষফব । কাঁথিত আছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে ম্বগ্নে দশশন 
দিয়ে নটবর নতালগলা প্রচারের আদেশ দেন। কথক নতত্য-পদ্ধৃতিতে তিনি কয়েকটি 
নূতন আঙ্গিক সংযোজন করেন । নূত্ত প্রধান কথক নত্যধারায় বিদ্দাদিন ভজন, 
ঠুংার, দাদরা, কাবিতা প্রভাতি সহযোগে ভাবসমন্ধ নত্যাংশ সংযোজনা করেন । 

কথক নৃতাধারার উন্নতি ও প্রসারে নবাব ওয়াজ্দ আলী শাহের অবদানও 
অসাধান্য । নবাব সংকাব ছিলেন এবং সঙ্গীত ও নৃত্যে তাঁর অসামান্য দখল ছিল। 
তিন অত্যন্ত লাস ও আড়দ্বরাপ্রিয় ছিলেন। ছঘ্রমঞ্জিলে অনুষ্ঠানের জন্যে তিনি 
চারশত সুন্দরী নর্তকণ 'নিষুন্ত করেন। সেখানে দশদিন দশরান্র ধরে নৃত্যোৎসবের 
আয়োজন হত এবং সম্াপ্রুতে নবাব স্বয়ং অংশগ্রহণ করতেন । অনেকের মতে সঙ্গগতে 
ও নৃত্যে ঠুংার রীতির তি?নই প্রবর্তন করেন। কথক অননচ্ঠানের জন্যে তান অনেক 
সুললিত গণীতি রচনা করেন। তাঁর উৎসাহেই কথকনৃত্যে গজল ও ঠুংরণর প্রয়োগ 
হয়। এই শিল্পের প্রসারের জন্যে নবাব অজন্ত্র অর্থব্যয় করেছেন৷ ইংরাজ শাসকদের 
দ্বারা রাজ)চ্যুত হয়ে খন তিনি কলকাতায় আসেন, তখনও তাঁর বাৎসারক ভাতার 
একাঁট প্রধান অংশ তিনি এর জন্যে ব্যয় করতেন । এদিকে নবাব ওয়াজিদ আলণ শাহ 
1বলাসণ ও আমোদপ্রিয় ছিলেন, কিন্তু বিশ্দাদন ছিলেন ধমনি:রাগী বৈফব । এই দুই 
বিপরীত ধম প্রাতিভার সংযোগে কথক নৃত্য এক নতন রূপ পারগ্রহ করল । “রাধা- 
কৃষ্ণলশীলা” কাঁহনী অংশে ভাবাভিনয় যুস্ত হল, অবশ্য লাস্য ভাবযব্ত শংঙ্গার রসই প্রধান 
স্থান আঁধকার করল। আঙ্গক-এর জটিল নৈপুণ্যের থেকে রস ও ভাব সষ্টি এবং রঞ্জনা 
নবাবের 'প্রয় হওয়ায় লক্ষেনী ঘরানায় ভাবাভিনয় ক্রমশঃ একটি প্রধান অঙ্গ হয়ে ওঠে। 
ঠুংরী, দাদরা ও গজল সহযোগে কথক নূত্য পারবেশন এজন্যে অধিক জনীপ্রয় হয় । 
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বন্দাদন নিঃসম্তান ছিলেন। কালকাপ্রসাদের তিনপত্রঅচ্ছন মহারাজ, লচ্ছু 
মহারাজ ও শন্ত মহারাজ 'পিতৃব্য 'িন্দাঁদনের কাছে নৃতাশিক্ষা করেন এবং পরবতাঁকালে 
যশস্বশী শিজপীর্পে পরিচিত হন । কথক নৃত্যে বিদ্দাদন-এর পরে অচ্ছন মহারাজের 
অবদানই সবঠধিক স্বীকৃত । অচ্ছন মহারাজের পত্র 'বিরজু মহারাজ সাম্প্রাতক কালের 
অন্যতম শ্রেষ্ট শিজ্পশ । 

কেবলমান্র ভাবস্মহ্ধ নৃত্যাংশ রচনা করাই লক্ষেনী ঘরানার একমার বৈশিষ্টয নয়, 
ভাবাভিনয়ের নতুন পদ্ধাত সংষ্টি এই ঘরানার শ্রেষ্ঠ অবদান । লক্ষে ঘরানার 
নৃত্তাংশকেও অবহেলা করা হয়ান। 'বাভল্ন তোড়া, ট:করা প্রভৃতিও এর নত্তাংশে প্রয্ত 
হয়। লক্ষে? ঘরানায় পাখোয়াজ এর পারবে তালযন্ত্র রূপে তবঙল্গার প্রচলন হয়। 

জয়পুর ঘরানার প্রবর্তক ভানহজপ 'শবভভ্ত ছিলেন । কাঁথত আছে 'তাঁন এক 
সন্্যাসণর কাছে শিবতাগ্ডব নৃত্যশিক্ষা করেন । তাঁর পূত্র মালুজশী ও পো লাল:জশ ও 
কানজণীর মাধামে বংশপরম্পরায় শিবতাশ্ডব নৃত্যের এই ঘরানা প্রচলিত থাকে । 
কানজণ বন্দাবনে গিয়ে বৈষ্বধর্ম গ্রহণ করেন ও লাস্য ভাবযযন্ত “রাধাকৃফলশলা” নৃত্য 
রচনা করেন । জয়পুর ঘরানার শ্রেষ্ঠ 'শিজ্পণদের মধ্যে হারপ্রসাদ, দৃগপ্রিসাদ, শ্যামলাল, 
হমমানপ্রসাদ, জয়লাল, মোহনলাল, নারায়ণপ্রসাদ, সন্দরপ্রসাদ প্রভাতি উল্লেখযোগ্য । 
অবশা সন্দরপ্রসাদ জয়পুর ঘরনার ধারাবাহধ হলেও লক্ষে্ী-এ গুরু বিন্দাদিনের কাছে 
শিক্ষাগ্রহণ করেন । 

জয়পুর ঘরানা রাজদ্থানের রাজন্যবর্গের পঙ্ঠপোষকতায় প্রসার লাভ করে। কিল্ত 
একথা অনস্বীকার্য যে গুণগত বিচারে ও উৎকর্ষে লক্ষে ঘরানা অনেক সমৃদ্ধ । জয়পুর 
ঘরানায় আণঙ্গক সর্বস্ব জাঁটল তালগচ্ছ রচনার 'দকেই বোশ মনোযোগ 'দেওয়া হয় । 
স্বভাবতই ভাবাভিনয়কে প্রাধানা না দেওয়ার ফলে সজনশশীল নতন রূপকর্মের গাঁতি 
রুদ্ধ হয় । এর ফলে জযনপূর ঘরানার অনেক শিল্প লক্ষে7া ঘরানার প্রত মনোযোগণ 
হন। জয়পুর ঘরনার 'শিল্পণদের মধ্যে অসংযত জাবনযান্লা ও আরক ও মাদদদ্রব্যে 
আসান্তর ফলে এই ঘরানা বিশেষ দদরশাগ্রন্ত | 

অনেকে বেনারস ঘরানা বলে জানকধপ্রসাদ প্রবাভত কথক নতাধাবার উল্লেখ কব্নে 
কন্তু এই পদ্ধাঁতও লক্ষে7ী ঘরানার অনুরূপ লক্ষে ঘরানার িঞ্পশরাই কথক ন:া- 
জগতে অধিক খ্যাতিমান । এই প্রসঙ্গে একাঁট কথা মনে রাখা দরকার যে 'বাভিল ঘরানার 
নত্যশৈলশর এই যে পার্থক্য সেটা রুমশঃ কমে আসছে | কারণ এই দুই ঘরানার সমন্বয়ের 
সাধনায় অনেক শিল্প ও প্রতিষ্ঠান প্রতশ হয়েছেন । 

মধ্যগ্রদেশের রায়গড়ের রাজা পরমবৈষণব চক্রধর সিংয়ের নাম কথক নৃত্যের পুনর্‌- 
জীবন ও উৎকর্ষের ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয় । তিনি লক্ষে2ী ও জয়পুর এই দূই 
ঘরানারই সমন্বয়ের পম্ঠপোষধক 'ছিলেন। জয়লাল, অচ্ছন মহারাজ, মোহনগুসাদ, নারায়ণ- 
প্রসাদ, দুই ঘরানার এই প্রখ্যাত শিল্পীরা তাঁর রাজসভা অলগ্কৃত করেছেন । রাজা চক্রধর 
সিং স্বয়ং অত্যন্ত সংদক্ষ তবলা ও পাখোয়াজ বাদক ছিলেন । ভারতের 'বাভন্ন রা 
থেকে প্রখ্যাত যন্ত্র ও বাদকদের তিনি রায়গড়ে নিয়ে আসেন । পরমবৈষব এই রা 
প্রাসাদের প্রায় সকল কক্ষেই নত্য ও গগতের অন,শগলন হত। "তান গোপনে রা 
নৃত্যের অনুশীলন করত্বেন। কাঁথত আছে একাঁদন যখন জয়লাল ও অচ্ছন মহারাজ 
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বান গং সম্পকে" আলোচনা করছেন তখন তান আত্মীবস্মৃত হয়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে 
তাঁদের গাগরশভরণের একুশাটি ভঙ্গ” প্রদর্শন করেন । বিস্মিত ও মৃণ্ধ অচ্ছন মহারাজকে 
নটবর কৃষ্ণের অবতার বলে আলিঙ্গন করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন । শুধু কথক নৃত্যের 
ক্ষেত্রেই নয়, মার্গ সঙ্গীতের সকল ক্ষেন্রেই তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল । 

কথক নত্যানৃত্ঠানে শিজ্পর নিশি অনযায়ী সারেঙ্গদ ও তবলা বা পাখোয়াজ- 
বাদক প্রথমে সর সহযোগে লহরা বাদন করেন। এই রশীতি থেকেই তালাশ্রয়ী নৃত্ত- 
পদ্ধাতটি স্সম্ট হয়ে ওঠে । কথক নৃত্যে নৃত্তাংশ প্রধান । বহাাবাচত ছন্দপ্রয়োগে বিভিন্ন 
তালগ-চ্ড রচনা করে শোভাসম্পাদক রঞ্জনা স:ষ্টি করা নত্তাংশের প্রধান কাজ । সাধারণ- 
ভাবে এই ছন্দপ্রয়োগগ্লিকে “বোল” বলা হয়। 

নৃত্যসংগঠন ও প্রয়োগবৈচিন্রা অনুসারে কথক নত্যধারার নত্তাংশে এগলিকে 
সাধারণভাবে বারটি পধায়ে ভাগ করা হয়। গণেশবন্দনা, আমাডা, থাতা, নটবরণ, 
প্রমেল:, পারান, র্লমলয়, কাঁধতা, তোড়া, টুকরা, সঙ্গত ও পাধান-এই বারাঁটি প্ঁয়ে 
নৃত্তাংশ গঠিত হয় । 

ভারতশয় নৃত্যে রঙ্গাবঘহশাদন্তর জন্যে গণেশবন্দনা ও রঙ্গাধিদেবতাস্তৃতি অনষ্ঠান 
আরন্তের পৃবে আচরিত হয় | শাস্নমতে এই বন্দনা ও প্রার্থনা ব্যতীত যে ন:ত্য অনুষ্ঠিত 
হয় তাকে নীচনত্য বলে এবং এই নখচনত্য যারা দশন করে তারা বংশহঈন হয় ও 
তিযগ-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। কথক নতোও এই গণেশধন্দনা অনজ্ঠান শাস্মসয় 
রাত অনুসরণ করে অনুষ্ঠানের সূচনা করে। 

“আমাডা” শব্দটি পারসীয় ভাষা থেকে এসেছে । এর অথ হল প্রবেশ । অথাৎ এই 
পায়ে তালবাদ্য সমন্বয়ে নটবরী বোল সহযোগে 'শিল্পণর প্রাথামক অনুষ্ঠান । আমাডা 
অনুষ্ঠানের আগে দেহভাঙ্গর সুধম বিন্যাসকরণ পদ্ধাতিটিকে “থাতা” বলা হয় । এই 
অংশে শিল্প তালসহযোগে দষ্টি, গ্রণবা ও শিরকর্মের প্রয়োগে বিভিন্ত ভাঁঙ্গর সঙ্কেত 
সৃষ্টি করেন। 

ভগবান শ্লীকষ্ণকে “নতককুলচ.ড়ামাণি নটবর'র:পৈ কজপনা করা হয় । কথিত আছে 
কালসয়দমনের লয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন ন:ত্য করেন তখন তা, থেই ও তাং-এই ধর্নি- 
গুলির সি হয়। সেজন্যে পরবতাঁকালে কথক নৃত্যগুরুরা এই ধনিগূলি ও এই 
মূল ধ্াঁনসম্ভত ছন্দ স:ষ্ট করেন এবং এগীলকে 'নটবর' আখা দেন । 

পপরমেল্‌? শব্দের অর্থ বিভিন্ন ধনির মিলনে ছন্দসাষ্ট করা । এই অংশে ধবান- 
[শজ্পের দুটি প্রধান অঙ্গ ছন্দ ও সঙ্গীতের বৈচিত্রপূর্ণ মিলন ঘটেছে । বিভিন্ন আলযয্ত 
সহযোগে বিভিন্ন ধ্ানপ্রকৃতিকে বিচিত্র ভঙ্গগতে নত্য ও সঙ্গশতের মাধ্যমে তর্গিত করা 
হয়। 

পাখোয়াজ-এর সাহায্যে গান্তর্ধপূর্ণ যে ধ্নিসংগঠন তাকে পারান' বলে । ক্রমলয়, 
পায়ে িল্পণ বিল্বিত, মধ্য ও দ্রুত ভেদে তালবাদাসহযোগে পাদকর্মের কুশলণ প্রয়োগে 
চমক সাষ্টি করেন। এই অংশে শিম্পীর আপন সামর্থ ও কুশলতা অনুযায়শ দক্ষতা 
প্রদর্শনের সূযোগ আছে । এই অংশে বাঁধাধরা নৃত্যছক অতিক্রম করেও শিল্পপ স্বাধশীন- 
ভাবে নৈপতণ্য দেখাতে পারেন । 

'কাবিতা' পায়ে তালবাদ্যসহযোগে কাতার আবাতিতে সতকভাবে ও সূকৌশলে 
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যুগ্মধবানর প্রয়োগ করে ছন্দ ও ধবাঁনকে তরা্গত করা হয়। কাঁবতার ভাব 'বাঁভঙ্গ 
ভঙ্গ ও আভব্টান্তুর সাহাযো প্রকাশ করা হয় এবং পদদ্বয়ে তালরক্ষা করা হয়। 

“তোড়া” ও 'টুকরো' হচ্ছে বিভিন্ন তালগুচ্ছ সমন্বয়ে ছন্দের বৈচিত্র্য সৃষ্টিকারী 
নূত্তপদ্ধাত। 'বিভন্ল বোলের সঙ্গতরশীতিতে পাঁরবেশন করার পদ্ধাতিকে “সঙ্গীতা” বলে । 
সাধারণতঃ কথক নৃত্যে গীতি সঙ্গ তকে অনুসরণ করে। 

'পাধান' শব্দাট মূল সংস্কৃত শব্দ পাঠান থেকে উদ্ভূত । কথক অনুষ্ঠানে করতালি 
দিয়ে তাল নিদেশ করে বোল আব্াঁন্ত করার পদ্ধতিকে পাদান বলে । 

কথক নত্যধারায় নূত্তাংশই প্রধান, এর নত্যাংশ সহযোগণ সঙ্গশতের ধারা অনুযায়ী 
রচিত হয়েছে । ধুপদ, ধামার, কণর্তন, ভজন, ঠুংার, পরা, গজল প্রভৃতি 'বিভিন্ন ধারার 
সঙ্গীত সহযোগে নৃত্যাংশ রচিত হয়েছে এবং গীঁতিপদ্ধাত অনুযায়শ নামকরণ হয়েছে । 
স্বভাবতই নত্যাংশ ভাবাভিনয়যুন্ত সেজন্যে মাদ্রাও প্রযাস্ত হয়েছে । অবশ্য অন্যান্য 
শাস্নীয় নৃত্যধারার মতো কথক নৃত্যে 'বিভিন্ন হন্তের বাঁধাধরা নিয়ম নেই। 'শিলপণ 
অনেকক্ষেত্রেই অভিনয়ের উপযোগী হস্তপ্রয়োগ ভঙ্গণর সঙ্গে সামঞ্জসা রেখে স্বাধীনভাবে 
করতে পারেন। 

পুপদ, ধামার ও কধর্তন সহযোগেই কর্থক-এর নত্যাংশ রচনার প্রথা প্রথমে প্রচলিত 
ছিল | এছাড়া জয়দেবের গণীতগোবিন্দ, সুরদাস, তুলসাদাস, মীরাবাঈ, কবির প্রভাতির 
পদ ও ভজনের সহযোগেও কথক এর নৃতাংশ রচিত হয়েছে। 

মুসলমান দরবারে এসে যুন্ত হল ঠুংরশ, দাদরা ও গজল | রাধাকৃফলশলা কাণহনশ 
সহযোগে ভাবাভিনয় প্রধান নৃত্যাংশে গাগরী, পনঘট, যমুনাতট, কালীয়মদন প্রভাতি 
র্‌পায়িত হয়। নায়কাভেদ অন:যায়ী ভাবাভনয় কথক-এর ন:ত্যাংশে রূপায়িত হয় । 

কথক নত্যে মুসলমান আমলে ভাবাভনয়প্রধান বিভিন্ন নত্যাংশ রচিত হয় এবং 
নবাব ওয়াজদ আলণ শাহ ও বিন্দাঁদন শাস্নীয় অঙ্গহারগুলির সমধমণ 'বিভিন্ন ভঙ্গশ 
(গৎ) রচনা করেন । হিন্দু ও মুসলমান সংস্কীতির সমন্বয়ে রচিত এই ভাঁঙ্গগলির 
সম্পর্কে বিশদ তথ্য পাওয়া ষায় না, ভবে মিদন-অল-মাশুকণী, 'শাত-অল-মুবারক+ 
'নাজমল-অল হিন্দ প্রভাতি 'বিভিন্ন গ্রন্থে এই ভাঙ্গগুলির উল্লেখ পাওয়। ঘায়। পরখ, 
সালাম, ফারয়াদ, মুকুট, অপ্ল, মুদ্করাতি, মঃয়াদ্দব, ই।স্নু, ঘুংঘ১, মেহব্‌ব, নাজ, 
গমজা, আদা, কৃষ্কানাইয়া, গৎ, মেহব,ব, জাদু বাক প্রভাতি ভর্গগুলি হিন্দু মুসলিম 
সংস্কৃতির সমন্বয়ের স্বাক্ষর বহন করে । বহু ভঙ্গীতেই নামকরণে ও প্রদশনরপাতিতে 
ইসলামণর প্রভাব, আবার বিভিন্ন হস্ত ও অঙ্গসণ্টালনে শাম্তীয় মুদ্রা ও অঙ্গহারের সাদ'শ্যও 
চোখে পড়ে । 

তাণ্ডব ও লাস্য ভাবমন্ত কথক নৃত্যে সারেংগী, হারমোনিয়াম, তবলা, পাখোয়াজ, 
রবাব প্রভাতি যন্ত্র আবহসঙ্গীতে বাবহৃত হয়। বিভিন্ন সময়ে এই নৃত্যধারার পাঁরিবত'নের 
সঙ্গে সঙ্গে পোশাক ও অলঙ্কারেরও ঘটেছে । সাধারণভাবে উত্তর ভারতের দরবারণ পোশাক 
প্রচালিত। 

কথক ন্ত্যপদ্ধাতি সম্পকে দ:ট কথা মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন । প্রথমত কথক 
মূলত তালাশ্রয় নূত্য এবং দ্বিতীয়ত এই নৃতো শিপ্পীর বাঁধাধরা নতত্যছক আঁতিক্রম 
করে নৈপুণ্য প্রদর্শনের প্রায় অবাধ স্বাধীনতা আছে। একথাও মনে রাখা দরকার যে 
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কথক ন:ত্যধারা বর্তমানে যে রুপ ও রীতিতে প্রচলিত, এই নৃতোর প্রাচীন ধারার সঙ্গে 
তার গুণগত ও চ'রিন্রগত প্রভেদ ঘটেছে । 

কথক নতত্যপদ্ধাত ব্যালে ও নৃত্যনাট্য প্রযোজনায় 'বিভিন্ন ক্ষেত্রে (যেমন চারের 
প্রবেশ ও প্রস্থানের সময় ) নাটকীয় চমক স-ন্টি করার পক্ষে যথাযথ প্রযুন্ত হলে বিশেষ 
সাফল্যলাভ করতে পারে । এই নত্যুপদ্ধাঁত খন গত শতাব্দীতে পর্যন্ত সংস্কৃত হয়েছে 
( যা ভারতের আর কোনো মার্গনৃত্যধারায় হয়নি ) তখন বত'মানকালেও এই নতা- 
পদ্ধাতিতে সংস্কৃত ও প্রদর্শনরশীতিতে বাভন্ন পরীক্ষা 'িরধক্ষার অবকাশ আছে । 

সাম্প্রতিককালে কথক নৃতাধারার গবেষণা ও শিল্পকর্মে স্বর্তা শ্রীমতী মেনকার 
অবদান আবস্মরণীয় । ভারতের নতত্যাশিক্পীদের মধ্যে শ্রীমতী মেনকার মতো প্রকৃত 
িদুষী কলাবতণ মাহলা বিরল । ভারতণয় পদ্ধাঁততে পণঙ্গি ব্যালে প্রযোজনার ক্ষেত্রে 
[তিনি অনাতম পাঁথকৃৎ। ১৮১৯ খশস্টাব্দে বারশালের এক কুলশন ব্রাহ্মণ পাঁরবারে তাঁর 
জন্ম। লরেটোতে শিক্ষা লাভ করার পর তান ইংলণ্ডে শিক্ষান্রহণের জন্যে যান, 
এবং বেহালাবাদনে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়ে বৃত্তলাভ করেন । এই সময়ে 
ভারতীয় নৃত্যের গভীরতা তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। সশতারাম মিশ্র, গুরু 
করুণাকর মেনন, নবকুমার সিং, কৃষ্ণ কুট্রি, রামনারায়ণ মিশ্র, বিপিন সিং, দময়ম্তখ, 
[িরীণ ভাজিফদার প্রভৃতির সহযোগে তিনি নত্যসন্পদায় গড়ে তোলেন এবং 
ইউরোপ ও এশিয়ার 'বাভন্ন দেশে ভারতাঁয় নৃত্য প্রদর্শন করেন । শ্রীমতী আনা পাভলোভা 
মেনকার নতের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। শ্রীআনন্দ কুমারদ্বামণর সহযোগিতায় 
কথক নত সম্পকে তাঁর মূল্যবান গবেষণা জাতির সম্পদ । ১৯৪৭ খশস্টাব্দে শ্রীমতশ 
মেনকা পরলোক গমন করেন। বর্তমান 'বিস্মতপ্রায় এই বিরল মহিলাশিজ্পশর 
গবেষণ। ও গ্রযোজত শিম্পকলা সম্পকে" অনুশীলন 'বিশেষ প্রয়োজন ৷ 

বর্তমানে কথক নত্যধারার লক্ষেনী ঘরানার উত্তরসাধকের মধ্যে শ্রীবিরজু মহারাজের 
অবদান সবাঁপেক্ষা উল্লেখযোগ্য । মাত্র দশ বছর বয়সে পিতা প্রখ্যাত শিজ্পণ অচ্ছন মহা- 
রাজের মততুযুর পর তান লচ্ছু মহারাজ ও শম্ভু মহারাজের 'িনকট 'নৃত্যাশক্ষা গ্রহণ 
করেন । শৈশবেই তাললয়ে তার অপু দক্ষতা প্রকাশ পায় । পরবতশকালে তান তবলা 
ও পাখোয়াজ বাদনে বিশেষ নৈপুণ্য অন করেন। 'বিভিন্ন নত্যাংশে তালবোচন্র্ 
সৃশ্টিতে তাঁর সমতুল্য শিল্প 'বরল ৷ কথক নত্যপদ্ধৃতিতে পূণাঙ্গ ব্যালে রচনা করার 
প্রয়াসে গত কয়েক বছর ধরে তান আত্মনিয়োগ করেছেন । তাঁর প্রযোজত “মালতা 
মাধব”, 'কুমারসন্তব”, “ফাগলশলা”, গোবধনলীলা ও নবাব ওয়াজদ আলি শাহের 
স্মাতিতে 'অযোধ্যার নবাব' প্রভীতি 'বশেষ উল্লেখযোগ্য । বিন্দাদিন মহারাজ ও অচ্ছন 
মহারাজের সার্থক উত্তরসাধক 'বিরজু মহারাজ বত মানে দিলশতে কলাকেন্দ্রে প্রযোজনা ও 
অধ্যাপনায় ব্রতগ আছেন । 

সাম্প্রীতককালে কথক 'শজ্পশদের মধ্যে গোপণকৃষ্ণ, শ্রীমতণ 'স্তারা, দময়ম্তশ যোশধ, 
রামগোপাল, শোহনলাল, শ্রীমতী বেলা অর্ণব, বন্দনা সেন, চিত্রেশ দাস প্রভৃতি 


উল্লেখযোগ্য । 


০৯ 


লোকন্ৃত্য 


সৃষ্টির প্রথম প্রভাত থেকেই আঁদম জশবনে প্রকাতির উন্মুস্ত প্রাঙ্গণে িশবছন্দের চাণ্চল্যে, 
জীবনছন্দের স্বতস্ফৃত* আবেগে কখনও শিকারের উন্মাদনা জাগাতে, কখনও বা 
অপদেবতাকে তুষ্ট করতে উৎপ্লাবনপত্ণ সহজ আনন্দে মানুষ দলগতভাবে রচনা করেছে 
নৃত্যছশ্দ | *বাপদসগ্কুল আরণ্যক পাঁরিবেশে প্রথম পযায়ে নত্যভাঙ্গ ছিল হিংনর, 
আক্লমণাত্মক ও আত্মরক্ষার উৎ্প্লাবনে পূর্ণ । সমতল ভূমিতে নেমে এসে সেই মানষ 
যখন ঘর বাঁধল, 'শিখল চাষ আবাদ, তখন সঙ্ঘবদ্ধ হল, সমাজবদ্ধ হল।. নৃত্যছন্দের 
আবয়াবক ও আন্তব রূপেনও এল পাঁরিবর্তন ; নতুন সামাজিক পাঁরবেশে জাীবনচযার 
অঙ্গরপে মধৃর, বালম্ঠ ও সরল ভাঙ্গতে এল লোকনত্য। 

লোকন-ত্য এই সংহত সমাজের সৃষ্টি । অনেকে আদম নত্য (610170161৮5 105005) 
ও লোকনত্য (7০1 7)77০)-কে একই পর্যায়ে ফেলেন । কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্ত । 
আদম সমাজ থেকে উন্নত ও অগ্রসর সমাজ অথাৎ যে সমাজে বিশেষ গোত্গণ ও 
সস্প্রদায়ের সমষ্টিগত আচার আচরণ, সংস্কার, অনুষ্ঠান, রীতিনীতি ও জখবন আভিব্যান্ত 
[িবশেষ বোশষ্ট্য প্রকাশ করে, লোকন.ত' সেই সংহত, উন্নত সমাজের স:ন্টি। 

আদিম সমাজে নৃত্যের জন্ম হয়েছে ব্যবহাণরক প্রয়োজনের প্রেরণায় । কিন্তু সামাজিক 
অগ্রগ্গাতর সঙ্গে সঙ্গে সংহত সমাজে মানের বৃদ্ধি ও চেতনা যেমন দশপ্তু হয়েছে তেমান 
আবার সামাঁজক সম্বন্ধগুলির মধ্যে জটিলতা বদ্ধি পেয়েছে । তার ফলেই প্রত্যেক 
দশলপর্পই স্বতন্ত্র ও 'বাশহ্ট চাঁরত্র অজ্ন করেছে । জন্ম নিয়েছে আদিম নৃত্য 
থেকে লোকনত্য | 

লোকনত্যে আদিমনৃত্যের ব্যবহারিক তাৎপয পঃরোপরি বজায় না থাকলেও 
আবেগ প্রকাশের ধারা অবিকল অক্ষর থেকে গেছে । আদম নতোর প্রত্যঙ্ষ 
ব্যবহাঁরক রুপাঁট ক্মশ$ লোকনৃত্যে এসে প্রতীকধমস হয়েছে । বিভিন্ন সামাজিক 
অনুষ্ঠানমূলক লোকনৃত্যের মধ্যে আদিম আচার অনুষ্ঠানের পুভাব অনেক ক্ষেত্রেই 
[বদ্যমান, 'কিম্তু সংযত সমাজের দঢাভান্তর জন্য তার মধ্যে লৌকিক উপকরণের ক্লমশঃ 
আরবিভাব ঘটেছে । এককথায় বলা যেতে পারে সংহত সমাজে সমশ্টিগত প্রচেষ্টায় 
জশবনছন্দের রুপস্্টশান্তর স্বতদ্ফর্ত অবারিত প্রকাশ হচ্ছে লোকনৃত্য । পরে অণ্চল 
ও রূচিভেদে এল বৈচিত্র্য, সুঞ্টি হল লোকনৃত্যের বিভন্ন ধারা । 

লোকনত্য সামাগ্রক সমাজের সাঁ্ট। কারণ সংহত সমাজের সকল সামাজিক 
অন:ষ্ঠান ও উৎসবই দলগতভাবে পালন করা হয় | সৃতরাং সাধারণভাবে লোকনৃত্যকে 
৫০011606156 0765৪000046 0০ 01৮” এই সংজ্ঞা দেওয়া হয় ৷ যাঁদও লাধারণভাবে 
লোকনৃত্যে ব্যাস্তপ্রাতভা অম্বীকৃত তবুও অনেকে বলেন ইহা ব্যক্তিচেতনার কোনো 
স্বাক্ষর বহন করে না এ কথা সবাধশে ঠিক নয়, তবু ব্যান্তচেতনা সম্প্রদায়গত সষ্টির 


মাধ্যমে পারপূর্ণতা লাভ করে । 
শাস্ত্রীয় নৃত্যধারা উন্নত সভ্যতার সাষ্টি । লোকনুতের আক রংপাম্তাঁরত ও 


০৭ 


শোঁধিত হয়ে উচ্চাঙ্গ শাস্তীয় নত্োর উদ্ভব হয়েছে । শাঙ্গ'দেবএর মতানুসারে আহার্ষা 
ভিনয় বজিতি আগঁঙ্গক, বাচিক ও সাত্বঁক আভনয়ষ-্ত ভাবের আভিব্যগ্রক নতনকে “মার্শ” 
বা শাম্নীয় নৃত্য বলা হন । এবং আঁঙ্গক, বাচিক, সাত্তুক ও আহার্য-এই চতুিধ 
অভিনয় বাঁজত গান্রবিক্ষেপকে দেশি (67) নত্ত বলে । অবশ্য প্রচলিত অনেক 
লোকনত্যের ক্ষেত্রেই এই সংজ্ঞা গুযোজ্য নয় । 

লোকন-ত্য ও শাস্তীয় নৃতোর পার্থক্য সম্পকে ৭501২709005 07717” গ্রন্থের 


ভুমিকায় সুন্দর আলোচনা আছে £ 
৮1176 01007620069 150০600011২ 09170100270 01858107] 091701)69 ০1 


ড/1)101) 6১2 00100706115 0)610010501069 15 17196150060: 87100006. 17111051515 
10 06111951266 866] 86 716150% 10 0১০ 0911 071700.71706 ৮৪] ৪%15161)06 
01076 09006 2৩ 80601186 )09119086100 001 15 0101953 16129 11)9 116750115 ০0৫ 
67০ 08002, 0 80101670069 10 (09 05112] 52756 0 006 ঠ611005 15 170101150, 
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87 ৮১০৩ 5100061, ৪0015556256 5710 1১10) 115 50165560. 1615 
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1শল্পাবষয়ে নষ্টা যখন আশ্মসচেতন হন তখনই উচ্চতর শিল্পের সদ্টি হয় এবং 
যখনই নৃত্যে এই আত্মসচেতনতা আসে তখনই তা লোকনৃত্যের গণ্ডী আতিরুম করে 
শাস্ত্র নৃত্যে পাঁরণত হয় । শাম্বীয় নৃত্যধারায় সেজন্যে বান্তি প্রতিভার অবদানই আধক 
স্বীকৃত । সচেতন মনের প্রথাপূষ্ট রুচি রুপায়ণ ধারা বিভিন্ন শাস্বীয় নৃত্যের আগঙ্গক, 
র-পবন্ধ ও প্রয়োগরণাীতিতে সেজনো সুস্পম্টভাবে প্রাতিফলিত হয় । অবশ্য এই সকল 
শাম্ত্ুধয় নৃতাই 'বাভন্ন আঁদবাসা, প্রান্তিক উপজাতি ও বিভিন্ন অণ্লে প্রচলিত 
লোকন:ত্যকে 'ভীন্ত করেই রচিত হয়েছে । এই প্রসঙ্গে আর-একটি কথাও মনে রাখতে 
হবে যে পরবতশকালে শাস্ধীয় নৃত্যের আঙ্গিকে পুষ্ট ও অলংকৃত হয়েও অনেক লোক- 
নতোর রূপবন্ধ ও নত্যুকন্পনা রচিত হয়েছে । কারণ লোকনত্য সরুয় প্রাণশান্তর 
আধকারগ । 

উন্নত সভ্যতর সমাজে রূপাম্তাঁরিত ও সমৃদ্ধ আক্গিকপুষ্ট হলেও এর স্বতস্ফর্ততা ও 
পসৌন্দয' দলগত অনুষ্ঠানে গোষ্টজাীবনের কেন্দ্ুগত ভাবটিকে অক্ষূপ্ন রাখে । লোক- 
সঙ্গত সম্পকে এই উীস্তীট লোকনতত্য সম্পর্কেও বিশেষ প্রযোজ্য ঃ 
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০৩ 


প্রত্যেক জাত ও গোষ্ঠণজীবনের মধ্যে দেখা যায় যে স্মরণাতশত কাল থেকেই 
প;রুষান:ক্রমে তাদের মধ্যে লোকনত্যের বিভিন্ন ধারা চলে আসছে। ঠিক কোন: সময় 
এগুলির উৎপাঁত্ত বা কারা এর ম্রষ্টা সঠিকভাবে তা নির্ণয় করার কোনো উপায় নেই। 
এগুলি যুগ যুগ ধরে সংশ্লিষ্ট জনসমাণ্টর যৌথ উত্তরাধিকার রূপে প্রবহমান এবং 
সমাজের সমবেত সূহ্টি রূপে বিবেচিত । অবশ্য বিভিন্ন সময়ে নব নব আঁঙ্গক ও রূপ- 
কর্মে সমদ্ধ হয়ে এই সকল লোকনৃত্যের অনেক ধারাই নবপল্লবে সুশোভিত হয়ে 
উঠেছে । 

আবহমানকাল প্রচলিত লোকনত্যের এই প্রবাহই দেশের শাস্ণেয় নতাবলার মূল 
উৎস । অবশ্য শাস্তীয় নতাধারায় লোকন:ত্যের পূণ প্রকাশ পম্তবপর নয়, সেজন্যে এর 
আঁলগিক সম্পূর্ণ পরিঝার্তিত ও শোধত রুপ ধারণ করে । 

শুধুমাত্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন অণ্ুলে প্রচলিত লোকনত্যধারায় নয়, পথবণর 
বাভি্ন অংশে প্রচলিত লোকসঙ্গীত ও লোকন:ত্যের মধ্য অনেক সময় 'বিদ্মিয়কর সাদশ্য 
পাঁরলাক্ষিত হয় । অনেক ক্ষেত্রে এই সব জনসমাণ্টর পরস্পরের মধ্যে প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ 
অতশত যোগাযোগের সত্তর পাওয়া যায় । িম্তু বহুক্ষেত্রে এই সংযোগ না ঘটলেও 
সাদৃশ্য চোখে পড়ে । এ বিষয়ে গবেষকদের মত এই যে অনুরূপ সামাঁজক ও প্রাকৃতিক 
পাঁরবেশে মানবমন একইভাবে চিন্তা করে ও শিল্পসংষ্টি করে ; পণথবধর 'বাভল্ন অংশে 
লোকনত্য ও লোকসংস্কৃতির বিস্ময়কর সাদশোরর এও অন্যতম কারণ । 

লোকনত্যের মধো। ধমায় ধারণা, কাব্যময় কল্পনা, আঁতপ্রাকতে 'িবি*বাসের মূলে 
আদিম মানুষের ইচ্ছাপপণের আকাংক্ষা, ব্যবহারিক প্রয়োজন প্রীতির ভূমিকা স্পন্ট 
প্রতিফলিত । একথা সতা যে বিভিন্ন দেশের মানবগোচ্ঠী সমাজ বিকাশের প্রক্রিয়ার 
অনুরূপ ভ্তরগুলির মধাঁদিয়ে অগ্রসর হয় বলেই লোকনত্যে এখনও আ'দমধুগে প্রচলিত 
প্রথা ও সংস্কারের অবশেষ দেখতে পাওয়া যায় । বিশেষ করে উপজাতির লোকন[ত্যের 
মধ্যে এই লক্ষণ অত্যন্ত স্পচ্ট। 

লোকনৃতোর মধ্যে পরাতন ব।গের অবশেষ খুজে পাওয়া যায় একথা সত্য, িম্তু এ 
শুধুমান্র পৃরাতনের প্রতিচ্ছবি নয় । চলমান জীবনের ছন্দে সমসাময়িক সমাজজগবন ও 
ইতিহাসের প্রবাহ লোকমানসের আঁভজ্ঞতায় পূণ্ট হয়ে লোকনত্যে শিল্পায়িত হয়েছে । 
দু$থের বিষয় আমাদের দেশে বাভন্ন লোকনৃত্যের পুনরুজ্জীবনের কিছ প্রয়াস সৃচিত 
হলেও এ বিষয়ে অধ্যয়ন, গবেষণা ও তত্ুগত বিশ্লেষণের দিকে 'বশেষ দদ্টি দেওয়া 
হয় নি। কারণ লোকনত্যের ধারা শদুধূমান্র স্মৃতিচারণ বা সংগ্রহশালার বিষয় নয় ; এই 
দশজপকলা অতশখতেও যেমন সমাজজীীবনের আশা আকাকঙ্ক্ষাকে ব্যস্ত করেছে, তেমনই 
উপ্যুন্ত অনুশশলনে ও লালনে মহাভবিষ্যৎ রচনার ভূমিকাও গ্রহণ করতে সক্ষম । 

ভারতণয় গ্রামীণ লোকনৃত্যের শিক্ষাপদ্ধাতর সঙ্গে কি নিবিড় সংযোগ ছিল শ্রদ্ধেয় 
শ!দতদেব ঘোষ আত সংম্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন £ 

ভারতীয় গ্রামশণ-নৃত্যের মধ্যে প্রধান ও সবচেয়ে বোশ প্রচলিত হলো দলবদ্ধ 
সামাজিক নৃতা। মানুষ চায় জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে, তেমনি মানুষের সমষ্টি 
যে সমাজ সেও চায় নিজেকে সুন্দর করে প্রকাশ করতে । সমাজের সন্দর হওয়ার অর্থ 
হলো 'বাভন্ন প্রকীতর মানষের মধ্যে একটা সামজজস্যের সযাণ্ট করা, নানা বিপরাঁতগামী 
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মনোব্ঠা্তকে একটি ছন্দোময় শহ্খলার মধ্যে গ্রথিত করা । একত্রে এক গ্রামে বাস করতঠৈ 
হলেও মানুষকে অনেক রকম নিয়মের মধ্যে চলতে হয় । এমন ক গ্রামের বাসস্থানগ.ীলকে, 
চলাফেরার রান্ত।ঘটকে এমনভাবে সাজাতে হয় যেন সমগ্র গ্রাম্য-রচনার মধ্যে একটা ছন্দ 
থাকে । কোথাও যেন বিরোধ না দেখা যায় কোন দিক থেকে । সমাজের এ বস্তুর মধ্যে 
এঁক্য রচনার প্রধান ও সংম্দর উপায় হোলো নূত্যগ্তবাদ্য। সেই জনোই সামাজিক নাচ 
হোল সমাজকে সৌন্দর্য মণ্ডিত করার একাঁটি প্রধান অবলম্বন । সামাজিক নৃত্যের এই 
হোল প্রকৃত উদ্দেশ্য । ভারতের পল্লশগ্রামে এর কাজ আলে সার্থক হয়ে মানব সমাজের 
কল্যাণকে পাঁরস্ফ;ট করেছে । 

লোকনতোর এই ভূমিকা অবশ্য ইংরাজশাসনের নতুন সামাজিক, অথণনোৌতিক ও 
সাংস্কৃতিক পারবেশে কমশঃ সঙকখর্ণ ও অবলযাপ্তর পথে অগ্রসর হল। কারণ উনবিংশ 
শতকের নবজাগৃতির প্রেরণা মূলতঃ ইউরোপ থেকে এসেছে ; গ্রামীণ জীবনের ভাব- 
চৈতন্যের সঙ্গে তার যোগ ছিল না। স্বভাবতই গ্রামগ্ল এই নতুন সংদ্কৃতির সঙ্গে 
পাঁরাচত হল না এবং তার ফলে নগন ও গ্রামজীবনের সংদ্কৃতির কোনো যোগ বজায় রইল 
না। ভারতের লোকনৃত্যের ঝাঁলম্ঠ মাধূর্য, সহজ ভাবূকতা, শ্যামদ্নগধ পরিপর্ণ 
প্রাণময়তার উৎস কৃষানভর পল্লশীজীবনে ৷ এই কু্গানভ'র জনসাধারণের কাছে নগর- 
কেন্দ্রিক নতুন শ্রেণীর বস্তবাচ্ছিল্ল নিরবয়ব মননশীল শিঞ্প€চেত্টার নোনো সেতুবদ্ধ 
গড়ে উঠল না । ফলে স্বভাবতই গ্রামীণ লোকনৃতাধারার নতুন সংঘ্টির সন্তাবনা ব্যাহত 
হল । 

লোকনৃত্যেব পুনর্জীবনের নামে শহরে 'বাভন্ন নৃত্য সম্প্রদায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
যা পাঁরবেশন করেন তা লোকনৃত্যের বিকীতি ছাড়া আর 'কিছ.ই নয়। লোকনৃত্যের 
মৌলিক বোশিষ্ট্য, আণিক স্বকীয়তার দিকে দুম্টি না রেখে আধুনিক মনের উপযোগী 
বাহরঙ্গ আঙ্গিক সমৃদ্ধ এই তথাকাঁথত লোকনত্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যান্ত্রিক, কৃত্পিম ও 
স্বতস্ফত'তাবঁজত। ফিল্মে, মণ্ে লোকনত্যের বলিষ্ঠ উৎপ্লাবন ও সোন্দ্যকে 
মনোরঞ্জনের প্রকরণ রূপে প্রয়োগ করতে গিয়ে ৩ অনেক ক্ষেত্রেই শালশনতার লশমা 
আতরুম করে রসাঁবকাতির নিদর্শন হয়ে উঠেছে । 

লোকনতত্য ও সঙ্গীতের প্রাতি অনুরাগ বৈজ্ঞানিক দৃণ্টিভা্গ দ্বারা নিয়ীন্ত্রত না হওয়ার 
জন্যে বহ্‌ কৃত্িম ও হাস্যকর প্রচেষ্টার নিদশ'ন পাওয়া যাচ্ছে । সামগ্রাতিক কালে 
লোকসঙ্গদতে 'হারমোনাইজেশন' বা স্বরসঙ্গীতির যৌথ প্রয়েগের অত্যচারে ও লোকনত্যে 
স্বতস্ফৃত'তার পাঁরবর্তে আধ্মীনক রুপবদ্ধ ও কল্পিত নৃতছক রচনা করে বৈচিত্র্য 
আনার যে অপপ্রয়াস স:চিত হয়েছে তা সত)ই বেদনাদায়ক । 

[কনতোর পুনরুজ্জীবন বা তার সম্পর্কে গবেষণা করতে গেলে প্রথমেই একাঁট 
কথা মনে রাখা দরকার । শুধূমান্র তত্তীনভরতা থেকে লোকসংস্কুতিচচা সম্ভবপর নয়, 
তার জন্যে তথ্যানভ'রতাও বিশেষ প্রয়োজনশয় । প্রচলিত লোকনৃত্যের ধারা সম্পকে" 
অনুশপলন করতে গেলে প্রথমেই সংশ্লিষ্ট গোচ্টী বা সমাজজীবনের ধারাটিকে বুঝতে 
হবে; প্রচলিত সংস্কার, প্রথা ও সামাজিক ও ধর্মীয় অনজ্ঠানগুলির ভূমিকা বিশ্লেষণ করে 
দেখতে হবে, তা না হলে লোকনৃত্যের মৌলিক শদ্ধরূপ খুজে পাওয়া যাবে না। 

স্বদেশ ও সংস্কীতর বিশিষ্ট ভাবধারাকে বাঁচিরে রাখতে হলে জাতায় সংহতি রচনার 
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শ্রেষ্ঠতম মাধাম লোকনৃতা ও লোকসঙ্গীত-এর নতুন ভূমিকা রচনা করা একান্ত প্রয়োজন । 
জাতির শতকরা নব্বই জন গ্রামের আধবাসশ কাজেই বৃহত্তর শান্ত সেখানেই সংহত। সেই 
শন্তিকে জাঁতগঠন ও বিভিন্ন সণ্টিমূলক প্রয়াসে উদ্বোধিত করার প্রধান মাধ্যমই হচ্ছে 
লোকনত্য ও লোকসঙ্গীত ৷ কাজেই শুধুমাত্র জাতির এতহ্য ও সংস্কৃতির পুরাতন 
মূল্যবোধগহীলর পুনরাবিষ্কারের জন্যে নয়, জাতির ভাবষ্য রচনার জন্যেও লোকনৃত্যের 
প্রসার ও নবমূল্যায়ন একান্ত প্রয়োজন । 

সাধারণভাবে লোকন-ত্যকে প্রধান তিনাঁট পধাঁয়ে ভাগ করা যায়। ১. বাভল্ন ধমশয় 
ও সামাজক অন্ষ্ঠানে পালনশয় গেজ্ঠীনত্য ২. বংশগত ধারাবাহ 'বাভন্ন পাঁরবার বা 
সম্প্রদায়ের নৃত্য-যা জন্ম, বিখাহ প্রভীতি অনজ্গানে পারবোশত হয় ৩. উপজাতপয় জন- 
সমষ্টি লোকনতত্য যা প্রাচীন জাদতধন্ত্রত প্রথাপ্ট । প্রয়োগ অনুযায়ী অবশ্য লোকনত্য 
আধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধরায় ও সামাজিক উৎসবে লোকধমী স্বতন্ফূ্ত গোম্ঠনত্য । তবে 
[কিছু কিছ: ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ শাদ্ৰীর় আ্গকে পুষ্ট নাট্যধম লোকনত। দেখা যায় । 

বারো মাসে তের পার্বণের দেশ বাংলা দেশেও লোকনত্যের বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। 
সম্প্রদায়গত লোকনতোর মধ্যে বাউল নাচ ও ্রিনাথের নাচ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বিভিন্ন 
ধর্মের সাধনরীতির সমন্বয়ে সপ্তুদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উদ্ভূত এই বাউল সম্প্রদায়ের 
নৃত্য শান্ত মধুর রসের দ্যোতনায় ভাবরূপায়ণের অপ্‌ব নিদশ'ন। বাউল সং্প্রদায়ের 
নৃত্য লোকনত্যের অঙ্গীভূত হলেও এর বিনিয়োগ ও প্রয়োগ পদ্ধাঁতিতে উচ্চাঙ্গ নৃত্যের 
রীতি-পদ্ধাত অনুসৃত হয় । বাউল নৃত্যেও উচ্চাঙ্গ নৃত্যের মতো নৃত্য ও নূত্ত এই দুই- 
এরই প্রয়োগ আছে । গানের সঙ্গে ভাবরূপায়ণের সময় নত্যাংশ ও গানের বিরাঁতিতে 
একতারা বা দোতারা সহযোগে নৃত্তাংশের প্রয়োগ হয় । দেহতত্, গুরুবাদ, সাধন রহস্য 
প্রভৃতি বিষয়ক গানের অন্তনি'হিত ভাবকে প্রকাশ করার জন্যে বাউল নৃত্যে যেসব 
অঙ্গাঁভনয় প্রযংস্ত হয় তার মধ্যে শাম্তরীয় নৃত্যের পাদকর্ম, শিরক, গ্রবাভেদ, আঁক্ষকম' 
ও 'বাঁভন্ন গাঁতি ও ভ্রমরীর সাদশ্য দেখা যায়। 

ধমনিঃসরণের অঙ্গবৃূপে অনন্ত লোকনৃত্যের মধ্যে গাজন বিশেষ উল্লেখযোগ) | 
সাধারণত চৈন্রমাসে গাজন উৎসব অনশশ্ঠিত হয় । দেহহত্ব গজনের দেবতা শিব । বাল্ব 
দেবদেবীদের বেশে নৃত্য, সং-এর নাচ, মুখোস নাচ, দশাবতার, কালীকাচ, তামাশামূলক 
ঘোড়া নাচ, বুড়াবুড়ীর নাচ, পর নাচ প্রভাতিও অনুষ্ঠিত হয়। এই সব নাচের 
অধিকাংশেরই নৃত্যছকের কোনো বাঁধাধরা রূপ নেই । ঢাকের বাজনার সঙ্গে এই নাচে 
উৎপ্লাবনেরই প্রধান্/ । অবশ্য কালীকাচ নৃত্যে শাস্ত্রীয় নৃত্য আঙ্গিকের কিছু প্রভাব 
পারলক্ষিত হয় । গন্তশরা উৎসবেও নাচগানের মাধ্যমে শিবের বন্দনা করা হয়। ?শবকে 
উপলক্ষ করে নিজেদের সৃখদঞখ জানাবার ছলে সারা বছরের অনায় আবিচারের বিরুদ্ধে 
শ্লেষাত্মক সমালোচনা নাচ-গানের মাধ্যমে পাঁরবেশন করা হয়। গঞগ্তীরা উৎসবে মুখোস 
নৃত্য অত/ন্ত আকর্ষণীর, সমগ্র মালদহ জেলায় গন্ভীরা অনজ্ঠান বিশেষ জনপ্রিয় । 

'আলকাপ' গান ও নাচে গন্তীরার মতো শ্লেষ ও ব্যঙ্গের মাধ্যমে সামাজক দুনগতির 
সমালোচনা করা হয়। অবশ্য আলকাপের ব্যখ্যান ও প্রয়োগ-পদ্ধতি হুল ও অনেবক্ষেএ্র 
শালশনতাবজত | আলকাপে মুখোস নাচের প্রচলন নেই । 

দশাবতার নৃত্য সাধারণতঃ ম্বাভাবক বেশভূষা পরেই অনন্ধুত হয়। দশাবতার 
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গানের সঙ্গে নত্যনাট্ের আকারে অনষ্ঠত এই নাচেও ক [ছু শাস্নখ্য় ও তান্্রক 
মুদ্রা ও করণের প্রয়োগ দেখা যায়। 

এইসব লোকনৃত্যে ধম'মত, রাজনশীতি, সমাজনখাঁতর অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায়। 
উৎসবের দেবতা শিব অথচ গন্তীরা, আলকাপ প্ররভীতিতে মুসলমান 1শল্পীরাও অংশগ্রহণ 
করে। সংলাপে, গানে, আঁভনয়ে, নাচে, নানাভঙ্গীতে লোকন[ত্যের বালিষ্ঠ ব্যঞ্জনা মূর্ত 
হয়ে ওঠে । বিভিন্ন সামাজিক ও ধমঁয় উৎসবগলকে কেন্দ্র করে কাঁলিকাপাতারণ, 
ধাইচণ্ডীর নৃত্য, গৃধনীবিশাল নৃত্য, শবখেলা নৃত্য, রাবণকাটানৃত্য প্রভীতি বহ? বিচিন্ত 
লোকনত্য 'বাভিন্ন অণ্ুলে প্রচলিত। 

বীর, রৌদ্রুরসাত্মক রণনূতোর ধারাও লোকনৃত্যের একটি প্রধান অঙ্গ । ঢালিনতত্য, 
রায়ষে'শে, পাইকান প্রভৃতি নৃত্য শান্ডচ5'রি মাধ্যম ও প্রদশনীর অঙ্গরূপে প্রচলিত 'ছিল। 
মাথায় লাল কাপড়, পণ্নে মালকোঁচা, হাতে ঢাল ও বল্লম নিয়ে ঢালশ নাচে তিন জনকে 
নিয়ে দল গঠন করা হয় । দুই দলে প্রদশনঈমলক নৃতা চলে । এক সময় বাংলাদেশের 
জমিদারদের পূষ্ঠপোষকতায় ঢালী নৃত্যের বিশেষ প্রসার ছিল । পাইকান নৃত্যে হাতে 
লাঠি থাকত। মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া অঞ্চলে এই নৃত্যের গুচলন ছিল । বীরভূমের 
রায়বে'শে নৃত্য গাঁতির উন্দামতা ও বালষ্ঠতার সমন্বয়ে ঢাক ঢোলের বাজনার তালে তালে 
অপূর্ব পাপবেশ সষ্টি করে। 

লোকনত্যে আর একটি ধারা বাংলা দেশে মেয়েদের ত্রতকথা, বিবাহ উৎসব, 'বাভন্ন 
স্তী আচার ও সাম।জিক অনংষ্ঠানকে কেন্দ্রে করে প্রবাহিত । এই নৃত্যলোকের ছন্দ যেন 
বন্য সৌন্দর্যে সরভিত | নদ যেমন আপন আবেগে কলকল স্বরে ছন্দ সান্ট করে, 
বনফুল হযমন আপন খখণতে সৌন্দয" স:ণ্ঠ করে, মেয়েলগ উৎসব ও ব্রতপার্ধণকে কেন্দ্র 
করে তেমাঁন বহু বিচিত্র লোকনতত্য রাঁচত হয়েছে । ফস্ল বোনা ও তোলার সময়ে, খাতু 
উৎসবে, গ্রামদেবতার পূজায়, পূত্রকন্যার জন্ম ও বিবাহে, শান্তিস্বস্তায়ণে ও বাভন্ন 
মঙ্গলস-চক গাহস্থ্য অনঞ্ঠানে এই সব লোকনতত্য অনষ্সিত হত। 

ভাদ্র ও পৌবধ মাসে ফসল ওঠার সময়ে গ্রামে আনত্দের সাড়া পড়ত ও তাকে কেন্দ্র 
করে বাভন্ন লোকন:ত্য অন:গ্ঠিত হত। ভাদু ও টুসু পরবে এখনো এ ধারা বজায় 
আছে। ভাদু ও টুস: পরবে অবশ্য গানের অংশই প্রধান, তবে স্বতস্ফততি" ভাঙ্গতে এর 
সঙ্গে আনন্দসূচক নাচও প্রচীলত। 

পূর্ণলয়া অণুলে প্রচালত ছৌনৃত্য বিশেষ প্রীসদ্ধ | এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার 
যে ময়রভপ্জ ও সেরাইকেল্লা অণ্ুলের ছোৌনৃত্যের সঙ্গে বাংলা দেশের ছৌন:ত্যের পার্থক্য 
আছে । বাংলা দেশে ছোৌনৃত্যের ধারা বহ; প্রাচীন ৷ সেকালে সাধারণত নাচ, গান ও 
অভিনয় একসঙ্গে অন:ম্ঠিত হত। নতত্যাভিনয়ে “পানর নূন্য” ও “প্রেরণ নতত্য” এই 
পদ্ধাত প্রচলিত ছিল । পান নৃত্যে 'বাভন্ন চরিত্রের উপযোগী মুখোস সাজসজ্জা ব্যবহার 
করা হত এবং প্রেরণ নুত্যে দ্বাভাবিক বেশভূষা ব্যবহার করা হত। ছৌনৃত্যে পান নৃত্যের 
পদ্ধাতি অনুযায়ী বিভল্ন মুখোস ও অংগসন্জা, 'বাচন্র অলঙকার ব্যবহার করা হয়। 
ছোনত্য বছরে যে কোনো পালপার্বণ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হতে পারে । তবে চৈন্র-বৈশাথ 
মাসে গাজনের সময়েই বিভিন্ন নৃত্য সম্প্রদায়ের প্রতিযোগিতা অন,স্ঠিত হয় । নাচের সময় 
কোনে। গান থাকে না, আবহসঙ্গণতে ঢাক, ঢোল, কাপর প্রধান । নারীচরিন্রে পুরুষরাই 
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অংশগ্রহণ করে। এই ধরনের নৃতা ও ম্‌কাভিনয়কে পতঞ্জীল তাঁর মহাভাষ্যে «শোঁভিক” 
আখ্যা দিয়েছেন । সেজন্ো অনেকে বলেন যে ছৌ শব্দাট “শোঁভিক” থেকেই উদ্ভূত । 

প্রেরণ নৃত্য পদ্ধতি অনুযায়ণ পুতুলনাচের ধারাঁটিও বাংলাদেশে বহুকাল থেকে 
প্রচলিত । সে কালে পান্রপান্রীর পণ্ালিকা বা পৃতুলর্প-এর নাচের রীতি ছিল। 
সংস্কৃতে “পণ্ালিকা” শব্দের অর্থ কাচ, কাপড়, হাতির দৃতি, চামড়া প্রভৃতির দ্বারা তোর 
পূতুল। চতুদশ-পণ্চদশ শতকে সংকাঁলত “বৃহৎ ধর্মপৃরাণ”-এ পান্ালশ নত্যগণতের 
বর্ণনা পাওয়া যায়। বর্তমান পৃতুলনাচের যে ধারা প্রচলিত তাতে পৃতুলগুল দু-ফ-ট 
থেকে আড়াই ফ:টের মতো উচ্চ, এদের হাত, মুখ ও পায়ের সঙ্গে কালো সুতো বাঁধা 
থাকে । প্রত্যেকাঁট পুতুল নাচানোর জন্যে একজন আলাদা লোক 'নাঁদ্ট থাকে, সে 
পরদার আড়াল থেকে পুতুল নায় । সানাই, ঢোল, কাঁসির ছন্দে চলে নৃত্য ও আভিনয়। 

ঝুমুর, খেমটা, ঘাট লেটো প্রভৃতি লোকনত্/গুলি সাধারণভাবে মোদনপুর, রাঢ় 
অণুল, মানভুম, বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভীতি অণুলে 'বশেষ প্রচলিত । ঝুমুর নৃত্যের পদ্ধাতির 
সঙ্গে সাওতালী নাচের মিল আছে । প্রেমাবষয়ক গানের সঙ্গে স্বতস্ফৃতভাবে মাদল ও 
বাঁশর সহযোগে নাচ হয়। 

খেমটা নাচের সঙ্গে বাইজী নাচের সাদশ্য দেখা যায়। মোগলয:গে নাচওয়ালণ 
সম্প্রদায়ের যে সব শাখা দেশের 'বাভন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে তাদের মাধ্যমেই খেমটা 
নাচের প্রচলন। নৃতোর ভাঙ্গ চট্‌ল ও আ'দিরসাত্মক | 

ঘাট; নাচে পুরুষেরা শাড়ী, ঘাঘরা ও গহনা পরে নারধবেশে হারমোনিয়াম ও তবলা 
সহযোগে চটুল ন:ত্য করে । ময়মনসিংহ, '্রিপূরা শ্রীহট্র প্রভৃতি অণ্ুলে ঘাট; নৃত্যগপতের 
বিশেষ প্রচলন ছিল । লেটো নাচও ঘাটুর অনুরূপ তবে এর মাঝে পালাগান ও সংলাপ 
থাকে । 

এছাড়াও সার, জার, পাতা, ঢোল, মেচেনী প্রভাতি বহু বিচিত্র লোকন্‌ত্যের ধারা 
বাংলাদেশের বিভিন্ন অগ্ুলে প্রচলিত । 

আসাম ও মাঁণপৃরেও লোকনতোর অসংখ্য বোঁচত্রা দেখা যায় । আসামের সধাপেক্ষা 
জনাপ্রয় ও প্রচলিত লোকনতত্য বিহু । বিহু উৎসবে সমাজের সব গ্তরের লোকেরাই 
অংশগ্রহণ করে । একান্রশে চৈত্র অর্থাৎ বৎসরের শেষ 'দনে বহু উৎসব সূচিত হয় এবং 
প্রায় একমাস ধরে এই উৎসব চলে। বিহু নৃত্যের দুটি অংশ-বহ ও হচারী। 
'িহ্‌ নৃত্য শ্যামল প্রান্তরে বক্ষছায়ায় অনুষ্ঠিত হয়। বিহু ঢোল, গাগনা, বাঁশী, 
[সঙা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ও গানের সহযোগে এই অনুষ্ঠান হয়। ছেলেমেয়েরা তাকা 
( চেরা বাঁশের দ্বারা প্রস্তুত ) দ্বারা সমবেতভাবে তালরক্ষা করে। 'ধাহন্ন ভঙ্গিতে 
চক্রাকারে মণ্ডলরচনা করে এই ন:ত্যের স্বতস্ফৃত সাবলীল্‌ ছন্দ মাধূষয রচনা করে । 

হুচারশ অংশ গ্রামের সম্ভ্রান্ত আধিবাসীদের বাঁড়র সামনে অনুষ্ঠিত হয় । এই অংশে 
কেবলমাত্র যুবক সম্প্রদায় অংশ গ্রহণ করে। প্রথম অংশে ভীন্তমূলক গানের (হ্‌চারী 
কর্তন ) মাধ্যমে শুভ নববর্ষের জন্যে দেবতার আশশবদি প্রার্থনা করা হয়। তারপরে 
ধবহূগশীতি অন:চ্ঠিত হয় । 

আসামের রণমতোর মধ্যে ঢচুলিয়া ও ভাওয়ারিয়া বিশেষ প্রাসদ্ধ | জয়ঢাক, শিঙা 
ও বাঁশশ সহযোগে আসিন্‌ত্ের মতে। যুদ্ধের মহড়ার ভঙ্গিতে শৃ্য প্রদর্শিত হয়। 


২০৬ 


দৈওধনি বা নাগকন্যার নৃতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই নৃত্যের শি্পণীকে আজীবন 
কুমারী থাকতে হয় । খোলাচংলে, একটি ঘ্‌ঘুপাঁখির রন্তু পান করে জয়দক ও বাঁশীর 
সহযোগে এই নতত্য পুচণ্ড উদ্দামতা সুষ্টি করে। শিল্পী মাাছ'ত হয়ে পড়ে না যাওয়া 
পন্ত এই নত্যের বিরতি হয় না। 

আসামের গোয়ালপাড়া অণ্ুলে ভায়ালণ, ধামাইল, ঝুমূর ভাঙ্গযুস্ত বিভিন্ন 
লোকন.ত্যের প্রচলন আছে । 

"বিচিত্র মানবগোচ্ঠী অধ্যাষত আসাম প্রদেশের মতো জাতবোঁচন্রা ভারতের অন্য 
কোনো প্রদেশে দেখা যায় না। সে জন্যে বিভিন্ন ধর্ম উপজাতির সংস্কার প্রভতিকে 
কেন্দ্র করে বহ বিচিত্র লোকসংস্কৃতি গড়ে উঠেছে । ল.সাই, জয়ন্তিয়া, খাসিয়া, 'মিরি, 
সারদুকপেন, কাচের, আধর প্রভাতি পার্বত্য ও সমতলবাসী গোচ্ঠীদের মধ্যে 
লোকনৃত্যের ধারায় সাধারণভাবে রণনৃত্যের প্রভাব বেশি দেখা যায়। সামাজিক 
অনুষ্ঠানমলক গোচ্ঠখনত্যও প্রচলিত । 

নাগা সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মনিজ্টানের সঙ্গে নত্য আবিচ্ছ্দ্যেরপে জাঁড়ত। বড়বড় 
ঢাকের বাদ্য, শিঙা ও কর্ণপটহভেদ সঙ্গগতের সঙ্গে উদ্দাম নৃত্যে ও কলহাস্যে উৎসব 
প্রাঙ্গণ মুখর হয়ে ওঠে । নাচের পোশাক খুব আকর্ষণীয় । কোমরে লাল কাপড়ের 
টুকরা, মাথায় ধাতুনিমি'ত ভূষণ, তাতে দণর্ঘ পাখির পালক । কানে বিচিত্র কর্ণ ভুষণ। 
হাতে নকশোকাটা দা বা বশাঁ থাকে । এছাড়া কোমরে হাতে ও মূখে 'বাঁভল্ন উলাকয্ত 
প্রসাধন । গলায় ভাল্লকের দাঁতের হার, কোমরে দাঁড় দেওয়া বন্ধনগ থাকে । পায়ের 
গবাঁচন ছন্দে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে মাটি কাঁপয়ে এদের অপরুপ নত্যভীঙ্গমা শুধুমান্র 
উদ্দামতা নয়, মনোমুগ্ধকর শান্তর মাধূর্যে অপর্ব বৈচিত্র্য সৃষ্ট করে। 

ফাইকিংলাম, মৈগৈনাহ, বাগরোদবা, হরাইরঙ্গিলী, অফিলাকুব, তপহকিখিলে, মিরি, 
খুয়ালাম প্রভৃতি অসংখ্য লোকনত) আসামের সমতল ও পাবত্য অণ্ুলে প্রচালত। 

বহার প্রদেশের লোকনত্যধারায় আঁদবাসশ ও মিথিলা অণ্লের ভীঁন্তমূলক 
লোকনত্যের অংশই প্রধান। ধর্মমূলক লোকনতেয মধ্যে রামলীলা, কীত'নয়া, 
কু্জবাসণ, নারদ, ভগতা, 'ব্দ্যাপত, পজারাঁত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । কেবলমান্র 
মেয়েদের জন্যে ঝাঁবয়া, যাতা-যাতিন, সমা-চাকুয়া প্রচলিত। এছাড়া বংশীলীলা, 
কদমলশলা, নাগলশলা, প্রভাত ধর্মমূলক নাচেরও প্রচলন দেখা যায়। নিম্নশ্রেণশর 
আধবাসশদের মধ্যে চামর নাটুয়া, কমলামাই নাচ, দস্ফাবাসচল ও মুসলমানদের মধ্যে 
ঝারণণ নাচ প্রচলিত। 

দক্ষিণ 'বহারের আধবাসীদের মধ্যে বুবু, দশাই, হোলি উপলক্ষে ঝিকা ও ডাঙ্গা 
নাচ, পাইকা, লাঝু'রি, যাদুর, লুিদ্ধরায়ু, ঝুমুর, শিকার, ছোঁ প্রভৃতি উদ্লেখযোগ্য। 

রাঁসক, নাটঃয়া ও নাচনী-এই তিন প্রকারের চটুলন:ত্যের প্রচলন আছে । এগুলি 
বাইজশ ন:ত্যের অনুকরণয,ন্ত আ'দিরসাত্মক নাচ। সেরাইকেলা খারসোয়ান অণ্চলের 
“ছোৌনত্য লোকনত্য ধারার অন্তভভূন্ত হলেও আঙ্গিক বৈচিত্র্য ও উৎকর্ষে শান্নীয় 
নৃত্যের প্রভাব দষ্টিগোচর হয়। 

গুজরাট প্রদেশের লোকনত্যকে মোটামটিভাবে 'তিনাটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়- 
গরবা, গরবশী ও রাস। এ ছাড়াও দধিলীলা নামে যাত্রা ধরনের অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে 


২০৯ 
নৃত্য-১৪ 


ধাতে নাটক ও নীচের সমপ্বয় দেখা ধায় । ূ ্‌ 

গরবা নৃতা শুধুমাত্র মেয়েদের জন্যে নির্দিষ্ট । অঃবামাতার উৎসব উপলক্ষে 
নবরাপ্রির সময় প্রকৃতপক্ষে সারা প্রদেশেই গরবা নাচ ও গানের সমারোহ দেখা যায়। 
গরবা নাচে শি্পীসংখ্যার কোনো বিধিনিষেধ নেই । হাতে তাল. তুঁড় 'দয়ে বা মাথায় 
কলসাঁ নিয়ে বিভিন্ন ভঙ্গিতে এই নাচ অন:শ্ঠিত হয়। 

গরবী নৃত্য শুধুমাত্র পুরুষদের জন্যে নিদিষ্ট । গএবণ নৃত্যও অধ্বামাতার উৎসধ 
উপলক্ষে নবরািতে অন.ণ্ঠিত হয়। ধুতি ও শাট" পরা সাধারণ পোশাকেই সঙ্গত 
সহযোগে সহজ স্বচ্ছন্দ ভাঙ্গতে নাচ হয়। 

রাসনৃত্য সাধারণভাবে পুরুঘদের জন্যে নিদিষ্ট হলেও কোনো কোনো সময় এতে 
চটি ও পুরুষ উভয়েই একনে যোগদান করে । পুরাণে উল্লিখিত “হল্লীসক" নৃত্যের সঙ্গে 
রাসনৃতোর সাদৃশ্য দেখা যায়। এই রাসনত্য তিন গুকারের- ল।ঠি সহযোগে দ'ডরাস, 
তালি সহযোগে তালরাস ও ভাব সহযোগে ললিতরাস। 

অন্ধ প্রদেশের লোকনত্যের মধ্যে দপ্পু বাদ)ম, মাথুর, বথকম্ম, কুট্ম, কোল টম, 
লামবাঁড ও 'সদ্দি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

হিমাচল প্রদেশে ডা্গি, দীপক, ঝাঁঝর, পাঙ্গি, সাঙলা প্রভৃতি লোবনত্য প্রচলিত। 

কেরলের লোকন.তোর ধারায় দ্রাবিড় সংস্কৃতির বিশেষ €ভাব দেখা যায়। 'তিয়াট্রম, 
থেরায়ট্রম, ভেলাকাল, কোলকাি প্রভৃতি প্রচালিত। 

জম্মু ও কা*মীরে হাঁফজা, বচা নজমা, ধুমল, রৌফ, হিকাত: পাগের গুভতি 
লোকনত্য বিশেব জনপ্রিয় ৷ 

মহারাষ্ট্র অণ্চলে গাওরি্চা, বোলিয়াছা, লাঁজম, দাহকল, দশাবতার, গোৌলন, ত.'ম!শা 
বিশেষ জনাপ্রয় | 

পঞ্জাব প্রদেশের লোকনত/ধারার মধ্যে লংড়, কুমার ভাঙড়া ও গিধ্হা বিশ্ষে 
জনাপ্রয়। ঝলিষ্ঠতা ও মাধুষের সমম্বয়ে ভাঙুড়া ও গিধহা ভারতের লোকনতোর মধ্যে 
একাঁট 'বিশেষ স্থান আধকার করেছে। 

রাজস্থানের লোকনৃতোর মধ্যে গদার, রাঁসয়া, ঝৃমার, ডা্ডয়া, কাছ খোড়ি, 
ভালার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 

উত্তর প্রদেশে নৌটাওক, নাচুয়া, কাজরণধ, ঝুলা প্রভাতি ও পাবত্য অণ্লে চাউলিয়া, 
চণ্টরণ, যাদ্দা, ঝোন্তয়া, ছাপেলশ, খাঁসয়ারা, শোখী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 

যুগযূগান্তের সংস্কৃতির সমন্বয়ে রুসবৈচিত্র্যে অনুরঞ্জিত লোব ন:তাধাযা হথাহথ 
অন,শশলনে ও প্রয়োগে শুধুমান্ত লোকরঞ্জনে নয়, লোকশিক্ষা চারের অন)তম 
মাধামরূপে প্রযুন্ত হতে পারে । 
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রবীন্দ্র নৃত্যধাঁর। 


সুদূর অতশতের দিকে চেয়ে আমরা দেখি মানুষ যোঁদন স্পাশ্দত হল ছন্দে, সেইদিনই 
তার জীবনে এল গাঁতিবেগ । সূচিত হল তার জয়যাত্রা । জশধনকে সহজ ও সাবল'ল করে 
ছন্দ। ছন্দোবদ্ধ কর্মশন্তির অপব্যয় হয় না। ছন্দের ধর্ম হল শান্তকে সংযত, সংহত ও 
একাণ্র করে তোলা । বিদ্রোহী মানুষ বাহিরের প্রকীতি ও অন্তরের প্রকৃতির সঙ্গে শ্বিমুখশ 
সংগ্রাম করে মন.বাত্বকে মাহমানদ্বিত করার পন্থার সম্ধান পেয়েছে । এই বিশবছন্দের 
চাণল্য ও আন্দোলনে ভাষা সৃষ্টি হবার আগেই নৃত্য হয়ে উঠেছে মান.ষের ভাবের 
বাহন। 

সভ্যতা ও সংস্কৃতির চলমান আভিযান্রায় 'বাঁভন্ন সামাজিক, ধর্ঁয় ও রাষ্ট্রনোতক 
পাঁরবেশে নৃত্যধারাও পরিবতি'ত হল বাভন্ন ভাবাদর্শে । অবশেষে ইংরাজশাসনের বৃত্ত 
পঁরাধতে এসে তার গতিবেগ হল মন্থর সঙকীর্ণ । ১৮১৭ খ্রশস্টাব্দে হিন্দ কলেজের 
প্রাতত্ঠার পরে বাংলাদেশের যে নবজাগাত কাল-সেই উনবিংশ শতাব্দীর রামমোহন, 
বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বাঁওকমচন্দ্র প্রভৃতির আবিভবি যুগে যখন বিভিন্ন সামাজিক প্রগতি 
সচিত হল, নাট।শালা ও নাটকের পথ উন্মুস্ত হল, তখনও নত্যকলা রইল অবহেলিত । 
গ্রাম বাংলার লোকসংস্কৃতির মধ্যে নৃতা রইল বেচে, শিক্ষিত উচ্চ শ্রেণির সমাজ থেকে 
নৃত্য বাজত হল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আবিভবি ও প্রচেষ্টার পূব পর্যন্ত নৃত্য- 
কলার শিক্ষিত সমাজে কোনো শ্রদ্ধার আসন ছিল না। স্বভাবতই তার ফলে এর মানও 
নদ্নগামী হয় এবং মনোবিনোদনের প্রকরণ রুপে এর প্রদর্শন পণ্যশুজকা বারবধ্‌ 
1শজ্পগদের মধোই সীমাবদ্ধ থাকে | 

রবন্দ্রনাথ শিক্ষার অন্যতম বাহনরূপে ল'লি তকলার প্রয়োজনশয়তা উপলাম্ধ করে” 
ছিলেন। তান 'ি*বভারত? প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্পকণ বলেছেন £ 

“আমাদের দেশে সাধনা বলতে সাধারণত মানৃষ আধ্যাত্মিক মদন্তির সাধনা, সন্ন্যাসের 
সাধনা ধরে নিয়ে থাকে । আম যে সংকল্প নিয়ে শাদ্তিনকেতনে আশ্রম-স্থাপনার 
উদ্যোগ করেছিল৷ম, সাধারণ মান.ষের চিন্তোৎকর্ষের সদর বাইরে তার লক্ষ্য ছিল না। 
য।কে সংস্কীতি বলে তা বিচিত্র ; তাতে মনের সংস্কার সাধন করে, আদিম খাঁনজ অবস্থার 
অনুজ্জহলতা থেকে তার পূর্ণ মূল্য উদ্ভাবন করে নেয় । এই সংস্কৃতির নানা শাখা- 
প্রশাখা ; মন যেখানে সুস্থ সবল, মন সেখানে সংস্কৃতির এই নান।বিধ প্রেরণাকে, 
আপানিই চায় ।, 

সংস্কৃতি সম্পকে এই ধথথ মূল্যবোধই কাবগুরুকে সংস্কৃতির প্রাচঈনতম ধারা, 
মানবমনের মহং আনন্দের উপাদান নত্যকলার দিকে আকৃষ্ট করোছিল। দেশে প্রচলিত, 
শিক্ষাব্যবস্থার সংকীর্ণ সীমা শিল্প ও সংস্কৃতির বিকাশকে রুদ্ধ করছে তা তান বুঝে- 
ছিলেন, তাই বললেন £ ও 

ব্যাপকভাবে এই সংস্কৃতি অনুশীলনের কেন্দ্র প্রাতিষ্ঠা করে দেব, শান্তিনিকেতন 
আশ্রমে এই আমার আঁভপ্রায় ছিল । আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুন্তকের পাঁরাধর 
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মধ্যে জ্ঞানচচরি যে সঙংকণর্ণ সীমা 'না্দন্ট আছে কেবলমান্র তাই নয়, সকলরকম কারু- 
কার্ষ, শিদ্পকলা, নৃত্যগণতবাদ্য, নাট্যাভিনয় এবং পল্লহিতসাধনের জন্যে যেসকল শিক্ষা 
ও চচরি প্রয়োজন সমন্তই সংস্কৃতির অন্তর্গত বলে স্বীকার করব । চিত্তের পণ বিকাশের 
পক্ষে এই সমসন্তেরই প্রয়োজন আছে বলে আমি জান । খাদ্যে নানা প্রকারের প্রাণপন 
পদার্থ আছে তার সবগুলিরই সমবায় হবে আমাদের আশ্রমের সাধনায়-এই কথাই অনেক 
ফাল ধরে চিন্তা করেছি ।” 

এ কথা অনস্বীকার্য যে তৎকালীন সমাজে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার অঙ্গরূপে নৃত্য- 
কলার স্বীকৃতি-এই প্রয়াসই আজকের নৃত্যকলার অন:শশলন ও প্রসারের কারণ । 


ভারতের নৃত্যধারার আক ভাবাদর্শের সঙ্গে রবীন্দ্রদর্শনের কোনো অসামঞ্জস্য 
নেই। 
“আঙ্গিক ভুবনং ষস্ত বাঁচিকং সববাজ্ময়মূ। 
আহার্ষং চন্দ্রতারাদি তং নুম সাত্বিকং শিবম্‌ ॥ 
অভিনয় দর্পণে উল্লিখিত নটরাজ মূতির এই উদাত্ত ক্পনার সঙ্গে কবিগুরূও 
একাত্ম । 
“নৃত্যের বশে স.ন্দর হল বিদ্রোহ পরমাণদ, 
পদযৃগ ঘিরে জ্যোতমঞ্জীরে বাঁজিল চন্দ্র ভানু । 
তব নৃত্যের প্রাণব্দেনায় বিবশ 'বিব জাগে চেতনায় 
ধূগে যুগে কালে কালে সুরে সুরে তালে তালে, 
সুখে দুখে হয় তরঙ্গময় তোমার পরমানন্দ হে) 
আহলে দেখা যাচ্ছে রবখন্দ্রনাথের কজ্পনা ভারতণয় চিন্তার এীতহ্যের সহ্গে যুন্ত। 
কিম্তু রবান্দ্ু প্রাতভার মহৎ ব্যন্তিত্ব তার সুদূর প্রসারী চেতনা দিয়ে বিশ্বের সকল 
কালের সকল মানুয়ের 'চিন্তাধারাকে উপলব্ধি করে শিজ্পতত্তের সত্াকে পাঁরস্ফুট 
করেছে। 
মানুষ 'নিজের প্রকাশে তার নিজের মধ্যকার অনন্ত বৌচন্র/কে নব-নবরূপে 
আঁবিদ্কার করতে চায় । এই প্রচেম্টাই সাঁহত্য, সঙ্গীত, নত্য, চিত্রকলা প্রভৃতি 'বাভন্ন 
রূপ ধারণ করে। আত্মপ্রকাশের এই 'পিপাসাই আত্মীয়তার প্রেরণা-আত্মোপলধ্ধির 
বাহন। 
সঙ্গত, চিত্র, সাহত্য মানুষের সম্বন্ধে সেই পিপাসাকেই জানান দিচ্ছে । ভোল- 
বার জো ফি! সে যে অন্তরবাসী একের বেদনা ! সে বলছে আমাকে বাইরে প্রকাশ 
করো, রূপে, রঙে, সুরে, বাণীতে, নৃত্যে ।' 
আর সেই সত্য সুন্দর, মঙ্গলের প্রকাশের আবেগেরই আর একটি সার্থক প্রকাশ 
ঘটেছে রবীন্দ্ু নৃত্যধারায় । মানবমনের মহৎ আনন্দের উপাদান এই নৃত্যকলায় ভারতায় 
সংস্কৃতির এীতিহাকে ভীত্ত করেই রবীন্দ্রকল্পনা এক আনবণ্চনীয় মুন্তির স্বাদ এনে 
দিয়েছে 
“জাভাবষান্ত্রর পন্-এ রবীন্দ্রনাথ বলেছেন £ 
'ানুষের জীবন বিপদ-পম্পদ-সৃখ-দুঃখের আবেগে নানাপ্রকার রূপে ধ্ানতে স্পশে 


২৯২ 


লীলানত হয়ে চলেছে ; তার সমস্তটা যাঁদ কেবল ধবানতে প্রকাশ করতে হয় তাহলে সে 
একটা বিচিত্র সঙ্গধত হয়ে ওঠে ও তেমান আর সমস্ত ছেড়ে দিয়ে সেটাকে কেবলমাত ধাঁদ 
গাঁত দিয়ে প্রকাশ করতে হয় তা হলে সেটা হয় নাচ। ছন্দোময় সুরই হোক আর নৃত্যাই 
হোক, তার একটা গতিবেগ আছে, সেই বেগ আমাদের চৈতন্যে রসচাণল্য সণ্টার করে 
তাকে প্রবলভাবে জাগিয়ে রাখে । কোনো ব্যাপারকে নিবিড় করে উপলাহ্ধ করাতে হলে 
আমাদের চৈতনাকে এইরকম বেগবান করে তুলতে হয় ।' 

আবার নৃত্যের সংজ্ঞা সম্পকে তাঁর বন্তব্য ঃ 

“আমাদের দেহ বহন করে অঙ্গ-প্রতাঙ্গের ভার আরু তাকে চালনা করে অঙ্গ-প্রত্ঙ্গের 
গতিবেগ | এই দুই বিপরত পদার্থ যখন পরস্পরের মিলনে লগলা'য়ত হয় তখন জাগে 
নাচ। দেহের ভারটাকে দেহের গতি নানা ভঙ্গগতে 'বাঁচন্র করে, জণীবিকার প্রয়োজনে নয়. 
সৃদ্টর আভিপ্রায়ে ; দেহটাকে দেয় চলমান শিজ্পরূপ ! তাকে বাল নৃত্য ।, 

এখানে বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয় এই যে নৃত্যের শি্পরূপের মূল দম্টিভাঙ্গ কত 
সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে । 

এই শিজ্পর্‌পে ছন্দের ভাগকা সম্পকে তাঁর বনস্তব্য £ 

'রূপস-ষ্টির প্রবাহই তো িব*ব। সেই রূপটা জাগে ছন্দে, আধুনিক পরমাণতত্্ে 
সেকথা সুস্পন্ট। সাধারণ বিদযৎ প্রবাহ আলো দেয়, আপ দেয়, তার থেকে রূপ দেখা 
যায় না। কিন্তু বিদ্যুংকণা যখন বিশেষ সংখ্যায় ও গতিতে আমাদের চৈতন্যের দ্বারে ঘা 
মারে তখাঁন আমাদের কাছে প্রকাশ পায় রূপ, কোনটা দেখা যায় গোলা হয়ে, কোনটা হয় 
সশষে! বিশেষ সংখ/ক মান্না ও বিশেষ বেগের গাঁত এই দুই নিয়েই ছন্দ, সেই ছন্দের 
নায়ামন্ত্র না পেলে রূপ থাকে অব্যন্ত । িশবসুম্টির এই ছন্দোরহস্য মানুষের ি্প- 


সৃষ্টিতে ! 

আবার এই চৈতন্যকে বেগবতশ করার সাধনায় ছন্দোপ্রয়োগের প্রথম প্রয়াসেই যে 
নৃত্যের উৎস তাও রবান্দুনাথ বলেছেন £ 

মানুষ তার প্রথম ছন্দের সৃছ্টিকে জাগিয়েছে আপন দেহে। কেননা তার দেহ 
ছন্দ রচনার উপযোগন্ । আবার নতত্যকলার প্রথম ভীমকা দেহসণ্চালনের অথহান লূষমায়। 
তাতে কেবলমাত্র ছন্দের আনন্দ । 

কাবগূরুর এরকম অনেক উদ্ধৃত থেকে স্পন্ট বোঝা যে তান ভারতীয় নৃতোর 
গাঁত ও প্রকীতাটিকে উপলাধ্ধ করোছিলেন। এবং তাকে চলমান শিম্পর্পে প্রাতগ্ঠা 
করার প্রয়াসেই রবীন্দ্রনাথ নত্যকে মণীস্ত দিলেন তাত্তুক ও জ্যামাতক আবেগবৃত্তের 
পাঁরাধ থেকে । ছড়িয়ে দিলেন সহজর.পে, সরল ছন্দে, পাঁরিমৃত্ত প্রাণময়তায় জশবনে। 

রবীন্দ্র নৃত্যধারা আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই একটি সত্য উপলব্ধি করা বিশেষ 
প্রয়োজন যে কাঁবগূরুর বিভিন্ন সৃষ্টির বিচিত্র প্রকাশের মূলে কাব্যগত প্রেরণাই প্রধান । 
এই প্রেরণাই তার সঙ্গশত, চিত্রকলা ও নূত্যকজ্পনায় সুষম সৌন্দযে" প্রস্ফূট হয়েছে। 

“মেয়েরা খতুরঙ্গ আভিনয্ন করবে আজ সম্ধ্বেলায় । তাদের অভ্যাস করাতে হযে। 
ওরা অঙ্গভাঙ্গমার লতানে রেখা 'দিয়ে গানের সুরের উপর নকশা কাটতে থাকে । মনে 
মনে ভাঁব এর অর্থটা কি। আমাদের প্রাতাঁদনটা দাগধরা, ছে'ড়াখোড়া, কাটাকুটিতে ভরা, 
তার মধ্যে এর সংগাঁত কোথায় । যারা লোক হিতব্রতী-পরায়ণ সম্ম্যাসী তারা বলে বাস্তব 
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সংসাবে দঃখ দৈনা ত্রীহখনতার অন্ত নেই, তার মধো এই 'িবলাসের অবতারণা কেন। 
তারা জানে 'দাবিদুনারায়ণ” তো নাচ শেখেনানি, তানি নানা দায় নিয়ে কেবলই ছটফট: 
কবে বেড়ান তাতে ছন্দ নেই। এরা এই কথাটা ভূলে যায় ষে, দাদু শিবের আনন্দ 
নাচে । প্রাতদিনের দৈনাটাই যাঁদ একান্ত সত্য হত তাহলে এই নাচটা আমাদের 
একেবাবেই ভাল লাগত না, এটাকে পাগলামি বলতুম ৷ িম্ত ছন্দের এই সংসম্পর্ণ 
রুপলশলা?ট যখন দেখি তখন মন বলতে থাকে এই জানিস অত্যন্ত সত্য-ছিন্নাবিচ্ছিত্ 
অপরিচ্ছন্রভাবে চারদিকে যা চোখে পড়তে থাকে তার চেযে অনেক গভশখরভাবে 'নাবিড়- 
ভাবে । পটার উপরেই প্রাতাঁদনেন চলতি হাতের ছাপ পড়ছে, দাগ ধরছে, ধুলো 
লাগছে, পরিপূর্ণতার চেহারাটা কেবলই অপ্রমাণ হচ্ছে-একেই বলে বাস্তব । কিন্ত পদ 
আড়ালে আছে সত্য, তার ছন্দ ভাঙে না, সে অন্লান, সে অপরূপ | তাই যাঁদ না হবে 
তবে গোলাপ ফুল ফুটে ওঠে কিসের থেকে, কোন্‌ গভশরে কোথায় বাজে সেই বাঁশি 
যার ধন শুনে মান্‌ষের কণ্ঠে যুগে যুগে গান চলে এসেছে আর মনে হয়েছে মানষের 
কলহ কোলাহলের চেয়ে মানুষের এই গানেই চিরন্তনের লশলা । অঙ্গে অঙ্গে যখন নাচ 
দেখা দিল তখন এ ময়লা ছেখ্ড়া পদটার এক কোণা উঠে গেল--দারদ্ুনারায়ণ”কে হঠাৎ 
দেখা গেল বৈকুণ্ঠে, লক্ষণীর ডানপাশে । তাকেই অসত্য বলে উঠে চলে যাব, মন তো 
তাতে সায় দেয় না। দাঁরদ্রুনারায়ণকে বৈকুণ্ঠের 'সিংহাসনেই বসাতে হবে। তাকে 
'লক্ষশছাড়া করে রাখব না। আমাদের পুরাণে শিবের মধ্যে ঈশ্বরের দারদ্রবেশ আর 
অন্নপূণায় তার এমবর্', বিশ্বে এই দুই-এর মিলনেই সত্য । সাধুরা এই মিলনকে যখন 
স্বীকার করতে চান না তখন কাঁবদের সঙ্গে তাঁদের বিবাদ বাধে । তখন শিবের ভন্ত কাব 
- কাঁলিদাসের দোহাই পেড়ে সেই যুগলকেই আমাদের সকল অনুষ্ঠানের নান্দশতে আবাহন 
করব যাঁরা “বাগথবিব সমপূক্ী”, যাঁদের মধ্যে অভাব ও অভাবের পুণতার 
“নত্যলণলা |, 

এইবকম তাঁর বহু পর্রেত্র উদ্ধাতি থেকে রবশন্দ্রনাথের নৃতাধারার মল চিম্তাগুলি 
এবং কাব্যিক প্রেরণার পাঁর্চয় পাওয়া যায় । নত্যকলার রসনিষ্পাত্ত ও আশশ্রতভাবের 
প্রসঙ্গেও তার উদ্ধত উল্লেখযোগ্য । 

'মানৃষের ছন্দোময় দেহ কেবল প্রাণের আন্দোলনকে নয় ভার ভাবের আহ্দালনকেও 
যেমন সাড়া দেয় এমন আর কোন জীবেই দোঁখনে । অন্য জন্তুর দেহেও ভাবের ভাষা 
আছে কিন্তু মানুষের দেহভঙ্গগর মতো সৈ ভাষা চিম্ময়তা লাভ করোনি, তাই তার তেমন 
শান্ত নেই, ব্যঞজনা নেই। 

[কিন্তু এ যথেষ্ট নয় । মানুষ সষ্টিকতাঁ। সংষ্টি করতে গেলে ব্যন্তগ্ত তথ্যকে দাঁড় 
করাতে হয় বিশবগত সতো । সখ, দুঃখ, রাগ, বিরাগের অভিজ্ঞতাকে আপন ব্যান্তগত 
এঁকাম্তিকতা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সেটাকে রূপস্ষ্টর উপাদান করতে চায় মানুষ | 
“আমি ভালবাস” এই কথাটি ব/ন্তগত ভাষায্ন প্রকাশ করা যেতে পারে ব)ন্তিগত সংবাদ 
বহন করার কাজে । আবার “আম ভালবাসি" এই কথাটিকে “আমি” থেকে স্বতত্ত্র 
করে সূষ্টির কাজে লাগানো যেতে পারে-ষে সংষ্টি স্বজনের সর্ধকালের ! যেগন 
সাজাহানের বিরহ শোক 'দিয়ে সৃষ্ট হয়েছে তাজমহল, সাজাহানের সূষ্টি অপরূপ ছন্দে 
অ?$তকম করেছে ব্ন্তগত সাজ্াহানকে । 
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নৃত্যকলার গ্রথম ভূমিকা দেহ চাণ্ল্যের অর্থহীন সৃষমায় । তাতে কেবলমার 
ছন্দের আনন্দ ।-"গানেরও আদিম অবস্থায় একঘেয়ে তালের একঘেয়ে সুরের পুনরাবৃত্তি ; 
সে কেবল তালের নেশা জমানো, চেতনাকে ছন্দের দোল দেওয়া । কিন্তু এই ভাববাাস্ত 
যখন আপনাকে ভোলে, অর্থাৎ ভাবের প্রকাশটাই কেবল লক্ষ্য না হয়, তাকে উপলক্ষ 
করে রূপসূছ্টিই হয় চরম তখন নাচটা হয় সর্বজনের ভোগ্য । সেই নাচটা ক্ষণকালের 
পরে বিস্মৃত হলেও যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ তার রূপে চিরকালের স্বক্ষর লাগে । 

নৃত্য সম্পর্কে কাঁবগ্রূুর এই সব বাভন্ন বন্তব্য থেকে বোঝা যায় যে তার সংগ্টির 
বাভন্ন প্রকাশগণলর মূলে যে কাবাগত প্রেরণা প্রধান, সেই প্রেরণাই সঙ্গত ও নত্য- 
কত্পনায় কাবোর সৃষম উপলধ্ধিকে সুর ও ছন্দের সংক্ষ] ব্যঞ্জনায় গ্রকাশ করেছে। 
সঙ্গীত ও নৃত্যের যুক্ত দ্বৈত প্রণামে অন্তরঙ্গ হয়েছে কবিকম্পনা। সযান্তের রংলাগা 
পশ্চিম 'দিগন্তে হংসবলাকা যে আকুলতায় কাবহদয়কে আন্দোলিত করেছে, সেই স্পন্দনই 
স্‌র ও ছন্দে অবগাহন করে কাঁবগুরুর সঙ্গত ও নৃতাকলায় এনেছে পাঁরশ্রুত সৌন্দয*। 
শিজ্প ও সংস্কৃতি জীবনের উপস্থাপনা । তাই এর আনন্দের ব্তে রুপ ও রসের অজন্্ 
বৈচিত্র ও বিভিন্নতা । এই আনন্দ ও সৌন্দর্যের মধ্যেই যে মানত, সেই ম্তই কবিগুরু 
সণ্টাঁরত করেছেন তাঁর নৃতাধারায়। 

অনেক সময় আমরা “রবশন্দ্র নৃত্য পদ্ধাত” বলে একটা কথা শ্‌নে থাক । আসলে 
সেটা কি তার কোনো অথ" আজ পধন্ত নিধারিত হয় নি। রবশন্দ্ুনাথ ক বিশেষ কোনো 
মৌলিক নত্যপদ্ধতি রচনা করেছেন ? এই প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনা প্রায়াজন, কারণ 
আজ কাল প্রাষই সমালে'চনার ক্ষেত্রে প্রকাশভগ্গ রাবধান্দ্রক হয়েছেএক-হয়নি এই নিয়ে 
বিতক" উপস্ভিত হয় । নৃত্যকলা সম্পর্কে নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের নিজগ্ব মৌলিক দচ্টি- 
ভার্গ ছিল কিন্তু তিনি শাম্রীয় রীতি অনযায়শ কোনো বিশেষ নতপদ্ধতি রচনা 
করেন 'নি। এই আলোচনা কালে অত্যন্ত সতকভাবে নৃত্য সম্পকে তার গচিন্তা ও 
শাঁ্তানকেতনে নৃত্য প্রযোজনার ইতিহাস অনুসরণ করতে হবে । শ্রদ্ধেয় শান্তিদেব 
ঘোষ-এর রচনা থেকে আমরা জানতে পারি- 

“এখানকার নাচকে এবং তার আদর্শকে ঠিকমতো ব্‌ঝতে পারলে আমরা দেখতে 
পাব শান্তিনিকেতনে নাচের শিক্ষাব্যবস্থা দ্বারা কেবল নাচিয়ে তৈরী করা গুরুদেবের 
উদ্দেশ্য ছিল না; তাঁব উদ্দেশ্য ছিল প্রকৃত শিক্ষার দ্বারা জ্ঞান ও অন্যান্য কলাবিদযা 
সমাজজশবনকে যেমন উল্লত শান্তিময় করে তোলে, নৃত্যকলাও যেন তাই করে|, 

এই উদ্ধৃতি থেকে সহজেই অনমান করা যায় বিশেষ কোনো ব্যাকরণাসিদ্ধ-পদ্ধতি 
কাবগুরু নাঁদষ্ট করতে চান 'নি। 

১৯০১ শ্রীস্টাব্দে শান্তিনিকেতনের প্রাতষ্ঠার সময় থেকে কাবগ:রুর জগবিতকালে 
তান ভারতের শাস্নীয় নৃত্যধারার প্রখ্যাত গুরুদের এনে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। 
ণকম্ত শান্তানকেতনে প্রযোজিত নত্যধারায় ভারতায় এঁতিহোর ও 'বদেশশয় ভাবধারায় 
সমন্বয় ঘটেছে, শাস্তীয় নৃত্যের জটিলতা মুনস্ত হয়েছে সহজ ছন্দে । নত্যপ্রয়োগের থম 
পায়ে দক্ষাশ€ুপশ না থাকায় কাঁবগুর্‌ অনেক সময় নিজেই সহজভাবে সঙ্গঈতের ভাব 
প্রকাশের উপযোগন নত্যশিক্ষা দিতেন । প্রথমেই মংকাভিনয়, গণতাভিনয় ও দেহ ভঙ্গিতে 
একট ছন্দ লাগিয়ে আভনয় করা হত। গবজরাট? ছাল্রছাত্রদের মাধ্যমে সেখানকার 
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লোকনতাও রবান্দ্ুসঙ্গগতের মাধ্যমে পরিযোঁশত হয়েছে । পরবর্তীকালে কথাকালি 
ভরতনাটযম:, মণিপূরশী ও কথক নৃত্যও শান্তিনিকেতনে প্রচলিত হয়েছে । শ্যামা, 
নৃতানাট্য প্রযোজনায় ভারতের চারটি শাস্তুধয় নৃত্যধারার সমম্বয় ঘটেছিল! বজ্্রসেন 
চারন্র রূপাঁিত হয়েছিল ভরতনাট্যম ও কথাকলি নৃত্যধারায়, উত্তীয় কথক নত্যধারায়, 
প্রহর কথাকাঁল নতত্যধারায় ও শ্যামা চাঁরঘ্র মাঁণপুরশ ভাঙ্গতে । এখানে লক্ষণণয় যে 
বিভিন্ন নৃত্যপম্ধাত 'নয়ে পরণক্ষা-নরধক্ষা হলেও মূল নাট্যপ্রচেষ্টায় একাট কাব্যধমণ 
সূরকেই অনুসরণ করা হয়েছে । শাস্ত্রীয় নত্যের মধ্যে মণিপুরী নত্যই শান্তিনিকেতনে 
সবচেয়ে জনাপ্রয় হয়েছিল । মাঁণপুরী নৃত্যের সহজ সাবলীল ছন্দ, স্বচ্ছ বিন্যাস ও 
মনোরম মূদ ললিত সৌন্দর্যের সঙ্গে কবিকম্পনার একাত্মতাই এর কারণ। কথক 
নৃত্যপম্ধৃতি শান্তিনিকেতনে তার স্থল আঁক্গকসবস্বতার জন্যে বিশেষ সমাদত হয়নি । 

কাবগ্‌রু নত্যপ্রযোজনা কালে সৌন্দর্যরসের উদ্বোধন সম্পকে" বিশেষ সতক্তা 
অবলম্বন করতেন বলে অনেকক্ষেত্রে শাস্ীয় নৃত্যের বাহুল্য ও কলা-কৌশল বাদ 
দিতেন । প্রাতিমা দেবশ এ প্রসঙ্গে বলেছেন £ 

গবশুদ্ধ সৌন্দর্যরসের তাৎপয* এমন সক্ম পারমাপণগর উপর দাঁড়িয়ে আছে যে 
তার কোনোদিকে একট: স্থৃলতার ভার চাপলে গতি নিদ্নগামশ হবে এই আশঙকায় 
অনেকগুলি প্রচলিত নৃত্যরগীতিকে আমরা স্বশকার কারান 

“চণ্ডালিকা” প্রযোজনা সম্পর্কে প্রাতমাদেবীর আলোচনায় শান্তিনিকেতনে নত্য 
প্রযোজনার সন্দর ছবি পাওয়া যায় £ 

চিশ্ডালিকার কথোপকথনের ছন্দের মধ্যে সুরের সেই কারূকাষ* মনকে টানে । 
কণর্তন, বাউল থেকে আরপ্ত করে পূরবী, সাহানা, পরজ, ভৈরব, বাগেন্ী পযন্ত 
নানাপ্রকারের সুর কথার অনুসরণে প্রতিপদে পরিবর্তিত হয়েছে । সঙ্গগতে যেমন মিশ্রণ 
ঘটেছে নৃত্যেও হয়েছে ঠিক তাই । চতুবি'ধ তালনৃতাই বিবিধ ভঙ্গীর মধ্যে মিলিত 
হয়ে গল্পের ভূমিকাকে ফটয়ে তুলেছে । এই যে সংমিশ্রণ এতে এক্য নন্ট না হয়ে 
নৃত্যকলা ও সঙ্গত সমভাবেই বৈচিন্রালাভ করেছে । এই রকমারী না থাকলে নাটক 
তোর হত না। বিচিত্র সর সমাবেশের জোরে কথোপকথনের ছন্দ সচল ও জোরালো 
হয়ে উঠেছে, তালও প্রথাগত নয়ম থেকে মুন্তি পেয়ে নিজের আবেগকে অবাধে প্রকাশ 
করেছে । কোথাও কোথাও আধুনিক সাহিতে;র গদ্য কাবতার মতো ভাব আপনাকে 
ছন্দের বন্ধন থেকে মানত দিয়েছে । নৃতোর সেই বন্ধনহধন রূপ নূতন আকৃতি নিয়ে 
নাটকধয় সংঘাতের মধ্যে এক অকৃত্রম রস ও শান্তকে জাগিয়ে তুলেছে । অনেকেই 
জানেন বোধহয় শান্তানকেতনের নৃত্য কোনো বিশেষ বাঁধবদ্ধ সবাঙ্গীণ প্রাচীন নৃত)- 
কলার আঁঙ্গককে অনুসরণ করে না। মিশ্রসরেয় মতো মিশ্র তাল ও ভঙ্গীর যোগে 
বর্তমান নৃত্যকলা সংগঠিত হয়ে থাকে । এই মিশ্রণ যত সহজভাবে হয়, দেখা গেছে 
নাচের বৌচিন্র্য ও প্রকাশ ততই পাঁরস্ফুট হয়ে ওঠে | চণ্ডালিকা ও চিন্রাঙ্গদার মধ্যে এই 
আঙ্গকের অনুশশলন আমরা পুনঃপুনঃ দেখতে পাই । যদিচ মাণিপুরের নৃত্যের আঙ্গিকের 
উপর চিন্রাঙ্গদার ভিৎ তোঁর হয়েছে তবুও দর্শক সমস্ত মণিপুর ঘুরেও চিত্রাঙ্গদা নৃত্যের 
অনুরূপ জিনিস দেখবেন না । তেমনি দক্ষিণী আলিকে তোর চন্ডালকাকেও দক্ষিণী 
নৃত্যের মধ্যে চেনা যাবে না, সংমিশ্রণের এমনি গুণ । এ যেন রাসায়নিক মিশ্রণ |, 
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জাভা, বাঁলদ্বীপ, পিংহল ও জাপানের নতাপম্ধৃতিতে সোন্দযে'র সম্ম ও সুষম 
প্রকাশ কবিগরুর নত্যকজপনাকে বিশেষ মৃগ্ধ করেছিল । তিনি 'জাপান যাতগ'তে 
নৃতোর প্রসঙ্গে বলেছেন £ 

একদিন জাপানী নাচ দেখে এলুম । মনে হল এ যেন দেহভঙ্গীর সঙ্গগিত । এই 
সঙ্গীত আমাদের দেশের বণার আলাপ | অথাৎ পদে পদে মণড়। ভাঁঙ্গ বৈচিলোর 
পরস্পরের মাঝখানে কোনো ফাঁক নেই 'কংবা কোথাও জোড়ের চিহ দেখা যায় না; 
সমন্ত দেহ পৃঘ্পিতলতার মতো একসঙ্গে দুলতে দৃলতে সৌন্দর্যের পু*্পব-ম্টি করছে। 
খাঁটি যুরোপণয় নাচ অর্ধনারশ*্বরের মতো, আধখানা ব্যায়াম, আধখানা নাচ ; তার 
মধ্যে লদফঝদপ, ঘরপাক, আকাশকে লক্ষা করে লাথি-ছোঁড়াছশড় আছে । জাপানধ 
নাচ একেবাবে পাঁরপূর্ণ নাচ । তার সঙ্জার মধোও লেশমান্র উলঙ্গতা নেই । অনা দেশের 
নাচে দেহের সৌন্দযলণীলার সঙ্গে দেহের লালসা মিশ্রিত। এখানে নাচের কোনো ভাঙ্গর 
মধ্যে লালসার ইশারামাত্র দেখা গেল না। 

সাহত্যের ক্ষেত্রেও কবিগুরু যে সরলতা ও স্বচ্ছতার সমন্বয়ে বস্তবাহল্যবিরল 
রন্ততার ব্যঙ্জনায় রসস্ন্টির প্রয়াসী, নৃত্যের ক্ষেত্রেও তিন সেই একই পথ নিদেশ 
করেছেন, কারণ তার নূত্যকজ্পনাতে কাব্যগত প্রেরণাই প্রধান ৷ নতত্য সম্পকে তিনি 
বলেছেন £ 

'ানষের সহজ চলায় অব্যন্ত থাকে নৃত্য, ছন্দ যেমন প্রচ্ছন্ন থাকে গদ্যভাষায় । 
কোনো মানৃষের চলাকে বাল সুন্দর কোনোটাকে বালি তার উল্টো । তফাতটা কিসে। 
কেবল একটা সমস্যা সমাধান নিয়ে । দেহের ভার সামালয়ে দেহের চলা একটা সমস্যা । 
ভারটাই ষাঁদ অত্যন্ত প্রতাক্ষ হয়, তা হলেই অসাধিত সমস্যা প্রমাণ করে অপটুতা। 
যে চলার সমস্যার সম্‌ৎকৃণ্ট মশমাংসা সেই চলাই সংন্দর ।, 

এই হচ্ছে নত্য সম্পকে কবিগুরুর মৌলিক দ-গ্টিভাঙ্গ | ন:ত্যকলাকে জাবনের 
ছন্দরূপে মানুষের মনে কত সহজভাবে কবিগুরু ছড়িয়ে দিতে চেয়োছিলেন নিচের 
উদধৃতি থেকে তা উপলব্ধি করা যায় । 

রোসো, নাচের কথা যখন উঠলো ওটাকে সেরে নেওয়া যাক । নাচের জন্য বিশেষ 
সময়, বিশেষ কায়দা চাই | চারদিক বেষ্টন করে আলোটা মালাটা দিয়ে তার চালিন্র 
খাড়া না করলে মানানসই হয় না । কিন্তু এমন মেয়ে দেখা যায় যার সহজ চলনের 
মধ্যেই বিনাছন্দের ছন্দ আছে । কাঁবরা সেই অনায়াসের চলন দেখেই নানা উপমা 
খ্‌'জে বেড়ায় ।, 

এই হচ্ছে রাবশীদ্দ্ুক দৃষ্টিভা্দ | সাধারণভাবে রাবশীশ্দ্রিক দষ্টিভাঙ্গ বলে একদল 
তথাকথিত রবীন্দ্র অন:রাগী যে অনুকরণাঁপ্রয়তা ও রবীন্দ্র ধারারক্ষার কথা বলেন তা 
নিশ্চয়ই রবীন্দ্র শি্পকলার অনুকূল নয় । রবীন্দ্রনাথের মতে £ 

"সুরে ও কণ্ঠে জোর "দিয়া, ঝোঁক 'দিয়া হদয়াবেগের নকল করতে গেলে সঙ্গশতের 
সেই গভশরতাকে বাধা দেওয়া হয়। সমুদ্রে জোয়ার ভাঁটার মতো সঙ্গীতের নিজের একটা 
ওঠা-নামা আছে, কিন্তু সে তাহার নিজেরই জিনিস; কবিতার ছন্দের মতো সে তাহার 
সোন্দয'নত্যের পাদবিক্ষেপ ; তাহা আমাদের হৃদয়াবেগের পৃতুলনাচের খেলা নহে ।, 

রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য প্রযোজনায় এই সংযম ও কাব্যিক সংবিচারের প্রয়োজন সব থেকে 
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বেশি । রবীন্দ্রনাথের কথায় £ 

'আভিনয় জানিসটা যাঁদও মোটেত উপর অন্যান্য কলাবিদ্যার চেয়ে নকলের 'দিকে 
বেশি ঝোঁক দেয়, তব তাহা একেবানে হরবোলার কাণ্ড নহে । তাহাও স্বাভাবিকের পরা 
ফাঁক কাঁবয়া তাহার ভিতর দিকেস লখলা দেখাইবার ভাব লইয়াছে । স্বাভাবিকের দিকে 
বেশি ঝোঁক দিতে গেলেই সেই ভিতরের 'দিকটাকে আচ্ছন্ন কাঁরিয়া দেওয়া হয় । রমণ্চে 
প্রায়ই দেখা যায়, মানুষের হদয়াবেগকে অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইবার জন্য অভিনেতার 
কণ্ঠস্ববে ও অঙগভঙ্গে জবর্দভ্ভি প্রয়োগ কারিয়া থাকে । তাহার কারণ এই যে. যে বাস্তু 
সতাকে প্রকাশ না কাঁরয়া সত্যকে নকল করিতে চায় সে মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার মাতো 
বাড়াইয়া বলে । সংযম আশ্রয় কাঁরতে তাহার সাহস হয় না।' 

অনেক প্রখ্যাত নতাগ:রও রবধন্দ্র নত্যনাট। কল্পনায় ভাবরপের প্রতি বিশেষ 
অবহেলা দেখান । রবধন্দ্র সাহত্য ও ন-ত্যাদর্শেব মমকিথা না বোঝাই এর কারণ । তারা 
অনেক সূন্দর নত্াংশ রচনা করেন কিন্তু মনোগ্রাহণী হওয়া সর্তেও অধিকাংশক্ষেত্রেই তা 
ব্যান্তগত দক্ষ তা প্রাদর্শনেব আতিশব্যদৃঘ্ট | কাবগৃরুর কথায় £ 

“এর্‌্প অসংঘত আ'তশয্য আভনেতব্য বিষয়ের স্বচ্ছতা একেবারে নগ্ট করে ফেলে ; 
তাতে কেবল বাহিবের দিকেই দোলা দেয়, গভশরতার মধ্যে ঢোকবার এমন বাধা তো আম 
আর দোখিনে ।, 

রবণন্দ্র নৃত্যকম্পনার সৌন্দর্য ও আনন্দের সূক্ষ্ম সংবেদন রচনা একাঁটি মহৎ গৃণ- 
এই সৌন্দয* রচনাব ক্ষেত্রেও তাঁর সতকবাণগ মনে রাখা দরকার । 

«এক বকমের গাযে পড়া সৌন্দর্য আছে যা হইীন্দ্য়তৃপ্তিব সঙ্গে যোগ দিয়ে অতিলালিত্য 
গুণে সহজে আমাদের মন ভোলায় । চোর যেমন দ্বারীকে ঘষ দিয়ে চুর করতে ঘরে 
ঢোকে ৷ সেইজন্যে যে আট আভিজাত্যের গৌরব করে সে আট এই সৌন্দ্যকে আমল 
দিতেই চায় না।? 

নত্নত্েন প্রলোভনে চমক সূষ্টি ও কাবোর মমকিথাকে উপেক্ষা কবে চোখ-ধাঁধানো 
দশা, মন-মাতানো নৃত্যভাঙ্গমা ও পাঁরমিতিহীনতা অনেক সময়ে রসাবকৃতি ঘটায় । এই 
ধবকাতিও স্থল দর্শকের কাছে জনাপ্রয় হতে পারে, কারণ 'রসের পথেই পথ ভূলাইবার 
অনেক উপসর্গ আছে'। 

রবখন্দ্রনাথের নৃতানাট্যে নৃত্য নাটা ও কাব্যের অপূর্ব সা্ষচলন ঘটেছে। সবের 
রস. নৃত্যের রস ও কবিতার বসের সমন্বয়ে এক অখণ্ড রসবৈচিন্ের পরিপূর্ণ সংহতি । 
কাজেই এই ন্রিধারার সম্যক উপলাঁব্ধ না ঘটলে 'শজ্পীর পক্ষে রবীম্দ্নতানাটে।র যথার্থ 
রংপায়ণ ও পারকচ্পনা অসন্তব। প্রথমেই উপলব্ধি করতে হবে বিষয়বন্তুর ভাবরুপ_ 
পাঁরকজ্পনার যা প্রধান প্রেরণা । তারপরে নৃত্যের বিভিন্ন অংশের সংযোজন ও 
ভারসাম্য । তার পরে পাঁরপাশ্বিকের সৌন্দর্য যাকে কাঁবগুব বলেছেন চাচি 
খাড়া করা। এবং সবোঁপার প্রাণছন্দের ভাবসৌধাম্য অর্থৎ সকল আঁভব্যান্তির মধো 
সযমা স্থাপন, সৌন্দঘ' ও আনন্দের সংক্ষ। সংবেদন রচনা করা যা মানবমনের গভগব 
অন.ভূতকে পাঁরতৃপ্ত করে। ভাবর্‌পের সার্থকতা যদ নৃতারাপে সুষম হয়ে ওঠে 
তধেই সেই নত্যকম্পনা সার্থক, কারণ নৃত্যের প্রধান উদ্দেশ্য তার সমগ্র ভাবাঁটকে 
দেহচাণ্চল্যে প্রস্ফট করা । সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে অনুভুতির একটি অশরখরণ আত্মা ও 


২৯৮ 


নৃত্যে মধ্য দিয়ে সেই অন.ভূতির বান্তব রূপ যদি গঠন পারিপাটা, সামগ্রিক অভিনয় 
সৌম্যবে, নত।গশতের উৎকর্ষ ও মেলবন্ধনে একাঁটি সবঙ্গিণ অখণ্ডতা সম্পাদন করে 
দর্শকমনে অলোণকক স্স সণ্টার কব্তে পাবে তবেই রকীম্দনতা গ'ব্কিল্পনা সার্থকতা 
লাভ করে । অবশ এই সূষমা 'িভাবে ঠস্ফট হবে সেটা িজ্পপর দক্ষতার উপর 
[ভর করে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যকে ছাপার অক্ষবে 'িভ'ল পাওয়া যায়. সঙ্গগীতেহও 
স্বরালাপি আছে 'কম্ত নৃত্যের জনো বিশেষ কোনো নিদেশিকা না থাকায় অপব্যাখ্যা ও 
গ্বাধণনতাব নামে ষথেচ্ছাচারের বহ্‌ নিদশ'ন দেখা যায় । 

রাবখান্দুক হয়েছে-কি-হয় দিন এই প্রসঙ্গে বর্তমানকালের সবহেষ্ঠ প্রযোজক 
শ্লীউদয়শগ্করের “সামনা ক্ষাতি”র কথা মনে আসে । অনেক রবশন্দ্র অনৃবাগগ বলেছেন 
ভালো হয়েছে ফিম্ত ঠিক রাবধীন্দ্রক হয় নি । শ্রীউদয়শঙ্কব “সামানা ক্ষাত” পাঁরকল্পনায় 
কাব্যিক সবচার করেছেন । পণ্ডিত রাবিশগুকর সঙ্গমতাংশে কাব্যের মর্মকথাকে 
অনবদ্যরূপে ঝগকৃত করেছেন । তা হলে রাঝীন্দ্রিক হয় নি এ প্রশ্ন কেন? কোনো 
পরিচিত রবান্দ্র সঙ্গগতের সুর অনুকরণ করা হয়নি বলে? এই অন্ধ অন:করণ- 
পপ্তয়তাকে কবিগুরু সব সময়েই নিন্দা করেছেন। অবশ্য এর ব্যাতিরমণও আছে। 
দিছুকাল আগে জনৈক দক্ষিণ ভারতশয় িহরতারকা প্রযোজিত “চণ্ডাঁলকা” আমরা 
দেখোছি। কাব্যের মর্মকথাকে সম্প্‌ণ" উপেক্ষা করে চোখধাঁধানো দশ্য, মনমাতানো 
নত্যভাঙ্গমা ও বঠান্তগত নৈপুণা দেখানোর অশোভন আ'তিশযো এই প্রচেষ্টা রবাম্দ্ু 
সংস্কৃতিচচার নামে রসাবকৃতির নিদশ'ন | প্রকৃতির ভুমিকায় রূপায়ণশ চিত্তারকা 
দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্যের একজন দক্ষশিজ্পী। কিন্ত তাঁর পাঁরিকজপনায় অসংযম ও 
নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জহর করার উৎকট বিলাস দেখে "রসের পথেই পথ ভূলাইবার অনেক 
উপসগ" আছে" এই কথাটি বাববার মনে হয়েছে । 

এই অসংঘম ও পাঁরমিতিহগনতা সম্পর্কে করিগূর্‌ বারবার সতক্ ককেছেন £ 

আমাদের দেশের গাইয়েবাজিয়েরা কিছতেই মনে কাখে না যে আটের প্রধান তত্ব 
পাঁরামিতি। কেননা রূপকে সূব্যস্ত করাই তার কাজ । 'বাহত সশমার দ্বারা রূপ সত্য 
হয়, সেই সগমা ছা'ঁড়য়ে আতকাতিই 'বিকাতি 

রবীন্দ্র নত্যনাট্যে ভাবকে রূপ দেওয়ার জান্যে যতট,কু চালচিত্র খাড়া করা দরকার 
ততট.কুই দশ'পট, আলোক সম্পাত. বেশভষা ও বর্ণ সমন্বয় ব্যবহার করা উচিত। এর 
আতিশষ্যও অনেক সময় প্ণড়াদায়ক হয়ে ওঠে । বেশভূষা, প্রসাধনেও কবিদ্টি 
কাব্যধমন। “জাভা যাল্রীর পন্রএ তিনি বলেছেন £ 

'নাচের তালে দুটি অল্প বয়সের মেয়ে এসে মেজের উপর পাশাশাশি বসল । বড়ো 
সুন্দর ছবি। সাজে সঙ্জায় চমতকার সছন্দ। সোনায় খাঁচত মূকুট মাথায়, গলায় 
সোনার হারে অধচন্দ্রাকার হাসল মণিবন্ধে সোনার সপকু'ডলী বালা, বাহৃতে একরকম 
সোনার বাজ.বম্ধ-তাকে এরা বলে কীলকবাহ্‌। কাঁধ ও দুই বাহ্‌ অনাবৃত, ধক থেকে 
কোমর পযন্ত সোনায় হাবুজে মেলানো আঁট কাঁচুলি, কোমরবন্ধ থেকে দই ধারায় 
বম্ত্াণ্ল কোঁচার গতো সামনে দুলছে । কোমর থেকে পা পযন্ত শাগড়র মতোই 
বস্ঘবেষ্টনী সান্দর বর্তিকশিজ্পে বিচিত্র ; দেখবামান্ই মনে হয় অজদ্তার ছবিটি। 
খমনতরো বাহ্‌ল্য বর্জিতি সপরিচ্ছনতার সামঞ্জস্য আমি কখনও দেখনি। আমাদের 


৯৯ 


নরক বাইজশদের আঁট পায়জামার উপর অত্যন্ত জবড়জঙ্গ কাপড়ের অসৌচ্ঠবতা 
চিরাদন আমার ভারণ কুণ্্রী লেগেছে । তাদের গুচুর গয়না-ঘাঘরা-গুড়না ও অতাম্ত 
ভারগদেহ মিলিয়ে প্রথমেই মনে হয়-সাজানো একটা মন্ড বোঝা । ""'আমরা দেখলহম, 
এই দুটি বালিকার তনুদেহকে সম্পূর্ণ অধিকার করে অশরশীরশ নাচেরই আবিভবি। 
বাকাকে আধকার করেছে কাব্য, বচনকে পেয়ে বসেছে বচনাতত ।' 

এই উদৃধূতি থেকে রবখন্দ্র নৃত্য প্রযোজনায় আঁঙ্গক-এর 'দিকেও কাব্যধমাঁ 
দছ্টির প্রয়োজনশয়তা উপলাব্ধ করা যায় । মনে রাখতে হবে ভাব নিজেতে প্রকাশ 
করার জন্যে রৃপকে অবলম্বন করে। ভাব না থাকলে শুধু রূপ প্রাণহগন পূতুল। 
রবান্দ্রনাথের কথায় ঃ 

ভাব তো রূপকে কামনা করে, কিম্তু রূপ যর্দ ভাবকে মারিয়া একলা রাজত্ব কাঁরতে 
চায় তবে বিধাতার দণ্ডবাধি অনুসারে তার কপালে মৃত্যু আছে। পাথরের টুকরা 
দিয়া রুটির কাজ চালান যায় না, বাহ্যক চাকচিক্য দিয়া অন্তরের শংন্যতা পূর্ণ করা 


চলে না।' 

রবধন্দ্র নৃত্য পাঁরকজ্পনার প্রযোজনা ও আঁঙ্গক-এর ক্ষেত্রে এই তর্তুঁটি মনে রাখা 
বিশেষ প্রয়োজন । 

কবির কবিতা যেমন তার হদয়াবেগের ভাষা, তেমনি সুর ও নৃত্যও 'শিষ্পীর 
হৃদয়াবেগের বাহন । আর কাবা, সর ও নৃত্যের যথাথ" 'ন্রিবেণীসঙ্গম না ঘটলে রবান্দ্রনত্য 
কজ্পনা অসম্পূর্ণ থাকে। 

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উত্তরসাধক বাংলা দেশের কাবদের সম্পরকে একটি অভিযোগ 
করা যেতে পারে ॥। বত'মানে কাব্যে, নাটকে, সঙ্গীতে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে কিন্তু 
পাঁরতাপের বিষয় এই যে রবগন্দ্রোন্তর কালে বাংলা দেশের কোনো কাব নত্যনাট্য রচনা 
করেন নি। স্বভাবতই তার ফলে মানবমনের মহৎ আনন্দের উপাদান নত্যকলা 
আধুনিক কাল ও মানসের বাহন হয়ে উঠতে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে । কাব্নাট্য ও নৃত)নাটের 
গঠনশৈলপ, রূপ ও রখাঁতর পার্থক্য বাঁবগুরূর রচনাতেই নিদেশশত হয়েছে৷ কারণ 
কবিগুরু “চিন্রাঙগদা”, “শ্যাম।” প্রভৃতির রচনা কাব্যনাট্য ও নৃত্যনাট্য দুই ভাবেই 
করেছেন। আমরা নৃত্/শিজ্পরা সাগ্রহ প্রত্যাশা করব-কাব্য ও নত্যকলার সেতুবন্ধে 
সংস্কৃতির যে মান্ত কবিগুরু প্রবর্তন করেছেন, বাংলা দেশের কবিরা তার 


উন্তরসাধকের দায়িত্ব পালন করতে এগিয়ে আসবেন । 


৯৯: 


কুচিপুড়ি নৃত্য 


মানুষের ইন্দ্রিয়জাত সংবেদনশখলতার পাঁরচয় পাওয়া যায় তার শিল্পকর্ম । মানবের 
মননশীলতার অনন্ত বৈিঘ্রয শিল্পের বহ্‌মঁখিতায় প্রকাঁশত | জগতের জণবন্ত শিল্প- 
কলার মধ্যে প্রাচীনতম-নৃত্যকলা । সভ্যতা ও সংগ্কাঁতর প্রাচীনতম ধারা ন:ত্যকলা, 
উত্তর্ষে রূপ পাঁরকজ্পনায় ও ভাবরসের এ*বধে বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও দশ'নের স্বভাব- 
সুন্দর পরম আভব্যন্তি। 

সংস্কৃতি স্থাবর নয়, গতিশীলতা তার ধম“ । সংস্কৃতির ধর্মই হচ্ছে গ্রহণ করা ও 
ব্জন করা; আর গ্রহণ-বজরনের মধ্য দিয়েই তার অভিযান্না। শিম্পতাঁত্ঁক 'বিচারে 
নৃত্যের প্রাচীনতা স্বীকৃত হলেও ভারতীয় নৃত্যের কালানক্রামিক ইতিহাসের অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গ্ীল এখনও অন্ধকারে রয়ে গেছে । কারণ আমাদের দেশের এই গুরু- 
মুখী 'শি্পকলার যতখানি ফাঁলত চচাঁ হয়েছে ততখান ওপপান্তক চর্চা হয় নি। 
ইতিহাসের গাঁতকে অনুসরণ না করলে নৃত্যকলার বিবর্তনের রূপাঁটকে খুজে পাওয়া 
যাবে না। শির করণ ও অঙ্গহারয্ন্ত নত্যকলার ধারাবাহিক ইতিহাস রচিত না হলে এর 
ক্রমপারণাঁতির রূপ অনধাবন করা সম্ভবপর নয় । ভারতশয় ইতিহাসের ধারা অত্যন্ত ও 
ছন্নসূত্র হওয়ার জন্যে ভারতের নৃত্যকলার ক্লমাবকাশের ইতিহাসও উদ্ধার করা সম্ভব 
হয় নি। 

নানা বৈচন্যময় বিপুলায়তন এই নতত্যধারাকে বর্তমানে কয়েকাঁট ভাগে ভাগ করা 
হয়ে থাকে । যেমন-আদিবাপী নৃত্য (০৪) 199০৫ ) লোকনতত্য (17011 108০6 ), 
ধুপদী €21955105] [91905 ) নৃত্য । এছাড়া লোকনৃত্য ও উচ্চাঙ্গ নৃত্যের মধ্যবতশ 
ধারাকে বলা হয়ে থাকে-01855100 11০০] বা 08851 [০1 | যাই হোক এ আদিবাসণ 
নৃত্য কিভাবে লোকনত্যে এবং লোকন:তাই বা কিভাবে মার্গ নৃত্যের পরিশীলিত রূপ 
পায় তার বিস্তৃত ইতিহাস অনুধাবনযোগ্য । 

আমরা এখনো মা নৃত্য বা উচ্চাঙ্গ নত্য বলতে কথাকাল, মাঁণপুরণ, ভরত- 
নাট্যম ও কথক-কে প্রাধান্য দিয়ে থাঁক কারণ এগুলি বহ্‌ল প্রচলিত । 'কম্তু এছাড়া, 
মোহন আট/ম-, কৃষ্ণনাট্যম্‌ বলে দ:ট ক্ষায়িহ ধারা আছে । তাছাড়া বর্তমানে সবাপেক্ষা 
বেশি আকরণখয় নৃতকলা গাঁড়শশ। এছাড়া কুচিপুড়ির সন্তাবনাও বর্তমানের রাঁসক 
জনের দ-ষ্টি আকর্ষণ করেছে । সাঁদরনাট/ম, ভগবতমেলা নাটক. কুরুভঞ্জি ও কুচিপাাঁড়- 
এই চারটি পদ্ধাতই পূর্বে ভরতনাট্যমে প্রচলিত ছিল। সা'দিরনাট্যম, ভরতনাট/ম্‌ 
নৃত্যের শু্ধ মৌলিক রূপ। বহু শতাব্দী ধরে মন্দিরে ও রাজ দূরবারে দেবদাসপাঁদের 
'বারা এই নৃত্য অনুষ্ঠিত হত। সাঁদরনাট্যম্‌, দাসী-আট্যম, চিন্নমেলম, ভোগমেলম্‌, 
তাঞ্জোর নাচ প্রভৃতি 'বাভন্ন নামে 'বাভিল্ন অণ্চলে জনাপ্রয় ছিল। এর গঠনে নত্ত ও 
নুত্য দুই-ই সমভাবে প্রযুস্ত হত। প্রাশন ভগবতমেলা নাটকের ধারা অনুসরণ করেই 
কুচিপাড় নৃত্য পাঁরবর্তন ও পাঁরবর্ধনের মধ্য দিয়ে মান্দির ছেড়ে মণ্ে এসেছে । 

উত্তর ভারতের নৃত্োর সস্গে দক্ষিণ ভারতের নত্যশৈলীগুলির 'বাভন্ন মোল 


২৯ 


পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় কিম্তু দক্ষিণ ভারতের নত্যুশৈলশগুলিতে অনেক বিষয়েই সাদশ্য 
লক্ষ্য করা যায়। ভরতনাট/মৃূ, ও'ঁড়িশশ, কুচিপাড়, ভগবত মেলা, কথাকলি প্রভৃতি ' 
প্রত্যেক নাচই নাট্যশান্ত্ের নিয়ম অন:শাসনে সমৃদ্ধ । 

অন্ধ প্রদেশেরর সঙ্গীত নাটক আকাদেমী রিপোর্টে বলা আছে-116 70165: (576 
06 131)0120 18159 ৪5 20010018060 105 1313218100007 0210 196 56€1 01215 118 
/১001)াহ 01 2]1 005 50865 0£ [00135 13001009015, 05 568 00016 3105190 
িজগেআা। 27014052 10109008 15 250৩ 80050010506 86665001010 01 005 
৬/1)016 ৬0114. (1২670০01601 676 9006৮, ০0100080665 1709 ১০126619121 
1০80600৩১05 0006515 05055051960 ) আরও এক'টি সামায়কশীতে 
বলা হয়েছে, 0108106 িওড০10 070 (0010/0001--5/1)101) 215 0910015019115 
2100161)0 2170 01759510981 4৯0100৭2৯01 (58৬511াশা হৈ 2 07-7006- 
[7&1. ) এই সমস্ত ভীন্ত থেকে প্রমাণিত হচ্ছে ভরতনাট)ম্‌ ও কুচিপুড়ি একই ভাবগঞ্গার 
দুই স্রোত ধারা এবং এখানে অন্ধের প্রাধানযও স্বীকৃত হয়েছে। শ্রদ্ধেয়া রাগিনী 
দেবীর উন্তিতে ভরতনাট্য ও কুচিপাঁড়র মেলবদ্ধনের কথা আরও সংস্পদ্ট_-“ 117 ৪0703 
06140101801 102৬ 21১০ [01৩561৬৭000 /১001)15 ১০9৩ 01 131)019 িওগৈ৪, 
2100 102৮৩ ০০701000560 ]09015/21910095 ৬2009079200 01119109510 006 
[0৩৬৫৭১1 050161010- (109009 1019165005 01 [10019--158101 [0৩৬1 ১ (৬1951) 
[0101109010)--0070085 1962, ) 

দাঁক্ষণাত্যের প্রতিটি নৃত্যনাট্য একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পন্ত । কারণ- 
(১) ভৌগাঁলক অবস্থান (২) আবয়াবক ও ওপপাণত্তক প্রকরণ নাট্যশাস্ত অনুসারশ। 
ভৌগাঁলক অবস্থান পূব ঘাট পর্বতমালা-কোন্দ্রুক, আবয়াবক পদ্ধতিতে কিছু কিছ: 
আগণুিক বৈশিষ্ট্যের পার্থকা থাকলেও ভরতনাট/ম্‌, কুচিপড় ও ও'ড়িশশর মধ্যে অনেক 
[িল খু*জে পাওয়া যায় । কর্ণাটকের বক্ষগণ নৃত/নাট্যে প্রায় দশ প্রকার 'কলি' নত্য 
আছে, যার প্রভাব কেরলের কথাকলি নৃত্যে লক্ষ্য করা যায়। তেমনি ভগবত মেলা 
নৃত্যনাট্যের প্রভূত প্রভাব পাওয়া যায় কুচিপ্দড় নৃত্যনাট্যে এবং এর সঙ্গে ওঁড়শ? 
নৃতে;র িলও লক্ষ্য করার মতো । যাঁদও আগণুলিকতা ভেদে ও আচার ভেদে পার্থক/ও 
আছে । রক্ষণশখল বঠান্তরা অবশ্য ভরতনাট্যমের সঙ্গে এদের একশীকরণ পচ্ছন্দ করেন না 
যেহেতু এগুলির প্রচার ও প্রসার এখন ঘটলেও আগে ছল না। এ প্রসঙ্গে সমালোচক 
ডঃ চাল-স্‌-এর উীন্ত আমাদের অনেকথানি সাহাযা করবে £ 4150017200492 17014200855 
৪ 10046 ৬41০৮ 01 131)9780091595 061081019 01855108] 200 19001) 109 
1621060 ৬199055 115)112150060 006 50600081 1118 131)7150080581- (0195517 
081 210 17010 [7)41706 0 11015 ), 

[খ্যাত নত্য সমালোচক প্রজেশ বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু ডঃ চাললস এর মতকে গ্রহণ 
করেন নি, তিনি বলেছেন £ 46901010031 ০0৮ 15000914100. 13 5 ৮511596 322 
[051)08 10156010691 /৮01005 13101) 19 005 1001) 01506060515 টা 500] 52 
[01 1090062 € চ০11 04175606 100013শ 01806517139061156--7895 21), 
এ ব্যাপারে দুজনের মতই আমাদের গ্রহণযোগ) । কারণ পূবেই বলা হয়েছে 


৮৬৬, 


আদিম নত, লোকনৃত্য ও সর্বশেষে তার উত্তরণ ঘটেছে মার নৃতা হয়ে ওঠায় । 
জানা যায় “শবালিয়া” নামে বোঁচত্র্যপৃণ' লোকনৃত্যের নবতর রূপ উদ্ভূত হয়েছে কুঁচি- 
পাড় নত্যনাট্যে। যদিও সাধারণভাবে মার্গ নৃত্য বলতে ভরতনাট।)ম, কথাকল, মণি- 
পুরী ও কথক এই চারাটিই উল্লেখ করা হয়, কিন্তু অনেকের মতে এই বগাঁকরণ 
অসম্পূর্ণ । কেউ কেউ বলেন মার্গ নৃতা অন্তত নয়ট-€১) কুচিপু'ড়ি (২ ভরতনাটাম: 
(৩) কথক 1৪) মণিপুরী (৫) কথাকালি (৬) সেরাইকেল্লার ছৌ-নাচ (৭) আসামের 
আ্কয়ানাট (৮) ওড়িশশ 1৯) বক্ষগণ। 

ডঃ চালস ফৌব্রর মতে ভরতনাট্যম্‌, কথক, কথাকাল মাঁণপ.রী, গাঁড়শশ, ভগবত 
মেলা, কৃষ্ণনাটাম, মোহনী আটাম্‌ ও কুঁচিপাঁড়-নয় প্রকার । 

এনাক্ষী ভবনানগর মতে মার্গ ন:ত্যকে দুটি পযাঁয়ে ভাগ করা যায়। পথম পধয়ি- 
ভরতনাট্/ম্‌, কুর€ভাঞ্জী, কথক, কথাকাঁল ও কুম্মি। দ্বিতীয় পায়ে ও'ড়শপ, কুচিপাড়, 
মাঁণপুর+, সেরাইকেল্লর ছৌ-নাচ, মোহিনগ আট।ম, কৃষ্ণ নাট্রম, ভগবত মেলা ও যক্ষগণ। 

এইভাবে বিচার করার আগে প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে মানব সংস্কৃতি ভোগাঁলক 
অবস্থান ও 'বাভন্ন সভ্যতার সংঘাত-তানিত ক্লান্তিকালের মধ্য দিয়ে পরিবাতিত ও 
পাঁরপুষ্ট হয়। বিচার করার সময় আমরা যাঁদ অণুলিক আবেগের বশখভূত না হই 
তাহলে সত্যকে দেখা অনেক সহজ হয়। একথা স্বীকার করতে 'দ্বধাগ্রস্থ হবার কোনও 
কারণ খজে পাওয়া যায় না যে নৃতাত্তিক ও ন'ট্যশাস্ত এই দুইদিক দিয়ে বিচার করে 
দেখলে মগ নতাকে মূলত ভরতনাট)ম, কথাকি, মণিপুর ও কথক এই চারটি 
িবভাগেই রাখতে হয় ৷ এই স্বীকৃতির ফলে অন্য নূত্যশৈলীগলর উংকর্ধ বা মধাদার 
কোনও হান ঘটে না। এাতিহাঁসক তথ্য একথাই প্রমাণ কয়ে যে ভরতনাট্যম ভগবত 
মেলা, কুরূভজি, ওঁড়ণী, কুচিপণড়, বক্ষ ণ-আণুলিক স্বাতন্র বাদ দিলেও মোটামুটি 
ভাবে একই সূত্রে গ্রাথত। কথাকাল, মোহিনী আট মৃ, কৃষ্ণনাট্যম প্রসঙ্গেও একই কথা 
প্রযোজ্য ৷ সেরাইকেল্লার ছৌ-নাচ, কু্মি, আট্কিয়ানাট এগলি লোকন[ত্যের মাগ ন.ত্যা- 
1ভম,থা রুপ । 

প্রাচীনতম ন।ট্/শাস্তকার ভরতের রচনাকালের আগেও আমাদের দেশে শাস্ত্রীয় নত্য- 
পদ্ধাত প্রচলিত ছিল । মহেঙ্জেদরো ও হরপ্পার প্রতুতাত্বিক গবেষণায় প্রাক বৌদিক 
যুগের নৃত্যকলার আন্তত্ব প্রমাঁণত হয়েছে । তক্ষ শিলার ধংসন্ভ্‌প থেকে প্রাপ্ত উধর্ব- 
তাণ্ডব ভাঁঙ্গযুক্ত নটম্র্ত খীস্টপূব পঞ্চম ও চতুর্থ শতাব্দীর শাস্ত্রীয় বিশুদ্ধ নৃত্য 
পদ্ধতির অন্তিত্ব প্রমাণ করে। এছাড়াও বহু সংগৃহধত মতি, প্রাচীন গ্রন্থ গুভূতি থেকে 
অন্ধের নৃত্যকলার প্রাচীনত্বের বহু প্রমাণ পাওয়া যায় । সম্রাট অশোকের শিলালিপিতে 
অশ্পরের রাজত্বের ও 'শিজ্পকলার উল্লেখ আছে । পরবতর্ণ সাতবাহন, ইক্ষবাকু, চোল, পল্লব, 
বিফুকুন্তিমা, কাকতীয়, হাম্পি, বিজয়নগর, মাদুরা ও তাঙ্জোরের ন/য়ক, গজপতি- 
জগপতি, ভেলস, বৌঁভ্ডি, গোলকুণ্ডার পদশা, তাঞ্জোরের মহারাশ্ট্রয় শাসক গ্রভীতি বংশের 
ন্‌পাতরা অম্প্রে রাজত্ব করেছেন । এ ছাড়া মুসলমান ও ব্রিটিশ শাসনও ছিল । 

এীতহাসিক আন্তিত্বের দ্বারা ষে তথ্য পাওয়া যায় তার্তে মনে হয় বিজয়নগর রাজত্বের 
কালে ১৩৩৬ খখস্টাব্দে কুচিপুড়ি নাচের উদ্ভব হয়। ভারতের তথা দক্ষিণ ভারতের 
সংস্কৃতির ইতিহাসে বিজয়নগর একটি গুরুত্বপূণ স্থানের আঁধকারশ। এতিহাসিক 
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(িচারে-" ৬৮০৪ ০0 230510 02101139, নআাহ)ও, 0152) 10910, 01১11950089 
৪6০, 16061%60 6100001856106176 0017 0106 50010610015 200. 00610 00110156515, 
[0 51010 056 ৬1005709981 12101916985 ও 55101106585 06 ১০90) 1100181 
00100156, (42205820050 75009 02 10015--2) 0005 1২০9 
(১1১0৮010019 [3009 2 € ৯৪০07)111810--1 0955 7826 378 ) 
ংস্কৃত সাহত্য ও তেলেগু ভাষা অন্ধের তথা দক্ষিণ ভারতের সংস্কৃতি বিকাশের 

একট অন্যতম বাহন । এই তেলেগু ও সংদ্কৃত ভাষাকে কেন্দ্র করেই দক্ষিণ ভারতের 
সঙ্গীত ও নৃত্যের চচা অদ্যাবাঁধ বতমান। ভারতের নূত্যকলার মূল ভাবধারা ধর্ম- 
ভাত্তক ও দেবতাকে শ্ধিক ॥ শিবতাণ্ডব থেকে এর জয়যান্নার সূচনা । দেবতাকোন্দ্রিকতা 
থেকে মানবকেন্দিকতা নৃত্যকলার উপরণের এই পথপরিব্ুমার মধে)ই ভারতীয় নৃত্য- 
ধারার ইতিহাসকে অনুসরণ করতে হবে। 

নৃত/কলার উৎস সন্ধানে ভারতের মন্দির ও দেবদাসীদের ভূমিকা একটি অন্যতম 
প্রধান বিষয় । পদ্মপুরাণে স্বর্গে পূর্ণ কলপলাভের জন্যে দেবতাকে সংন্দরণ স্পী উৎসগ" 
করার 'বাধর উল্লেখ পাওয়া যায়! ভাঁবব্যপুরাণে সূর্যের উপাসনায় নৃতাগণীতি কুশলা 
স্্লোকদের উৎসগ করার 'বাঁধর উল্লেখ পাওয়া যায় । দেবমন্দিরে ন:ত্যগণতানষ্ঠানের 
রশাঁতির উল্লেখ পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, 'বিষুপুরাণ, অখ্নপুরাণ 
প্রভৃতিতে পাওয়া যায়। অন্ধের চারুকলা 'বকাশে ও প্রচারে-অমরাবতী, দ্রাক্ষারম 
িংহপুরণ, শ্রীশৈলম, কলাহস্থণ প্রভাতি ধর্মকেন্দুগীল মুখা ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। 
আর্য যুগ থেকে দক্ষিণ ভারত ইতিহাসে তার একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে সক্ষম 
হয়োছল | আয ও ্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রচার দাক্ষিণাত্যে অনেক পরে হয়েছিল । মুসলমান 
আমলে খলজশ স:লতানরা দাক্ষিণভারতে প্রথম আক্মণ করেন, এরপর আসেন তৃঘলকরা । 
মহদ্মদ-বিন তুঘলক দেবাগারিতে তাঁর রাজধানণ পর্যন্ত স্থানান্তরিত করেন, কিন্তু শত 
িপ্য়ের মধো দাক্ষিণাতোর হিন্দুরা বিচলিত হন 'নি। হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পকে 
তারা অত্যন্ত সচেতন, নিষ্ঠাবান ছিলেন বলে তাদের সংস্কাতর ভিত আলগ। হয়ে 
পড়োন। এই সচেতনতায় বিজয়নগর রাজাদের অবদান সবপেক্ষা আঁধক। 

গবজয়নগররাজ বীর নরাসিংহ রায়ের রাজত্ব কালেই কুচিপুড়ি নৃত্যকলা সবপেক্ষা 
উৎকর্' লাভ করে । এরপর রাজা কৃষ্দেব রায় ( ১৫০৯-৩০ ) অচ্যুত রায় ও সদাশিব 
রায়ের ( ১৬৬৫ ) রাজত্ব কালেও কুঁচিপুঁড় নূত্যের উৎকষ 'লান হয় নি। 

মধ্যযুগের সামপ্ততন্ত্রেরে আদর্শে বিজয়নগরে শাসনবাবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই 
সময়েও কিন্তু শিজ্পকলার চচ্া অব্যাহত ছিল। অন্ধ্রপ্রদেশের অন্তর্গত 'কিস্তনা 
(11509 ) জেলার কুচিপাড় বা কুচেলাপুরম: গ্রামে কুচিপুড়ি নাচের উদ্ভব হয় বলে 
ধরা হয় । সেখানকার রাহ্গণ পরিবারের পাঁচশত বছরের চচরি ফলেই কুচিপাঁড় নত্যধারা 
সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে এবং পরবতাঁকালে রাজকণয় পৃঞ্পোষকতায় তা বত'মানের মাজত ও 
উন্নততর মার্গ নৃত্যে উন্নীত হয় । 

গ্রামের আঙিনা থেকে কুচিপাড় নূত্য দেবালয়ে আসে । বিজয়নগরের রাজাদের 
আমলে স্থাপত্য ও ভাস্কষে'রও প্রভূত উন্নতি হয় । মন্দিরের হাজার হাজার ষ্স্ভের মধ্যে 
বাভন্ন মার্ততে সংস্কীতর ছাপ সস্পন্ট । 'বাভন্ন দেবদাসখদের ন:ত্যরতা মতি এই 
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সমস্ড গোপুরমকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে । এ ছাড়াও বহ্‌ শোভাষান্রা ও পশদের মৃতিও 
দেখা যায়। দেবালয়ের মধ্যে মাদুরার মীনাক্ষী মান্দর, শ্রীরঙ্গমের রঙ্গনাথের মান্দর ও 
আরও অনেক মান্দর চ্ছাপত্যে ও ভাস্কর্ষে সে যূগের শ্রেষ্তত্বকে প্রমাণিত করে । এই সমন্ত 
মূর্তিসে যুগের নৃত্যকলার আঁন্তত্বের স্বাক্ষর বহন করে। মাশ্দরগুল নাটমন্দির 
সংলগন। নাটমান্দিরে দেবদাসশরা নৃত্য করতেন । শশবা'িয়া" গ্রামশণ নত) নাট্য পদ্ধাঁত 
ধীরে ধীরে পাঁরমাজিত হয়ে কুচিপুড় হয় এবং দেবমন্দিরে দেবদাস নংত্য হয়ে ওঠে, 
নগর সভ্যতার উদ্মেষে তাই বত'মানে মণ্ডে পারবেশিত হয় । 

খ্রশস্টীয় অষ্টম, নবম ও দশম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে প্রাপ্ত বিভিন্ন ্ীতিহাসিক সং, 
শিলালিপি, পুশথ প্রভাতি থেকে জানা যায় যে তখন উত্তরে কা*মণর থেকে দক্ষিণে 
অন্ধ্রপ্রদেশ অবাধ ও কর্ণটিকে এক বিশেষ ধরণের শিল্প সম্প্রদায়ের সমাবেশ ঘটে। 
নাত্তুভ মেলা” € িন6৬৭ ৬০)৭৭) নামে এরা পাঁরচিত। মহিলা শিজ্পশরা এই 
সম্প্রদায়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে আভনয় করতেন । স্মিপরুষের অবাধ মেলামেশার ফলে 
এই সম্প্রদায়ের আন্ভিত্ব দীর্ধাদন স্থায়ণ হয় নি । প্রাচগন শিল্পকলার পাঁবন্র এতিহ্াকে 
প্‌নরুদ্ধারে একদল রক্ষণশশল শহ্পীদল এাগয়ে আসেন ও তারা প্রহ্গণ্যমেলা' নামে 
এক 'শিল্পশ সম্প্রদায় গড়ে তোলেন । এই সম্প্রদায়ে কোনো মাঁহলা 'শল্পগ ছিলেন না। 
পুরুষরাই শ্রহিলা চরিত্রে আঁভনয় করতেন । এই ভাবে 'কুঁচপযাড় ও ভগবত মেলা র স:স্টি 
হল । “শিবাঁিয়া” গ্রামীণ লোক নত্যনাটযও “ভগবত মেলা" বা কুচিপুড় উদ্ভবের আর 
একটি সত । শিবের নানা আচার অনুষ্ঠান (1151৭) এই শিবালিযার বিষয়বস্তু 
ছিল । পরবতাঁকালে বৈষ্বধর্মের সমাগমে ভগবত পুরাণের কাহিনী এই নতত্/নাট্যে স্থান 
লাভ করে ও যাঁরা তার চচঁ করতেন তাদের বলা হত “ভাগব্তুল:7 (19179555411) 
এরাই কুচিপুঁড় ভাগবত মেলার প্রধান শিজ্পশ | 

১৫০২ শ্রগস্টাব্দে লেখা 'মছুপল্লশ কোঁফয়ৎ নামে গ্রন্থুখানিতে পাওয়া যায় যে- 
ভাগবতুলূরা একবার বিজয়নগর রাজে; গমন করেন। বাজা বীর নরাঁসংহ রায় তাঁদের 
নৃত্য প্রদর্শনের জন্য রাজধানশতে আমন্ত্রণ করেন তখন এঁ ভগবাতুলুরা নৃতে)র মাধ্যমে 
সিদ্ধবতমের রাজা সম্মেত গুরুভরাজুর অত্যাচারের কাহিনী প্রদর্শন করেন । কাঁথত 
আছে রাজা এই ভাত্যাচংরের কাহিনী দেখে 'বচালত হয়ে আচিরেই তা বন্ধ করে দেন। 
এই ভ্রাম/মান নৃত্যাঁশল্পণী গোষ্ঠী শিবলীলা নাট্যম অনুষ্ঠান করতেন। 

বিজয়নগর রাজ্যের পতনের পর কুচিপুড়ি নাচের শিল্প সম্প্রদায়ের অনেকেই 
তাঞ্জোরে চলে যান ও এখানে 'নায়ক' রাজবংশের পৃজ্ঞপোষকতা লাভ করেন। রাজা 
অচ্যুতাপ্পা নায়ক ( ১৬৬১-১৬১৪ ) এই শিল্পের প্রতি অত্যন্ত দরদ 'ছিলেন। তিনি 
এই দশল্পগ সম্প্রদায়ের অনেক ব্রাহ্মণকেই “অগ্রহারম' দিয়ে তাঁদের শিল্পকলার সমৃদ্ধি ও 
প্রসারে উৎসাহিত করেন । রাজা অচ্যতাপ্পার নামানুসারে এ স্থানের নাম দেওয়া হয় 
“অচ্যংপুরম" । এই 'অচ্যুৎপ,রম'ই এখন “মেল।তুর' । “মেলাতুর' গ্রামেই ঘিক্ষগণ” নৃত্য- 
নাটোর খুব প্রচলন 'ছিল। ব্রন্ধাণ্যমেলা সৎপ্রদায় এই অনহ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতেন । 
এখনও তেলেগু ভাষায় রাঁচত কাঁব ভেঙকটরমনের পদগ্াীল মেলাতুরের ভগবতমেলায় 
অনৃগ্ঠিত হয়। মেলাতুর নৃত্যের সঙ্গে এই সংমিশ্রণে কুচিপাঁড় আরও সমূদ্ধ হয়ে ওঠে 
ও কতকগুলি সাদ্‌শ্যও খুজে পাওয়া যায়-যেমন প্রবেশদায়াভু যা শিল্পীদের মণ্ে 


২২৫ 
নৃত্য-১৫ 


দর্শকদের নিকট পরিচয় কাঁরয়ে দেয় । এ ছাড়া মীন্দরের প্রাঙ্গনে বা নাটমণ্ডপে মূখে 
মূখে ছড়া বেধে রান্তি রাগ" অন্ঠান হত। মদঙ্গে তাল রক্ষা করা হত এবং দুটি বড় 
মশালের আলোয় প্রাঙ্গন আলোকিত হত । এট কতকটা কথকতা বা কাবগানের মতো । 

এই ভাবে তাঞ্জোর ও অন্ধরগোম্ঠণ ভরতনাট্যম ও কুচিপাুড় নৃত্যের উত্তরাধিকার হল 
এবং একে অপরকে সমস্ধ করল এবং বত'মান রূপ গ্রহণ করল । মেলাতুর ও কুচিপাঁড় 
নৃত্)র মধ্যেও সাদশ্য 'িদ্ময়কর। 

বতমানে মেলাতুর ও কুচিপযুড়ি 'শিল্পশগেষ্ঠৰ কী ক নতত্যনাট্য সাধারণভাবে মণ্ডে 
পাঁরবেশন করেন তার তালিকা- 

কুচপহড় 

১) ভামকলাপম ২) গোল্লাকলাপম্‌ ৩) গ্রহনাদ চারতম- ৪) উযা পাঁরণয়ম 
&) শশিরেখা পাঁরণয়ম্‌ ৬) মোহিণগ রুকমাংগদশ ৭) হাঁরিশ্চন্দ্র ৮) গায়োপাখ]ানাম 
৯) রাম নাটকম ১০) রাঁক্সিণশ কল্যাণম 


মেলাতুর 


১) প্রহনাদ চারিতম- ২) উধা পাঁরণয়ম ৩) রূকমাংগদা ৪) হাঁরিশ্চন্ড্র &) মাকণন্ডেয় 
৬) সীতা কল্যাণম্‌ ৭) রাক্মণশ কল্যাণম্‌ ৮) ধ্রুব চারতম: ৯) কংস বধ ১০) ভস্মাসর 
বধ ১১) শিবরাঁন্র বৈভবম্‌ ১২) গোজলাভাম-। 

এর পর ক্ষেত্রঘ-এব পদের সাহায্যে নায়ক নায়িকার আভসার বিষয় নিয়ে লাস্য 
আঙ্গকে কুচিপাঁড় নৃত্যকলার বিকাশ ঘটে। এগুলকে "মুভ্যগোপল" পদ বলা হয় । 
ক্ষেত্রঘহ এই পদগ,ীলর রচাঁয়তা এবং তিনি কুচেলাপুরমেরই “মুভা” নামক গ্রামে বসবাস 
করে নূত্য-গীতের চচা ও পদ রচনা করতেন তাই এই পদগযীলর নাম হয় “মূভ্যগোপাল' 
পদ। এবপর বিজয় রাঘব নায়ক-এর পঞ্ঠপোষকতায় 'তিনি নতাগণতের ক্ষেত্রে নিজেকে 
প্রতিষ্ঠিত করেন । তাঁর পদগণল অত্যন্ত ধশর গাঁতর কিন্তু সাত্বকাভিনয় গুণে সমন্ধ। 
নৃত্যকলায় দক্ষ শি্পীরাই ক্ষেতঘে5র পদে আভিনয় করে থাকেন । 'িজয়নগরের পতনের 
পর কুচিপাঁড় দঁট ঘরানায় বিভন্ত হয়। কুচিপুড় অন্ধগ্োষ্ঠণ ও তাঙ্জোরের মেলাতুর 
গোষ্ঠী, এদের পরিবেশিত মণ্ট তালিকা থেকে আমরা দেখি যে ক্ষেত্রঘেএর পদ মেলাতুর 
গোম্ঠী তীর্খনারায়ণ যাতি-ধিনি কৃষ্লীলা তর্জনী ও যক্ষগণের ভ্রষ্টা তাঁর পদও 
অভিনয় করতেন । অন্যাদকে অম্প্রগোষ্ঠশ ভন্ত সিদ্ধেন্দ্র যোগধীর পদ অভিনয় করতেন। 
সদ্ধেন্দ্ু যোগী বিখ্যাত ভামকলাপম্‌ ও পাঁরজাত হরণমের ভম্টা এবং কুচিপাড় নৃত্যের 
উন্নত ও প্রসার তার দ্বারাই সন্তব হয় । 

ক্ষে্ঘের পর এই শিজ্পকলার উন্নতিকজ্পে ষে নামটি ্মরণগয় তিনি তখথ-নারায়ণ 
যত (১৬২০-১৭০০)। "তান প্রাসদ্ধ “কৃষ্ণলশীলা তরাঁঙ্জনগ'র রচয়িতা । এগবীল পদ বা 
শোল্লোকত্তু (১1190 )। এগতীল সুরে অনেকটা বৈষব পদাবলশর ভণতার মতো 
গত হত। কুঁচপশঁড় নৃত্যগ্োোষ্ঠীরা জয়দেবের গতগোধিন্দ ও অণ্টপদখও নৃত্য ভিনয়ে 
প্রযোজনা করতেন । “গোল্লাকলাপমত উনাবংশ শতাব্দশর 'দ্বিতযাধে দাশনিক ভাব- 
সমৃদ্ধ কথোপকথনাকারে রচিত নত্যনাটং। এই কথোপকথন হত একদল ব্রাহ্মণ ও 
গোয়ালিনশর মধ্যে । এটি কতকটা আমাদের শ্রীকৃষ্ণ কশতনের মতো । 


৮১৩১ 


ধক্ষগণ' প্রথমে গণত হত । পরে নৃত্যনাট্য আক্গিকে খানিকটা আমাদের যাত্রার মতো 
আঁভনীত হয় । 'যক্ষগণ' সৃষ্টির হীতহাসাঁট এরূপ-একবার সোমনাথ নামে জনৈক পণ্ডিত 
“ধহুনাটক' নামে দশ প্রকার বোশম্টয সমৃদ্ধ “শবলখলা" লেখেন এবং এই “শবলালা'ই 
পরে ক্ষগণ' হয়ে ওঠে । এই যক্ষগণ আজও 'ভন্ন নামে বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হয় 
যেমন-মহারান্ট্রে এট “ললিতা”, গুজরাটে “ভাবাই”, বাংলায় 'যান্না', নেপালে গন্ধর্বগান' 
অন্ধ্র, কর্ণাটক ও তামলনাড়ূতে ক্ষগণ" | 

চারন্রান্যায়ী অভিনয়ের রীতি কৃষ্লীলা তরাঙ্গনীতে তঁর্থনারায়ণ যাত প্রথম 
প্রবর্তন করেন। তাঁর অভিনয় রীতির প্রভাব পড়ে কুচিপযড় নত্যনাট/গুিলতে | ভত্ত 
ক্ষেত্ঘ্য ও তীর্থনারায়ণ যাতির পরে আবিভূতি হন সিদ্ধেন্দ্র যোগঈ। কুচিপৃড়ি নৃত্য- 
নাট্যের ইতিহাসে উত্জবল জ্যোতিহ্কের মতো তার নামাঁটি স্বণক্ষিরে লাঁখত । কুচিপাড় 
ন:তোর নব রূপায়ণ করেন সিদ্ধেন্দ্র যোগী । [তান এই ন:ত্যনাট।গ,লতে নধরসের 
সমাবেশ সমৃদ্ধ করে তোলেন। একক অভিনয়েরও প্রেরণা এই সময় থেকে বত্ধি পায়। 
[সদ্ধেন্দ্র যোগীর “ভামকলাপম্‌: ও 'পারিজাত হর্ণম্‌ অনবদ্য দুই সৃষ্টি তাঁকে অমর 
করে রেখেছে । 

গবজয়নগরের পতনের পর 'সিপ্ধেন্দ্র যোগী কুচেলাপুরম: ছাড়েন ?ন, বরং এ গ্রামে 
অবস্থান করে তান ব্রাহ্মণ বালকদের এই নত্যকলায় শিক্ষিত করার কাজে ও এই নৃতা- 
কলার উন্নাতিকল্পে জশবন উৎসগ" করেন । তাঁর প্রচেষ্টায় গোলকুণ্ডার নবাব আবুল 
হাসান কুতুব শাহ (১৬৭২-১৬৮৭ ) কুচিপড় নত্যসম্প্রদায়কে কুচেলাপরম্‌ গ্রামটিকে 
“অগ্রহারম' হিসাবে দান করেন । তিনি প্রতিটি রাহ্গণ পরিবারের শিজ্পীদের ধম'সাক্ষীী 
করে প্রতিজ্ঞা করান যে তারা যেন জীবনে একবার অন্তত সত্যভামার চরিন্রে আভনয় 
করেন । প্রকৃতপক্ষে 'ভামকলাপম এর মাধ্যমে কুচিপাড় নৃত্যের চরম উৎকর্ষ 
সাধিত হয়। 

কুচিপাঁড় ি্পীদের মধো যাঁরা বিশেষ পরিচিত তাঁরা হলেন_পশুমূতি সশতাইয়া, 
চিন্তা ভেংকটরতনম, ভেংকট রামাইয়া, চিন্তা কৃষ্ষমূর্তি, বেদান্ত লক্ষীনারায়ণ শাদ্তুশ, 
বেদান্ত রামাইয়া, পশুমুর্তি কৃষ্মৃতি” তাণ্ডবকৃষ্ক, কাণুণমালা, নটরাজ রামকৃষ্ণ 
প্রভীতি ৷ তাভবকৃঞ্ক ও কাণ্ণনমালা এ+দের মধ্যে স্নাতক 'ছিলেন বলে জানা যায় । 

এই নূত্যনাট্যের বোঁশর ভাগ 'শিজ্পীই 'ছিলেন বৈষফব। মখরা, তুকারাম, চৈতনা, 
তুলসখদাস, রামদাস প্রভৃতি যেমন ভান্তমলক গানের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে আপন ধর্মকে 
প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করতেন এই যাতি ও যোগ সম্প্রদায়ও তেমনই ধর্মমূলক 
নৃত্যনাট্য রচনা করে আপনার ভান্তকে শিল্পে সণ্টারত করেছিলেন ৷ আবার শোনা যায় 
আসামের শঙকরদেব কিছ ধর্মমলক নত্যনাট্য লিখে দক্ষিণাত্যে পাঠান ও প্রচার করেন 
যে কৃফলশলা 'বষয়ক নত্যনাট্য রচনা না করলে মান.ষের মুক্তি নেই, ধর্মনেতা হবারও 
যোগ্যতাও নেই । এই উীন্তটি সপ্তবত তীর্থনারায়ণ ষাতি ও সিদ্ধেন্দ্র যোগণকে ধর্মমজক 
নৃত্যনাট্য রচনায় উদ্বুদ্ধ করে বলে অনেকে মনে করেন । 

কুঁচিপাাঁড় নৃত্যনাট্যের সবপেক্ষ জনাপ্রয় ও বহুল প্রচারিত কাঁহিনীগ্ল হল- 
১) ভামকলাপম্‌-সিদ্ধেন্দ্র যোগীর রচনা । এই নামে অবশ্য অনেকগুলি পাণ্ডলাপ 
পাওয়া গেছে, অবশ্য মূলের সঙ্গে এদের অনেক পার্ক্য। 


১৬১৪ 


(২) প্রহনাদচারতমৃ-তাঁথ নারায়ন আচারুল্‌ রচিত। ষাট বছর পর্বে বইটি 
মুদ্রিত হয়। 

(৩) গোল্লাকলাপম-ভাগবতুল. রামাইয়া রচিত। প্রায় ১০০ বছর পূর্বের রচনা । 
রামাইয়া একজন সুপাশ্ডিত বান্ত ছিলেন । সংস্কৃতে তাঁর পাশ্ডত্য সব'জনাঁবাদত । এ*র 
বই খানির পূর্বকার নাম ছিল “ওরা গোল্লাবেশম? । 

(8) শশি রেখা পাঁরিণয়ম-বজ্লভসেন? চৌধুরশ রচিত। বইটি প্রায় পণ্চাশ বছর 
আগে রচিত ও মা্রুত হয়। 

(&) মোহনশরুক-মাংদা-রচাঁয়িতা বেটা ভগবন্ত রাও । কইবানি আধূীনক কালের 
রচনা । মদদ্রণও সাম্প্রতিক কালের। এইখান গতবহুল। 

১৬) উধাপারণয়ম-লেখক 'বিদাস্বরমকৈর । মুদ্রিত সংস্করণ পাওয়া যায় । 

(৭) হরিশন্দ্র নাউকম:-প্রাচন রচনা । 

(৮) গয়োপাখ্যানম-বজ্লভসেনণ রাঁচত। 

(৯) রাম নাটকম্‌ ( উত্তর রামচরিতম্‌ ) প্রাচীন রচনা । 

(১০) রাঁক্সিণগ কল্যাণমৃ-প্রাচখন রচনা । 

কুচিপুড়ির সঙ্গে ও'ঁড়ষর অন:চ্ঠান তালিকায় এবং নত্যশৈলণতে প্রচুর মিল আছে । 
কুচিপুঁড়তে ভামকলাপম, গোজ্লাকলাপম্‌ এবং দশাবতার প্রধান নতা, এছাড়া 
তরঙ্গনত্য, পদাণভনয়, ম.ন্তারি, যক্ষিনণ তাঁরক্ষণম দারুভূ, শব্দ পল্লবী, মণ্ডুক শব্দ, 
কাণ্ড ধর্মও প্রাসদ্ধ । গুঁড়ষণ নূতোও দশাবতার ও পল্লব আছে । 

বত'মানে প্রচালত তাঞ্জোরের ভরতনাট/মে যে নৃত্যতালিকা-আলা'রিপু. যাতিস্বর্ম, 
শব্দম, বণম, পদম, ?িতলানা তা খুব বেশি দিনের প্রবর্তন নয়। একক নৃত্যের 
প্রদশ'ন অথাৎ দেবদাসীদের কাল থেকেই সপ্তবত এর প্রচলন, এবং তার্জোরের ভ্রাতৃচতুগ্টয় 
চিন্নাইয়া, পূল্নাইয়া, শিবানদ্দম, ওয়/ডবেল; এর প্রবর্তন করেন। কিন্তু এর পবে 
রাগ-আলাপন এবং পদাবলশ সঙ্গগত ভরত নাট্যমে কাবেরণ সঙ্গীতের দ্বারা পরিচালিত 
ছিল। এই ভাবে কুচিপযুড় পদ্ধাত ত্যাগরাজের সঙ্গীত সুষমাকে সম্‌প্ধ করেছে । 

তখনকারাদনে সংশ্কৃত চচরি প্রধান কেন্দ্র ছিল মান্দিরগ্ল। মন্দিরে দেবদাসীরা 
নাচতেন। নাটমণ্ডপে দেবদাসদের অনয্ঠান হত। কল্যাণমণ্ডপে দেবদাস ছাড়া 
অন্যরা নাচ করতেন। যক্ষগণ যা দরবারে সূচিত হত তা এই কল্যাণমণ্ডপেও 
অনুষ্ঠিত হত। দেবদাস নৃত্যের সঙ্গে যক্ষগণের মিলনে এ নত্যকলায় নতুনত্ব এল। 
ভ্রাম্যমান কুঁটিপাঁড় গোষ্ঠাঁর ব্রাহ্মণ মেলা নৃতাধারা দেবদাস ও রাজনত'কণদের সঙ্গে এসে 
[িশল | বৈষবধমশ দেবদাসীরা কুচিপুঙ্ি শিজ্পগদের কাছে “পাঁরজাত হরণম:, 
নৃত্যনাট্যের পাঠ তে আরপ্ত করল । ক্রমশ মন্দিরে এই নাচের সচনা ঘটল যাঁদও 
দেবদাসধদের 'িরমনম, শব্দম, দার:ভূ প্রভৃতিতে কিছ-ট্য পার্থকা লাক্ষিত হল। 

তাহলে দেখা যাচ্ছে আণ্িকতা ভেদে নত্যকলার বিভিন্ন আঁ্গকে 'িছংটা পার্থকা 
ঘটলেও আসলে তারা মূলে এক। ভরতনাট্যম নৃত্যকলা শুধুমান্র একাঁট ন-ত্যশৈলখ 
নয়, এটি একাঁট লামাগ্রক নৃত্য পদ্ধতি, যা অন্যান্য নৃত্যধারাকেও প্রভাবিত করে। এ 
প্রসঙ্গে মোহন খোকারের ডীন্তীটি উল্লেখযোগ্য ৪. 23৮855 টিজেনযাঃ। 85 আট আচ ০৫ 
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এ কথা মনে রাখতে হবে ষে ভগবত মেলা ও কুঁচিপাঁড় এই দুটি রশাতিই কাব্য- 
নিভ'র । শ্রাবাকাব্য থেকে এদের উত্তরণ ঘটেছে দশ্যকাব্যে। কুচিপুড় নৃত্যে শিল্পীর 
একক অনুষ্ঠানের সংযোগ আছে, ভগবতমেলায় তা নেই। ভগবতমেলা নাটকে নৃত্য- 
িজ্পীরা অনে? সময় বাচিক আভনয়েও অংশগ্রহণ করেন, কুচিপ্ীড়তে এই পদ্ধাতি 
নেই। নাট্য বিচারে ভগ্গবতমেলা অনেকাংশেই টোটাল থিয়েটারের শর্ত পালন করে। 
এই দুই রীতিহ ক্ষেত্রেই সাম্প্রাতিক কাল পর্যন্ত সেই পুরাতন ভন্তি রসাশ্রিত পুরাণ 
কাহিনশ প্রধান উপজীব্য, সমকাল এখনও সেখানে আসন পায় নি। কুচিপুড়ি নৃত্য- 
ধারার পনর্জীধনে যাঁরা ব্রতী, তাঁদের এ কথাটি ভেবে দেখা দরকার । 

সাম্প্রতিক কালে আধুনিক দর্শকের কাছে কুচিপুড়ি নৃত্যের পাঁরচিতি ও জন- 
[প্রয়তা প্রাতঘ্ঠার আদশে যে শি্পীর কাতিত্ব সবাধিক ; তান হলেন শ্রীমতী যামিনী 
কৃষমৃর্তি। অনান্য শিক্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রীমতী শুভা নাইডু ও স্বপ্নাকুমারী। 


৮১৬ 


ওড়িষী নৃত্য 


মার্গনত্যের সুক্ষ হী্গতময়তা, আধ্যাত্মিক চেতনা ও গভশর ভাবসম্পদ সম.ম্ধ গুঁড়ষণ 
নৃত্যধারা নিঃসন্দেহে নৃত্যলোকে একটি বিশেষ স্থানের অধিকারী । উীঁড়ধ্যার বিভিন্ন 
দেবদেউল ও মন্দির গালে (৫০০ খ্রশস্টাব্দ থেকে ১২৫০ খখস্টাব্দের মধ্যে নামত ) 
ভারতম্থাপত্যের মহিমাময় সৃম্টিতে উৎকীর্ণ সংরসন্দরীদের 'বািচন্র নৃত্যছন্দ কিঙ্গ- 
সংস্কৃতির গৌরবময় অতশত সমৃদ্ধির স্বাক্ষর বহণ করে। প্রায় দুহাজার বছরের 
প্রাচশন এতিহ্যসম্পন্ন এই নৃত্যধারার কথ। গত পনের বছর আগেও ভীল্লখিত হত না। 
এই 'বস্মৃতপ্রায় নৃত্যধারা সম্পকে“ মান কয়েক বছর হল গবেষণা আরগ্ত হয়েছে। 

নাট্যশাস্তে আবন্তাঁ, দাক্ষিণাত্যা, পাণ্চালশ ও অদ্রমাগধণী-এই চারটি আণুলিক 
ধারার উল্লেখ পাওয়া যায়। অঙ্গ, বঙ্গ, ক'লিঙ্গ, ওড্র, মগধ, বংস, প:ণ্দ্র প্রভতি অণ্ুলের 
মধ্যে কলিঙ্গ ও গড বর্তমান ডীঁড়ষ্যা প্রদেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে পড়ে । গঁড়ষশ 
নৃতা ধারায় নাট্যশাস্যোন্ত বিভিন্ন করণ, অঙ্গহার ও মুদ্রার প্রয়োগ দেখা যায়। স্বভাবতই 
এ থেকে এই নৃত্যের প্রাচনতা ও শাম্ত্রয় ধারার উপস্থিতি প্রমানিত হয় । 

দ্বাদশ শতাব্দশতে রাঁচিত মহেম্বর মহাপান্র কৃত “অভিনয় চন্দ্রিকা” গ্রন্থে ওঁড়িষশ 
নৃত্যের উৎপাত্তর একট কাহিনী পাওয়া যায়। এ গ্রন্থে শিবকে নতোর শ্রম্টা বলে 
কঙ্পনা করা হয়েছে । শিব তার পুত্র গণেশকে এ নৃতা শিক্ষা দেন। গণেশের কাছে 
অপ্সরা রন্তা এই নতত্যাশক্ষা করেন এবং ভরতমুন রগ্তার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন। 
ভরতমূনির পরে গগচাষ” 'বিকটাচা্* কুমারাচার্য, রম্তীীদেব ও অট্রহাস-এই নৃতাধারার 
উত্তরসাধকর:পে খ্যাতিলাভ করেন । কথিত আছে আচাষ' অট্রহাসই উীঁড়ব্যার দেবদাসগদের 
মধ্যে এই নৃত্যের প্রচলন করেন । 

প্রকৃতপক্ষে বর্তমান উড়িষ্যা বা গারষ্যা শব্দটি সংস্কৃত শব্দ ওড্রাদেশ € 0ণা 
[92519 ) থেকেই উদ্ভূত । কলিঙ্গ, উৎ্কল, তোসালি, কসোডা, ওড্রা বা ওন্ডা, দাশান ও 
কোসাল প্রভৃতি জায়গর 'মালত নাম ডীঁড়ম্যা। কালক্রমে তাদের অধিবাসীরা স্বাই 
একন্রিত হয়ে পড়ে এবং তাদের উৎ্কল এবং ওডা বলা হত । ব্লমশঃ তারা সকলেই উৎকল 
ভাম্মা বলতে আরন্ত করেন ও দেশের নাম হয় ও'রিষ্যা বা ডীড়ষ্যা । খ্রখন্টীয় ৭ম শতাব্দীতে 
প্রাচখন ওড্রাদেশ (0৭4:5-1)৮5১9) ও ওদ্রাবিশবা (015 ৬751১৪5৭) বলে পাঁরাচিত হয় 
এবং খ্রশ্নম্টগয় একাদশ শতাব্দীতে এই ওড্রাবি*বা (0৭14. ৮1৯179%5) ক্লমশঃ প্রাকৃতের 
সংস্পর্শে আসে এবং ওস্ড।ঁবমবা (6000৭ ৬1৭)77৭) হয় ও পরে ক্লমশঃ উচ্চারণগত 
ববত'নের মধা দিয়ে ওড্ডাঁব*বা-ওডাবশা-ওডিবিশা-ওডবিশা-ওড়িযা (09975 ৬5517598 
_09055155--031৮159--07%:58--0)91559) ও চতুদ্দশ শতাব্দীতে এই উঁড়িষ্যা নামেই 
পাঁরাচিত হয় । 

প্রাচগঈন কাল থেকেই গড্রজাত ও দেশের নাম পাওয়া যায় । রামায়ণ, মহাভারত, 
পুরাণ, মন£সংহতা ও ভরতের নাট/শাস্তে বিভিন্ন প্রাচীন জাতি ও দেশের উল্লেখ 
আছে । রামায়ণে এই গুড্রজাঁতি ও দেশের উল্লেখ পাওয়া যায় । ওদ্র অধ্যুষিত এই চ্থান 
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প্রাচীনতম আধ'জাতির বাসস্থান বললেই পারিচিত ছিল । মনূসধাহতায় এদের ব্রাত্য হিসাবে 
বর্ণনা করে পৌঁণ্ড্র ও দ্রাবিড়দের সমপধাঁয়ে চ্ছান দেওয়া হয়েছে । একথাও সত্য হাতে 
পারে যে ওডুদের 'বাজত কলিঙ্গদের ও দ্রাবড়দের সঙ্গে সংযোগের ফলে একটা নতুন 
মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে তোলে । হীতহাস প্রমাণ করে যে এই ওদ্রজাতিরা অত্ন্ত বশর 
ও যোদ্ধা ছিল। তারা অন্যান্য উপজাতি ও আদিবাসশদের পরাজিত ও 'িতা'ড়ত করে 
ওড্রা রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে | সমদ্রতখরবতী উর্বর ভূমিতে এরা একাঁটি অতি সম্পন্ন 
কৃষানভ'র রাজত্ব স্থাপন করে ৷ কৃষিনির্ভর হয়েও কিন্তু তারা যদ্ধবিগ্রহ চা ত্যাগ 
করে 'নি। কিন্তু কালরুমে এখানে শান্তিতে বসবাসের ফলে তারা আযদের নিকট পরাজত 
হয়ে পশ্চিম উীঁড়ষ্যার পার্বত্য অণ্লে আশ্রয় গ্রহণ করে। 

এরা নিজেদের রাজত্ব ক্লমশ জয়পুর, বস্তার এবং রায়পুর অবাধ বস্তত করে। 
মহাভারতে উল্লাখত আছে যে এই ওদ্রাজাতি পাণ্ডবদের হচ্ভিদন্ত উপহার দেয় । 
কালিদাসের রঘুবংশে উল্লিখিত আছে যে মহারাজ র্ঘ; কাঁপলানদীর ওপর হান্তিদন্ত 
নির্মিত সেতু পার হয়ে কালিঙ্গের উদ্দেশ্যে গমন করেন । সতরাং এ থেকে সেই সময়কার 
উন্নততর সংস্কৃতির কথা জানা যায়। ষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত বরাহমিহিরের বিরাট- 
সংহিতায় উীঁড়ষ্যার উল্লেখ পাওয়া যায়। 

দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম পর্যন্ত আমরা উঁড়িষ্যার যে ইতিহাস পাই সেখানে আমরা 
চেদখ, শৈলোদভাব, ভৌমকার, নন্দ, তুঙ্গ, ভণ্জ, সোম অথবা কেশরণ, কালাচুবশ ও হৈহয় 
প্রভৃতি রাজাদের উল্লেখ পাই । এরপর গঙ্গ রাজবংশের উল্লেখ পাই । গঙ্গরাজ 
চোড়গঙ্গদেবের রাজত্বকালে গোদাবরী থেকে হগলশ অবাধ বিশাল রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত 
হয় । তান কেধলমান্ বড় যোদ্ধা ছিলেন না এক দক্ষ প্রশাসকও ছিলেন । তিনি ধম" 
সাঁহত্য, শল্প ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে অনেক উন্নাতি সাধন করেন। 'তনি ১০৭৮ থেকে 
১১৪৭ খখস্টাব্দ অবাঁধ রাজত্ব করেন । তাঁর রাজত্বকালেই পুরশর বিখ্যাত জগন্নাথ দেবের 
মান্দর প্রতীষ্ঠত হয় । এই সময়েই পুরী উৎকল ভাষাভাষী ও ধর্মীয়দের স্/তার 
পখঠগ্থানে পারণত হয়। গঙ্গবংশের রাজত্বকালে ১০৭৮ থেকে ১৪৩৪ খধখ্টাব্দ পযন্ত 
উঁড়িষ্যাধাসগদের রাজনোতিক, সামাজিক ও সাংদ্কৃতিক জীবনে এক বৈপ্লবিক পারবর্তন 
আসে। প্রথম নরাঁনংহ রাজের সময় কোনারকের বিখ্যাত সং মান্দর £€1তাঁচ্ঠিত হয় । 

বহুজাতি ও ধর্মের সংমশ্রণে জগন্নাথ ধরন” প্রতিষ্ঠা লভ করে। তাকে অনেকেই 
'শাবর দেবতা বলেন । অনেকে তাঁকে বোদ্ধ দেবতা আবার অনেকেই জৈন দেবতা বলে 
মনে করেন । প্রকৃতপক্ষে জগনাথদেবের সেবায়েতদের মধ্যে বা্মণ ও অব্রাহ্ণ উভয় 
জাতিরই উল্লেখ পাওয়া যায় । 

ভারতশয় শিজ্পসংগ্কৃতি ধর্মকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে । বিভিন্ন সময়ে 'বাভন্ন 
রাজার রাজত্বকালে এই শিপ 'বাঁভল্ন ধর্মের মাধ্যম লাভ করেছে । শ্থাপতা, ভাম্কযণ 
চনত, সাহিত্য, সঙ্গত ও ন:ত্য এ সবই শিজ্পতত্তের বিভিন্ন আঙ্গক । ভারতশয় সংস্কৃতির 
ইতিহাস পযালোচনা করলেই দেখা যায় যে এগুলি সবই ধর্মকে আশ্রয় করে বিকশিত 
হয়েছে। 

ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশের মতো ডীঁড়ষ্যাতেও নত্যকলা ধর্মকে আশ্রয় করেই গড়ে 
উঠেছে। জগন্নাথদেব এই নতকলার প্রাণপুরুয় । জগন্নাথদেবের পুজা ব্যতিত কোনো 
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শিষ্পী এই অনষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন না| তাই মণেই একপাশ্বে জগন্াথদেবের 
মতি" প্রতিষ্ঠিত থাকে | জন্মের আদিকালে নত/কে গিরিগ্হায় পাওয়া যায় । সেখানে 
অসংখ্য নর্তক নতর্কশর মত" দেখা যায়, তারা সবাই ভগবানের আরাধনায় উৎসগাকৃত 
প্রাণ। এর থেকে মনে হয় বহু শতাব্দী ধরেই উীঁড়ষ্যায় নৃত্যকলা বিভিন্ন উৎসব- 
অনং্ঠানে দেবদেবী ও মানুষের প্রভূত আনন্দ উৎপাদন করত । অদ্যাবাধ নৃত্যগণত 
ব/তিরেকে উড়িষায় কোনো উৎসবই সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে না| যেহেতু ইতিহাস সংগ্টির 
আদ থেকে শিজ্প ও ধর্ম অঙ্গাঙ্গধভাবে জাঁড়ত তাই নত্যকলা বা এখানকার শিল্পকলার 
ইতিহাস জানতে গেলে ধমের ইতিহাসকেও জানতে হবে। 

জৈনধম" উঁড়ধ্যার প্রাচীন ধর্ম | কিঙ্গযূদ্ধে জয়লাভের পর অশোক যুদ্ধজয়ের 
স্মারক হিসাবে “জন'এর সিংহাসনাট নিয়ে আসেন । রাজা খারবেল এই আসনটি 
পুনরাবহ্কার করেন । উয়দাঁগারর হাতিগুদ্ফা গূহায় উৎকীর্ণ একটি ব্রাহ্মশীলগি থেকে 
গন্ধর্ববেদ-বুধ”, খপষ্টপূর্ব ২য় শতকে কলিঙ্গরাজ খারবেলের নূত্যগণতি কুশলতার 
পরিচয় পাওয়া যায় । তান নৃত্যগসতের মাধ্যমে নাগরিকদের অভ্যর্থনা জানাতেন বলে 
লিপতে উৎকণণ“ আছে। 

উদয়াগারর জৈন গৃহায় আম্রা বাভন্ন স্থানে নৃত্যরত ও বাদ্যরত মূর্তি উৎকশণ 
দেখ । হাতিগুম্ফার একটি গুহায় একটি নারশমূ্তকে নৃত্যভ্গিতে ফুল উৎসগ্গ করতে 
দেখা যার। এবং উদয়ার্গরির রাণণগদ্ফার দক্ষিণদিকে সমবেত ভাবে নত'ক ও নর্তকণকে 
চৈত্যবংক্ষকে প্রদক্ষিণ করে বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে নৃত্যরত অবস্থায় লক্ষ্য করা যায়। মহারাজ 
খারবেল তার দুই রাণশসহ নত্যচচ অবলোকনের দশ্যটিকে আনন্দ কুমারদ্বামণ নাট)শালা 
বা নৃত্যগৃহ বলে উল্লেখ করেছেন । এস্থাড়া গুহার বিভিন্ন স্থানে বহু সম্নযাসীদের 
মূতি” নৃত্যরত অবস্থায় লক্ষ্য করা যায় ৷ নৃত্যগণীতরতদের গন্ধর্ব বলা হয়েছে । এই 
গন্ধ গণ বাদ্যযন্ত্রে তাল রক্ষা করছেন এবং বিদ্যাধরগণ বিভিন্ন সুন্দর ভাঙ্গতে দেবতার 
উদ্দেশ্যে তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন । 

খারবেলের রাজত্বকালের পর সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত এই দীর্ঘকাল ক'লিঙ্গ সংস্কৃতির 
নৃত্যধারার কোনো প্রামাণিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। সপ্তম শতাব্দীতে ভূবনেশবরের 
বরদ্ষেন্বর মান্দরের একটি লিপিতে কেশরী রাজমাতা কলাবতীব শিবমান্দির নিমণি ও 
দেবদাস বানয়োগের কথা পাওয়া যায় । কেশরা রাজগণ প্রায় তিনশত বৎসর রাজত্ব 
করেন এবং দুইজন কেশরী নুপাতি সঙ্গগত ও নৃত্যে দক্ষতার জন্য 'গান্ধবকেশরখশ? ও 
'নৃত/কেশরী” উপাধিতে ভূঘিত হন । কেশরণ রাজবংশের সময়ই ডীঁড়ষ্যায় বৌদ্ধধমের 
পরিবতে' ব্রাহ্মণ্যধমের প্রসার হয় । এই সময়েই উড়িষ্যায় দেবদাসী সম্প্রদায়েরও বিজ্তার 
ঘটে । 
_.. উীঁড়িষ্যায় মহাযান বোদ্ধধর্মের প্রসারের ফলে তন্ত্রের প্রভাব লক্ষিত হয়। এই মহাযান 
বৌদ্ধধর্মও শিজ্পতাধত্ুক দিক থেকে অতান্ত উন্নত । কেবলমান্তর স্থাপত্য-ভাস্কযে নয় 
নৃতাগীত বাদ্যেও এই সময়ের প্রভূত মুর্তি আবদ্কৃত হয় । এদের 'বাভন্ন নামও 
পাওয়া যায়-মারিচি, বজ্ববারাঁহ, অপরাজিতা, হেরুকা ইত্যাদি । এইগ্ুলি উঁড়িষ্যার 
নৃত্যকলার প্রাচশনতম নিদর্শন । 

লালতার্গীর গুহার দ্বারদেশে নর্তক-নত কার নৃত্যরতা মূতিগনলি অত্যন্ত সুন্দর । 
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এদের ন:ত্যরত মৃতগুলি এক অদ্ভূত নত্যশৈলপর সম্ধান দেয় | ধাঁ পা 'দিয়ে ডান 
পাকে ছেদ করে এবং হাত দহঁটতে সলছিত ছন্দময় ভাগ, রমণশদের চোখ দুটিতে 
দবপ্নময় আবেশ, তাদেব পোষাকের আভরণ ও পোষাক-পাঁরচ্ছদ সবাঁকছু মিলিয়ে এক 
ব্যাঞ্জনাময় পাঁরমণ্ডল সৃষ্টি করেছে । 

এছাড়া মহাযান বোদ্ধধর্মে নিদেশিগুঁলিতে এমন সান্দবভাবে সমাজধর্ম, শিজ্পকল্লা, 
স্তাপতা ও সাহিত্তা সংপন্ত করে উপদেশ দিয়েছে যে নত্যকলা তাদের ধর্ম থেকে 
বিচ্ছিত্ হয় নি, ববং সন্ন্যাসী ও ভক্তদের মধ্যে এর প্রভৃত প্রভাব লক্ষিত হয়েছে । 
মনয্যত্ব 'বকাশে নতাকলাকে এই ধর্ম একটা অস্ত বলে মনে কবেছে । শোনা যায় 
বুদ্ধেব জীবত কালে সন্প্যাসীরা নৃতাকলার চা কল্তন | সেইজন্যে দেবতা হেবূকা 
ও দেবশ নৈনত্তমার 'বাভিল্ নতারত মৃত ভারতের বিভিন্ন সান দেখা যায় । বৌদ্ধ- 
ধর্মে নৃত্যকলা কেবলমান্র প্রেম প্রতণক্ষাকেই বান্ত করে না, ববস্ব ও সৌশ্দ্যও এই 
নৃত্যকলাকে এম্বর্যময় করেছে । ডঃ নবনকুমার সাহার মতে £ “নীলা ৭11738019- 
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ষ্ঠ শতাব্দশতে কালিকাপুরাণে বাদ্ষণ্যতন্ত্র ধের উল্লেখ পাওয়া যায় । একাদশ 
শতাব্দীতে আসামে বিভিন্ন লিপিতে “তান্ত্রিক পণঠ” হিসাবে উড়িষাযকে উল্লেখ করা হয় । 
ভুবনে*্বরের নিকট হীরাপুর মান্দরে এবং রাণপুর ঝারিয়ালে যোগিনগদের অসংখ্য 
নৃত্যরত মর্ত এবং মৃদঙ্গ বাদকদের মূর্তি দেখা যায় । দশম ও দ্বাদশ শতাব্দীতে 
অবাশ্থত বীরঘাট মন্দিরে কোনো নত্যম্তি বা দৃশ্যের উল্লেখ নাই । 

শৈব ধম“ দীর্ঘদিন ভারতাঁয় হীতিহাসে অবস্থান করেছে এবং ভারতগয় সভ্যতার 
পূৃর্ণতম বকাশ ঘটেছে এই শৈব ধর্মের অবস্থানকালে । কিভাবে কখন শৈব ধম' 
উীঁড়ষ্যায় প্রচলিত হয় আমরা জান না। চতুর্থ শতকে ভগ্জবংশের রাজা শনুভঞ্জ 
প্রতাষ্ঠত শিব-মন্দিরে একটি নত্যরত শিবম:র্ত পাওয়া যায় । শিবের এই উধর্ব- 
লিঙ্গ অষ্টবাহ মূ্তিতে দত হন্ড বীণা বাদনরত এবং দুটি হস্তে লম্বিত সপ“ একটি 
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হস্তে নিশূল, একটি হস্তে ডমর্‌, একটি হস্তে অক্ষয়মালা এবং একটি হস্তে পতাক- 
মুদ্রা লক্ষত হয় | এছাড়াও বিক্ষিপ্ত বহ্‌ উপাদান থেকে শৈব ধন প্রভাবিত নৃত্যের 
পরিচয় পাওয়া যায় । 

ভূবনেশ্বরের প্রাচীন মাঁতিগতীলতে খোঁদিত বিভিন্ন মূর্তিতে গঁড়ষশ নৃত্যে 
প্রচলিত বিভিন্ন নৃত্যভাঙ্গমার 'নিদর্শন পাওয়া যায় ৷ এই সব মান্দরে অসংখ্য দেব- 
দাসীদের কথা শিলালিপি ও পথ থেকে পাওয়া যায় । চোড়গঞ্গদেধ নির্মিত জগন্নাথ 
মন্দিরে দেবদাদাসীদের মাহারশ বলা হত । এই মন্দিরের ভোগমণ্ডপে নটরাজ শিবের 
সান্ধ/তাণ্ডব নৃত্যরত মর্ত খোদিত আছে । এর থেকে প্রমাণিত হয় যে বৈষব ধর্মের 
প্রভাবেও নটরাজ তাঁর মযাদা হারান নি। রাজা অনঙ্গভখমদেবের কন্যা চন্দ্রাদেবী 
সঙ্গত ও নৃত্যে পারদর্শিনী ছিলেন । 

গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেবের জন্মস্থান কেন্দবঞ্বের অবস্থান নিয়ে মতপার্থক্য 
আছে। কেহ কেহ বলেন পশ্চিমবঙ্গের বীরভুমে অজয়নদীর তরে এই কেন্দুবিজ্ব 
অবহ্থিত, অপর মতাঁট এই যে পুরী জেলার কেন্দুলশী শাসান গ্রামটি জয়দেবের 
জন্মস্থান ৷ উঁড়িষ্যার নত্যকলায় গীতগোঁবিন্দের প্রভাব সম্পর্কে সংশয়ের কোনো 
অবকাশ নেই । 

পণ্ম শতাব্দীতে গঙ্গরাজবংশের অবসানের পর সূর্ধবংশের রাজত্বকালে গজপাতি 
কাঁপলেন্দ্রদেব, পরুষোত্রমদেবের পর প্রতাপরূদ্রুদেব রাজা হন । তাঁর রাজত্বকাল উৎকল- 
সংস্কাতির প্রসারের স্বর্ণযুগ | এই সময়েই চৈতন্যদেব বাংলাদেশ থেকে উীঁড়িষ্যায় যান 
এবং রাজা প্রতাপরুদ্রদেব ও রামানন্দ তাঁর কাছে বৈষণবধর্ম গ্রহণ করেন এবং রামানন্দের 
নাম হয় রায়-রামানন্দ । কৃষ্দাস কবিরাজ কৃত “চৈতন)চারতাম:ত”তে রায়রামানন্দের 
সঙ্গীত ও নৃত্যকুশলতার বিশদ পাঁরচয় পাওয়া যায় । তিনি জগন্নাথ-বল্পভ মগ 
মাহারীদের নৃত্য ও আঁভনয় শিক্ষা দিতেন । রায় রামানন্দই গাঁড়ষী নৃত্যে সাত্বুক 
আঁভনয়ের প্রবর্তক । রাজা প্রতাপরুধর জগন্নাথ মন্দিরে গুত্যহ গীঁতগোবিন্দের সঙ্গীত 
ও নত্যরূপ পরিবেশনের নিদেশ দেন, তখন স্বভাবতই শুদ্ধ নৃত্যের পরিবতে' 
সাত্ীক অভিনয় সমন্বিত নুতে)র প্রয়োজন ঘটে । চৈতন্/চরিতামৃতের শ্লোকে রামানন্দ 
দেবদাসীদের সাত্বক ও সণ্ারীভাব শিক্ষা দিচ্ছেন এই লণ না পাওয়া যাষ। 

অবশ) জগন্াথের পূজায় নৃত্যসঙ্গীতানুষ্ঠানের উল্লেখ বিভিন্ন পুরাণেও পাওয়া 
যায় । দশম-একাদশ শতকে রচিত রামদেব সংহিতার উদ্ধৃতি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ঃ 


শজ্যাকালেতু কর্তব্যং পুষ্পাঞ্জলি গণৈসহঃ 
জয় বিভয়দ্বাবেণ শয়নারাত্রকংচবেগ | 
গজদস্ত সমাধুক্তংপর্ধংক সমিপে পুনঃ 
আরত্রক ত্রিণি কুর্ধা গায়নাদি সমাচরেত ॥ 
বীণ। বাদন যুক্তেন নান] বাগ্াশি সংযুতৈ। 
গায়ীকানর্তকীরম্যে গীত নৃ হ্যাদিমগ্ুলৈ ॥ 
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ভারতের অন্যান্য অণ্চুলের মতো উঁড়ষ্যাতেও দেবদাসণ প্রথা প্রাচীনকাল থেকেই 
বতমান। দেবদাসীদের বলা হয় “মাহারশ” ও পুরুষ দেবদাসদের বলা হয় “গাঁটপহ”। 
অবশ্য পুর?ষ দেবদাসরাও গ্ীোলোক সেজেই দেবপরিচযাঁ ও নৃত্/গীত করে । মাহারীদের 
'সরবেশ্যা' আখ্যা দেওয়া হত । এরা ম্ান্দরে দেবপ্পারিচষয়ি 'নিবোঁদত হত । পরবতাঁকালে 
রামচন্দ্রদেবের সময় থেকে মাহারীদের রাজদরবারে চিনুবিনোদনের জন্যে নিয়োগ করার 
প্রথা প্রচলিত হয়। 

মাহারণ শব্দের অর্থ এঁশ প্রেমপাগলিন? । রাজা চোড়গঞ্গদেব জগন্নাথদেবের মান্দরে 
িত্যসেবার অঙ্গরপে মাহারীদের নৃত্যগীতানঘ্ঠানের প্রচলন করেন ৷ রামচন্দ্রদেব 
মান্দরের সেবকদের জন্যে সাতাঁট পথ ( সপ্ত-শাহণ) প্রতিষ্ঠা করেন এবং তার একাঁট 
“অঙ্গ অলস পতন” মাহারীদের জন্যে নির্দি্ট হয়। মাহারণদের রতিপদ্ধাত সম্পকে" 
শ্রদ্ধেয় সদাশব রথশম্ণ যে রাজকীয় ফরমান আবিদ্কার করেছেন সোঁট 'বিশেষ 
মূল্যবান । 

এঁ ফরমানে আছে £ 'মাহারী সেবকে কাহারি সঙ্গে অঙ্গ সংগ ন হেবে। অনা 
যাতারে ন গমিবে। গঙগামাতা মঠু, কুংজ মঠ, রথ সামন্তঠার দিক্ষা নেই কলি'তিলক 
নেবে। পালি দিনে ঘর্‌ পাক না করিবে । পহুড় লুগা ন পিম্ধিবে ৷ তুলসণ কণ্ঠ? 
গলারে বান্ধিবে। শাস্ত্র প্রমাণে নত্য কারবে । নতত্যকালে যাত্রী দশণনয়াকু ন চাহবে। 
পরমে*্বর্ক দাসী-তুল্য চাঁলবে | শদ্রু অঙ্গ ন ছু'ইবে। সেবা খটনি পালি দিন 
পুর্ষকূ বচন ন কাহিবে। মীননাহক জানি খটাইব | নাচুনি, গাউন, সেবাকালে বিকল ন 
কাঁরব । স্ঝরভঙ্গ ন কাঁরব। পহপট, সরিমান, পরমে*বর, মালল্রী, হরচণ্ডী, চন্দনঝূলা, 
শ্রীমংগল বঢাঁনকা, ঝুটি, আঠতাল, গণতগোবিন্দ কাব্য ভাউীনি কাঁরবে 

অর্থাৎ পুরুষের দেহম্পর্শ 'নাঁষদ্ধ, জগনাথদেবের অনগ্ঠান ভিন্ন অন্য অনুষ্ঠানে 
অংশগ্রহণ 'নাঁষদ্ধ ৷ বৈষব ধমনিসারে দশক্ষান্তে রসকলিাতিলক আঁঙ্কত করতে হবে। 
সেবার দিনে স্বগৃহে রন্ধন করা চলবে না। মলিন ও অশুচি বস্ত্র পরিধান করা চলবে 
না। তুলসী কণ্ঠণ ধারণ করতে হবে। শাস্তীয় রীতি অন,সরণ করে নৃত্য করতে হবে। 
ন-ত্যকালে যান দর্শকদের দিকে দূষ্টি নিক্ষেপ করা চলবে না। পরমেম্বরের দাসী বলে 
নিজেকে মনে করে সেইমতো আচরণ করতে হবে । শদ্র অঙ্গ স্পর্শ করা চলবে না। 
অন্ঠানের দিনে পঃরুষের সঙ্গে কথা বলাও 'নাঁষদ্ধ । মীননাহক ( অলস অঙ্গ পতনের 
মাহারীদের ভারপ্রাপ্ত প্রধান সেবায়েত) এসে তাদের মন্দিরে নিয়ে ঘাবে। নত্যকালে 
নৃত্যাশজ্পধ ও গীতশিল্পণ পরস্পরকে অসবিধায় ফেলবে না। সর ও তাল যথাযথ 
রক্ষা কহতে হবে, ভঙ্গ করা চলবে না। পহপট, সাঁরমান, পরমেম্বর, মালশ্রী, হরচণ্ডী, 
চন্দনঝুলা, প্রীমঞ্গল বচনিকা, ঝুটি আঠতালি-এই কাটি তাল আশ্রয় করে নৃত্য করতে 
হবে এবং গণীতগো বিন্দের সঙ্গীত অন:সরণ করতে হবে। 

রাজকীয় ফরমানের উপরোন্ত কাঠন 'বাধানষেধ থেকেই 'মাহারণ” সম্প্রদায়ের নত্য- 
পদ্ধাতর প্রথমযৃূগে রক্ষণশীলতার সংন্দর ছবি পাওয়া যায় | অবশ্য পরবতপ্কালে 
রামচন্দ্রদেবের িদেশে রাজদরবারে চিন্তবিনোদনের জন্যে প্রযযস্ত হওয়ার পর থেকে 
ভারতের অন্যান্য অণ্চলে দেবদাসীদের মতো উীড়ষ্যার মাহারণী সম্প্রদায়ও ব্যাভিচার ও 
কল.ষতায় পর্যবসিত হয়। অথচ অততে উীড়িষ্যার মাহারা সম্প্রদায় সমাজে অত্যন্ত 
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সম্মানিত ছিল । সম্দ্রাম্ত পরিবারের এমন কি রাজপাঁরিবারে স্তখলোকেরাও এই বাত্তি 
গ্রহণ করত । 

মাহাব সম্প্রদায়ের মধো ছি শ্েণশবিভাগ ছিল। ভিতর গাউনি, বাহার গাউনি, 
নাচুনি পটুয়ারশ, বাজ আঁঙ্গলা ও গাহন মাহারশ । কর্মীবভাগ অনযায়ী এই শ্রেণীবিভাগ 
নিদি্ট হত । বৈশাখে চম্দনযাল্রা, জগন্নাথদেবের নৌকায় দেবদাস নৃতা, স্নানযাতা 
উপলক্ষ্যে নত্যগখতান ছ্ঠান, গতম বেদঈপংজা, জন্মান্টমশ দগামাধব পূজা, 'বিমলাদেবশর 
পজা অভিষেক. বসন্ত পণ্তমশ উৎসব প্রভাতি উপলক্ষে নত্যগতি অন:ষ্ঠিত হত। এছাড়া 
িিতাসেবার অঙ্গর্পে ভোগ ও শিগারএব সময়ে দেবদাসশদেব অন:ষ্ঠান গ্চালিত । 

গঞজপাঁত নারায়ণদেব রচিত “সংগশত নাবায়ণ নৃতাখ*৬, রঘুনাথ রথ রচিত 
“নতামনোবমা,.” মতেশ্বর মহাপান্র রচিত “আঁভিনয়-চ্দ্রিকা» নারায়ণচন্দ্র মিশ্র রচিত 
“দেবদাস ন:তা পদ্ধতি” গ্রড়াতি গ্রন্থেব উল্লেখ পাওয়া যায়। দেবদাসী মুত্তা মাহারণ 
রচিত “নখলাদুশ গ্রন্থ দেবদাসী সম্প্রদায় সম্পকে সব থেকে মূল্যবান তথ্য প্রদান করে। 
পাঁরতাপের 'বিশয় এই যে এই সব মূলাবান গ্রান্থের বিভিন্ন অংশ সঙ্কলন করার ব্যবস্থা 
এখনও হয় 'নি। তার ফলে ওটড়িষী নতত্যধারার প্রকৃত ইতিহাস রচনা করা এখনও 
সম্ভবপর হয় 'নি। 

মান্র কযেক বছর আগেও এই নহতাধারার অন্তিত্বের কথা সাধারণের অজ্ঞাত ছিল । 
স্বাধশনতা উন্তপুকালে কালণচরণ পষ্টরনায়ক, ধণরেদ্দ্রনাথ পট্রনায়ক, সদাশিব রথশর্মা প্রভৃতি 
গবেষকদের প্রচেত্টায় এই নতত্য সম্পর্কে অনসম্ধান সচিত হয় । 

ওড়িষী ন:ত্যকলায় ভীমিপ্রমণাম, বিঘুবাজ পূজা, বট-নত্য, ই্টদেব বন্দনা, স্বরপল্লবধ 
নৃত্য, সাঁভনয় নত্য ও তাঁববঝম-এই কয়টি প্রধান অনুষ্ঠান । প্রথম অনুষ্ঠান ভূমিপ্রণা 
হচ্ছে মঙ্গলাচণণ সক নত্য । এতে শিজ্পণ স্থায়ী ভাঙ্গতে (সমস্থানক ) অনজ্ান আরন্ত 
করে '্রভঙ্গ ভর্গি আশ্রয় করে বন্দনাস্চিক আভনয় করে। এই '্রিভঙ্গ ভাঁঙগমাই ওঁড়শী 
নৃত্যের মূল ভঙ্গিমা । পরবতাঁ অনুষ্ঠান বিঘুরাজপূজা রঙ্গবিঘ£শান্তির জন্যে ভাবা- 
ভিনয় সহযোগে সংস্কৃত শ্লোক আবাঁন্ত করে অনগ্ঠিত হয়। বটকভৈরবের মহিমা 
গ্রচাবের জন্যে বটন-ত্য অনবন্ঠত হয়। এই ন'ত্যে শাস্দোন্ত বাধানিষেধ কঠোরভাবে 
প্রাতপালিত হয়। 'াভম্ন করণ, অঙ্গহার, পাদকর্ম, গতি প্রভৃতির প্রয়োগে এই নৃত্য 
শাস্ত্রীয় নৃত্যের উৎকষের অন্যতম শ্রেষ্ত নিদর্শন | ইজ্টদেবতা বন্দনা সাধারণত 
গাশতগোণবন্দের সমধূর পদ আশ্রয় করে ভাবাভিনয় সহযোগে প্রদশিতি হয় । স্বরপল্পবণ 
নৃত্য ওগড়ষশ নত্যধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অঙ্গ । এতে প্রথমে রাগ আলাপ করা হয় এবং 
[শজ্পগ প্রধানতঃ দষ্টিকমেরি সাহায্যে রাগাঁটকে বিধৃত করে এবং কয়েকটি লালিত ভঙ্গি 
আশ্রয় করে । আলাপ শেষ হবার পরে তাল সহযোগে শোভা-সংপাদক নাত্তাংশ ৷ তার 
পরে ভাবাভিনয় সমদ্ধ অংশ । সমাপ্ততে দ্রুতলয়ে নৃত্যসংগঠন এই অনষ্ঠানে বৈচিত্র 
ও রঞ্জনা সৃষ্টি করে। সাভিনগন নৃতা এই পর্যায়ে সাহিত্য, অভিনয় ও সঙ্গীতের সমন্বয়ের 
চরম উংকধ* পাঁরলাক্ষিত হয়। শঙ্গার রসাত্মক লাস্যভাবযুন্ত নৃত্যে এর সূচনা, সমাপ্তি 
ভান্তরসমার্গে। এই অপর নত্যকল্পনা সুচারু মুদ্রা ও জটিল পাদবিন্যাসের প্রয়োগে, 
'শাপ্রণয় করণ ও অং্গহারের সমাবেশে রাগসঞ্গীতের শম্ধ মৌলিক রূপ'টিকে আলাপে 
ও বিস্তারে ছাঁন্দত করে৷ বনমালগ দাস, উপেন্দ্রু ভঞ্জ, কবিসূর্ঘ বলদেব, গোপালকৃষ্ণ 


& 
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পটনার়ক প্রভৃতির প্রথযাত উৎকল কবিদের রচিত সুমধুর গর্থীত এর সঙ্গণতাংশে 
পরবতাঁকালে ব্যবহার হয়েছে । পূর্বে “গ্রীতগোবিন্দ"-ই কেবলমাত্র প্রান্ত হয় । 

তাঁরবম নৃত্য প্রধান অনুষ্ঠান । পহপট । চার মাত্রা) ও ঝূলা ( ছয় মাত্রা) তাল- 
সংযোগে দ্রুতলয়ে এর নৃত্যসংগঠন | এই নৃত্যের সময় বিভিন্ন বোল ( উকুট্রা ) আবৃত্তি 
করা হয়। এই অংশকে আনন্দ নৃত্য বা নাটাঙ্গী বলা হয়। 

শৈব ধর্মের প্রভাবসমূদ্ধ তাণ্ডবভাব প্রধান “শব্দ স্বরপট" নত্যও বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । “শিব শব্দ স্বরপট,” “গণেশ শব্দ স্বরপট” প্রভৃতি নৃতোর প্রচলন 
দেখা যায় । 

ওঁড়ষশ নৃত্যের আবহসঙ্গশতে উদম্বরণ, ব্রহ্মবণা, সারাঙ্গণ, চিতার দু'ঘিকা, 
মাহুরী, মৃদুকহলা, পারি, বিজয়কহলা, বংশী, গাণিন্রা, তালকাচ্ঠ, তোঁড়ারি, শিঙ্গা, 
মান্দরা, নাগে*বর, বীরবাদ্য, চঙ্গু, কিঙিকণশদণ্ড, প্র তাল যন্ত্র, ঘাণ্টিতাল যন্ত্র, পাখোয়াজ, 
তদ্বুরা, কাঁসর, ডম্বরু সুরতাল যন্ত্র প্রভতি বহু 'বিচিন্ বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার হয়। 

মহেশ্বর মহাপান্র রচিত 'অভিনয়-চান্দ্রকা»” যদনাথ 'সিংহ কৃত "অভিনয় দপণ”, 
রধুনাথ রথ রাঁচিত “নাট)মনোরমা”, নারায়ণদাস গজপাঁতি রচিত “সংগীত নারায়ণ”, 
কষ্দাস রচিত “গখত প্রকাশ প্রভৃতি 'বািভন্ন গ্রন্থে ওড়ষা নত্যধারার স্থান, মণ্ডল. চারণ, 
করণ, অগ্গহার, পাদকর্ম, দাষ্টকমণ গ্রণীবাভেদ, মুদ্রা প্রভৃতির শাস্তীয় প্রয়োগের অন:- 
শাসনগুণল বিধিবদ্ধ আছে। 

ও'ড়বশ ন:ত্যে নাট্যশাস্ত্োন্ত চব্বিশাঁটি অসংযদন্ত হন্তের কুঁড়ীটির গ্ুয়োগ দেখা যায়। 
সুখতুণ্ড, ভ্রমর, হংসাস্য ও তাগ্রচড়-এই চ।র[ট অসংয্ঃগ্ত হস্তের প্রয়োগ নেই । আভিনয় 
দর্পণোন্ত সকল সংযুন্ত মুদ্রাগুলিই এই নৃতেঃ প্রযদুন্ত হয় । 

ওটড়িষশ নত্যে প্রযুক্ত করণগীলকে মাম বলে । নিবেদন, প্রণত, উত্তোলিত, বিরাজ, 
গোপন আঁভমান, কুঙ্গরবন্ত;, অকুণ্ণন তরঙ্গ, নিকুণুন, মর্দল, আরান্রকা, লাহঃনিয়া, 
অচক , নন্দাবতণ, শ্র.তকুল প্রভ্‌তি 'বাভন্ন করণের প্রয়োশ দেখা যায় । 

ন্িভঙ্গ ভাঁঙগই ওড়িষশ নৃতে। মূল স্থায়শ ভাঁঙ্গমা ৷ এই ভঙ্গিমা আশ্রয় করে স্থায়ী, 
চৌকা, চির, লখি, নটবর ও বৈঠি-এই ছয় প্যাঁয়ে দেহভাঙ্গর বিভিন্ন জ্যামিতিক বিন্যাস 
রচনা করা বয় ! 

চৌকা, মখনদণ্ডী, বর্তুল, ঘেরা ও 'দ্বিমুখ-এই পাঁচটি ভুমি 'নাদিছ্ট । গোহিথি, 
চাপুয়ানি, কড় ঘোষরা, থিয়াপুচি ও পূুহনিয়া-এই ছয়াঁটি চলি গ্রচলিত। ন্তম্তপদ, 
মহাপদ, ধেনুপদ, কুন্তপদ, শায়কপদ, বিষমপদ, বীরাসনপদ প্রভৃতি পাদভেদ প্রচলিত । 

ওঁড়ষশ নৃত্যে পট্রশাঁড়, কণুল বা পশথ ও পাথর খচিত উত্জবল রঙের ব্লাউজ, 
নখাববন্ধ, ঝোবা-এই পোশাক আভিনয় চাঁন্দ্রুকা গ্রন্থে নিদেশশিত হয়েছে । কাকর, রাগড়, 
মাথামাণ, কেতকণ, কোরক, কাপা, নাগপাশ, বকুলকলিকা, ন্রিগণ্ডী কুণ্ডল, বশরবললধ, 
চপসারকা, সসপত, পাদকাঁতিলকা, 'কাঁঙ্কণণ, চাপয়ানী, করকঙ্কণ, পাহুরা প্রভৃতি 'বাচন্ত 
অলঙকার গাঁড়ষশ নৃত্যে ব্যবহার হয়। অভিনয় চন্দ্রা গ্রন্থে পৃষ্পচড়া, অর্ধবন্তক ও 
কাঁটবেণ*-এই 'তিন প্রকার কেশসহ্জার কথা পাওয়া যায়। এই নৃত্যকলায় সৌন্দয' রচনার 
প্রসঙ্গে প্রায় সব নদেশই এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। 

সার্মীগ্রক বিচারে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ভারতীয় মার্গনত্যের মহৎগুণ- 


৩৭ 


গুলি ওড়িষণী নৃত্যধারায় বিদ্যমান । অবশ্য একথা সত্য যে ভরতনাট্যমের কুচিপাঁড় 
অংশের সঙ্গে ওঁড়ষ নৃত্যের অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। ওঁড়ষণ? নৃত্যের পুনরাবদ্কার 
নিঃসন্দেহে ভারতসংস্কৃতির একটি সমূম্ধ প্রবীণধারাকে অবল্বীপ্তর হাত রেখে রক্ষা 
করেছে। 

আর একটি ধারা ওঁড়ষী নৃত্যে প্রচালত ছিল, যাকে বলা হত বন্ধ নৃত্য । এই ধারা 
প্রায় অবলযপ্তর পথে । এই নৃত্যপদ্ধৃতি অত্যন্ত শ্রমসাধ্য এবং পাশ্চাত্য ব্যালের মত 
এাক্লোব্যাঁটিক ধমাঁ। এ প্রসঙ্গে ডি. এন. পট্টনায়কের বন্তব্য £ “৩৬৬1১71০075 65060 
[91166 1095 1565110)50 105 201010900 66900116555 11) 10098 006 15510101015 510৬/]% 
91079 006. ০৬ 09৩ 0500610 661006009 15 00 16110001151) ৮/17866৬61 19 
9076170001৭, 01000016 270. 01006-1710170,% (0001551 109006--7-64 ) আজকের 
ওঁড়ষী নতত্য চর যে ব্যাপক প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, তা একদিকে যেমন অভিনন্দন যোগ্য, 
অপর দিকে তেমনই এই সতক“ বাণশ 'বিশেষ ভাবে স্মতব্য । কারণ ওঁড়ষী নৃত্যকলা 
শুধূমার দৃষ্টি নন্দন নয়, তা সুন্দরের প্রকাশ, শিল্পীর ধ্যানের ধন। 

পূরণ, ভুবনেশ্বর, কোনারক, উদয়াগাঁরর মন্দিরগান্নে উৎকীর্ণ কাব্যিক লাবণ্যময় 

রূপকম'সম্‌দ্ধ এই নৃতছন্দকে প্রাণবন্ত করে ভারতবর্ষে জনীপ্রয় করেছেন শ্রীমতী সংযস্তা 
পাণিগ্রাহপ, শ্রীমতণ ইন্দ্রাণণ রহমান । সাম্গ্রীতিক কালের অন্যান্য শিজ্পগদের মধ্যে মিনতি 
দাস, মায়াধর রাউৎ, দেবপ্রসাদ দাস, পঞ্ষজচরণ দাস, পপ্রয়দ্বদা মোহান্তি, জয়ন্তী ঘোষ, 
প্রভীতি উল্লেখযোগ্য । 


খা 


দ্বীপময় ভারতের নৃত্য 


বভিন্ত গবেষণা সূত্র থেকে ভারতের প্রাচখন ইতিহাস, ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ-জৈনধম” ও সংস্কৃতির 
উৎপান্ত ও ধিকাশ সম্পকে বহু নতুন তথ্য জানা যায়৷ এই সব তথ্য থেকে প্রাচীনতম 
যুগ থেকে ভারতের সঙ্গে জাভা, বাল. ইন্দোচন ও ইন্দোনেশশয়ার যে ঘাঁনষ্ট সংযোগ 
তার পাঁরচয় পাওয়া যায় । ভারতে আদ যুগে সভ্যতার 'িম্নতম শ্তরে যে আঁধিবাসারা 
ছিল তারা “নোগ্রটো' বা শঁনগ্রোবট, জাতখয় । এখনও এদের বংশধরদের তামিল ও 
মালয়ালী দেশে, আন্দামান দ্বপে, মালয়ে, ফিলিপাইন ও 'নিডী্গনি দ্বীপে দেখতে 
পাওরা যায়। ভারতের অন্যত্র সম্ভবত এদের পরবতর্ণকালে 'বিজেতাদের প্রভাবে স্বতন্ত্র 
আঁন্তত্ব লোপ পেয়েছে । এদের পরে ভারতে আসে আঁস্দ্রক জাতীয় লোকেরা, আর্ধরা 
আসার বহ্‌ শতাব্দী আগে। এই জাতির ভাষা, ধর্ম ও সভাতার কেন্দ্র ছিল ইন্দোচীনের 
কোনো অংশে, আসামের পথ দিয়ে এদের ভারতে অননপ্রবেশ ঘটে ৷ এরা বাংলাদেশ, 
উত্তর ভারত, পাঞ্জাব, কা*্মীর, গুজরাট, মালাবার প্রায় সারা ভারতেই ছাড়িয়ে পড়ে। 
এরা চাষ-আবাদ ও তার ধনুকের ব্যবহার জানত । সমুদ্র পার হয়ে দূর দেশেও যেত। 
পরবতাঁকালে সংস্কৃত শনষাদ” শব্দটি এদের সম্বন্ধেই প্রষুন্ত হয়েছে ৷ আদম বা বর্ধর 
অবস্থা থেকে এরা ছিল উন্নত, এদেশে এসে তা আরও সম্ধ হয়। সমুদ্রপথে এদের 
সঙ্গে ইন্দোচশন, বমা ও শ্যামদেশের যাতায়াত ছিল । 

মনে রাখতে হবে এসব হল ভারতে আরদের আসার আগের কথা । সেই সময় এই 
অস্ট্রক জাঁতর ভাষা ও সংস্কৃতি একাঁদকে ভারতে অপরদিকে দ্বীপময় ভারতে প্রচালত 
ছিল। যার ফলে এই দুই দেশের সংস্কৃতিগত এক্য ছিল। ডঃ সুনতিকূমার 
চট্টোপাধ্যায়ের মতে--এই আঁশ্ট্রক জাতির আঁন্তত্ব হেতু ভারত, ইন্দোচশন আর দ্বীপময় 
ভারত অনেকট। একই সূত্রে গ্রাথত। (রবীন্দ্র সঙ্গমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ, 
পৃষ্ঠা ২৮৫ ) 

এর পরে ভারতে এল দ্রাবড় ও আর্য সভ্যতা । এই তন সভ্যতার মিশ্রণে যে 
প্রভাবশালী নতুন সংস্কৃতি গড়ে উঠল তা স্থছলপথে ও জলপথে ইন্দোচীন ও দ্বশপময় 
ভারতে তাদের ক্ত্রাতিদের কাছে পৌছে গেল। “নতুন করে ভারতের প্রভাব আধে'র 
ভাষা আর আর্-দ্রাবিড়-আর্ট্রক ধর্ম আর সভ্যতার সঙ্গে ইন্দোচনে আর দ্বগপময় ভারতে 
[গয়ে পড়ল এঁ সব দেশের লোকেরা, যারা ভারতের 'পছনে পড়েছিল, তারা শান্তশালধ 
ভারতের স্পর্শে এসে যেন নবশান্ততে নিজেদেরও সপ্ত গুণাবলগঁকে জাগ্রত করে তুললে, 
তারাও সুসভ্য হয়ে উঠল,-এক আঁভনব ভারতের দ্বীপময় ভারতের পত্তন হল। অনুমান 
হয়, যীশুখনস্ট জন্মাবার বেশ কিছুকাল আগে থেকেই ইন্দোচীন আর ইন্দোনেশগয়ায় 
সংস্কৃত আর প্রাকৃত ভাষা নিয়ে ব্রাহ্মণ্য আর বৌদ্ধধর্ম গিয়ে পেশছায়। (রবশশ্দু 
সঙ্গমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ-পৃন্ঠা ২৮৯) দ্বীপময় ভারতের সংস্কৃতির সঙ্গে 
পারাঁচিত হবার পর রবীন্দ্রনাথ সেই প্রাচীন যোগসত্র স্মরণ করে শ্রীবিজয়লক্ষ+” কবিতায় 
যবদ্বীপে বসে লিখোছন- 


৩৯ 


“এই যে-পথে হয়েছিল মোদের যাওয়া আসা, 
আজো সেথায় ছাড়িয়ে আছে আমার ছিন্ন ভাষা । 
সে চিহ আজ বেয়ে বেয়ে এলেম শৃভক্ষণে 

সেই সেদিনের প্রদীপজবলা প্রাণের নিকেতনে । 
আমি তোমায় চিনোছি আজ, তুমি আমায় চেনো-_ 
ন:তন পাওয়া পুরানোকে আপন বলে জেনো ।” 

দক্ষিণ-পব এাশয়ার সাহত্য, জপ ও সংস্কৃতিতে ভারত সংস্কৃতির বিশেষ প্রভাব 
দেখা যায় । এতিহাসিকেরা বলেন খণস্টিয় প্রথম থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত ভারতণয় 
সংস্কৃতি ব্হ্ষদেশ, থাইলাণ্ড, কম্বোডিয়া, দক্ষিণ ভিয়েংনাম, মালয় এবং সমান্রা, 
বোণি'ও, জাভা ও বাঁলদ্বীপে বিশেষ প্রসার লাভ করে। বিশেষ করে স্থাপত, 
নৃতানাট্য ও পুতুল নাটকের ক্ষেত্রে এর প্রভাব সবাধিক। 

নৃতাঁত্বকদের মতে খস্টেপূর্ব ২৪০০ থেকে ১৪০০ পযন্ত এই সময়ে মোটামুটি 
ভাবে চঈনদেশ থেকে আগত আঁধবাসীরাই সমগ্র দাক্ষণ-পূর্ব এশয়ায় বসাত স্থাপন 
করে। আবার অনেকে মনে করেন যে এই জনসমণ্টি ভারত থেকেই এসেছে । [1১5 
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প্রাগোতিহাঁসক যুগের দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সংস্কাতির বিশদ তথ্য ও লিখিত 
ইতিহাস না পাওয়া গেলেও তা বিশে অন্য সবন্র প্রচলিত ঘাদু ও আতিপ্রাকতে বিশ্বাস 
জনসমাষ্টর আচার আচরণেরই অন:সারণ 'ছিল। মূলত কাঁষাঁনভণর সমাজজগবনে বশজ 
বপণ, শষ্য উৎপাদন, মড়ক ও আঁণ্ন 'নবারণে সঙ্গত, নৃত্য ও কথকতার মাধ্যমে যাদু ও 
আত প্রাকৃতের বন্দনা করা হত। 

দাক্ষণপূর্ব এশিয়ায় প্রচলিত লোকগাথা, পুরাণ কাহনণ প্রভতির সঙ্গে ভারতের 
সংস্কৃত সাহিত্যের বিস্ময়কর সাদৃশ্য দেখা যায়। এবং এই কাহিনীগুলি দক্ষিণপূব 
এশিয়ার নত্যনাট্য, নাটক-এর মূল উপাদান । প্রশ্ন উঠতে পারে যে এগুলি £কি দক্ষিণ- 
পূর্ব এশিয়ায় ভারতশয় সাহিত্যের প্রভাব অথবা মধ্য এশিয়ার প্রাগৈতিহাসিক উৎস থেকে 
তা দুই দেশে এসেছে। 
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খ্রখস্টিয় প্রথম শতাব্দীতেই আমরা প্রথম দক্ষিণপ্‌ব" এাশয়ায় ভারতীয় বাণকদের 
উপাগ্থিতির কথা জানতে পার । চশনা এঁতিহাঁসকদের সূত্র থেকে জানা যায় যে পুণান 
রাজ্যে ( বর্তমানে কম্বোডিয়া ) নরপাতি নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে প্রচার করতেন । চৈনিক 
সূত্র ও সংস্কৃত শিলালাপি থেকে জানা যায় যে শ্রীস্টশয় চতুথ শতকে চম্পা নামে 
( বর্তমানে মধ্য ভিয়েতনাম ) এক হিন্দ রাজত্ব ছিল । ষষ্ঠ থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত 
ফিলিপাইন ও উত্তর 'ভিয়েংনাম ছাড়া সমগ্র দক্ষিণপূর্ব এাঁশযায় বুদ্ধধর্ম» ভ্রাহ্মণ্যধ 
এবং এই দুইয়ের মিশ্রণে এক অদ্ভূত সমন্বয় ধর্ম ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল । ভারতীয় 
সংস্কৃতির এই আঁভিযান্রায় যে বিষয়টি বিস্ময়কর ভাবে লক্ষণসয় তা হল যুদ্ধ বিগ্রহের 
মাধ্যমে ভারত কোনও দিন দাক্ষিণপূর্ধ এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করে ৷ 
সাংস্কৃতিক প্রসারের এক হাজার বছরের ইতিহাসে একটি মান্ত সামারিক প্রচেষ্টার ঘটনা 
আছে । ১০২৫ শরধণ্টাব্দে দাক্ষিণ ভারত থেকে চোল রাজ্যের নৌবাহনশী সমান্লার শীবিজয় 
আক্রমণ ও আঁধকার করে । সে ক্ষেত্রেও একথা উল্লেখযোগ্য যে এই ঘটনার পূর্ব থেকেই 
সংমান্রায় ভারত সংস্কাতির অব্যাহত প্রভাব ছিল । 

এসকল তত্ত থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে সাম্রাজ্য বিস্তারের মাধ্যমে নয়, 
বাণক এবং বাখপ্ধজীবণ সম্প্রদায়ের মাধ্যমেই দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ভারত-সংস্কৃতির প্রসার । 
তৎকালশন সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আঁধকাংশ নরপাতরাই বিষ, শিব ও বুদ্ধের 
উপাসক ছিলেন ৷ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাহিত্য, স্থাপত্য, শিষ্পে এর প্রত্যক্ষ 
প্রভাব লাক্ষত হয় । নাট্যসংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এর ব্যাতিক্রম ঘটে নি, কাহিনগতে রামায়ণ, 
মহাভারত, বৌদ্ধ জাতক; এবং আঁভনয়াংশে ভারতশয় নৃত্যের প্রভাবগ বিশেষভাবে 
পারলক্ষিত হয় । “7০0 895065০1701) (5216016 216. 00050 51210109190 
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দক্ষিণ-পূর্ব এাশিয়াম মন্দির-স্থাপত্যেও নত্যের যে নিদর্শন আছে তাতে ভারতণয় 
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ন:ত্যের প্রভাব সংঞ্পঞ্ট। নষম শতাব্দীতে নিমিতি মধ্য জাভার বরবুদর ও আঙ্কোরে 
নৃত্যরতা শিল্পী ও মন্ত্রীদের মূতিতে দক্ষিণ ভারতের প্রভাব স্পম্ট । দ্বাদশ শতাব্দীতে 
রাজা জয়বম'ণ-এর রাজত্বকালে আঙ্কোরে বিভিন্ন মন্দিরে শত শত দেবদাসগর উল্লেখ 
পাওয়া যায় । আগেই বলা হয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নতত্যনাট্যের কাহিনগ মূলতঃ 
রামায়ণ ও মহাভারত-ভীত্তক ৷ যবদ্বীপ, বাল, কম্বোডিয়া ও মালয়ে মূল সংস্কৃত 
ভাষায় রামায়ণ ও মহাভারত প্রচাঁলত 'ছিল । ৮৬০ খ্রশস্টাব্দে যবদ্বীপে চ্ছানণয় ভাষায় 
সংস্কৃত থেকে রামায়ণ অন:দত হয় । পরবতশ্বকালে 'বাভন্ন সময় মহাভারতের 'বাভন্ন 
অংশ মূল সংস্কৃত থেকে অনাঁদত হয়। এ তো গেল অনুবাদের কথা | এ-ছাড়া কথক 
ও আব্ন্তকারদের মূখে মূখে যে রামায়ণ ও মহাভার৩ কাহিনী দক্ষিণ-পূর্ব এাশয়ায় 
জনপ্রয় ছিল তার সঙ্গে কিন্তু মূল সংস্কৃত কাব্যের থেকে তামিল ও বাংলা ভাষায় 
প্রচলিত সংস্করণের বেশি সাদ'শ্য দেখা যায় । এ থেকে বোঝা যায় যে এই পুরাণ 
কাহিনশর প্রভাবে সাহিত্যকর্মের অন,বাদের থেকে কথক ও লোকগাথাকারদের অবদান 
বোশি। 

আর একাঁট 'জিনিসও 'িম্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করা যায় যে সংস্কৃত সাহত্য থেকে 
রামায়ণ মহাভারত অনুবাদ হলেও ভরতনাট)শাস্ত বা সংস্কৃত সাহিত্যের বিখ্যাত নাট্য- 
সন্তারগূল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তখনও অন্াদত বা প্রযোজিত হয় 'নি। এ থেকে মনে 
হয় যে নাট্যশাস্মের নিদেশানুসারণ সংস্কৃত নাট্য প্রযোজনার যে উৎকর্ষ তা সদ্য গড়ে- 
ওঠা দক্ষিণ-পূব এশিয়ার নাট প্রবাহ গ্রহণ করতে পারে নি। 

পণ্চম শতাব্দশতে ভারত থেকে আর একি ধর্মের প্রভাব দক্ষিণ-পৃব' এাঁশয়ায় এসে 
পেশছল । এটি হল হখনয!ন বৌদ্ধধম"। এর পরে এল মহাযান বৌদ্ধধর্ম । তখন থেকেই 
জাতকের কাহিনী প্রচালত হল । দ্বাদশ শতাব্দী পযন্ত মোটামুটি কাহিনী-আত্মক 
নৃত্যাঁভনয়ই প্রচলিত ছিল । ভ্রয়োদশ শতাব্দী থেকে পৃণঙ্গি নৃত)নাট্যের উদ্ভব । 
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১৩০০ থেকে ১৭৫০ এনস্টাখ্দ পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সং্কাতিতে এল চৌনর্ক ও 
ইসলাম ধর্মের প্রভাব ৷ বিশেষ করে চৈোনিক প্রভাব দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নৃত্যনাচ্টে 
ভারতীয় রীতির সংমিশ্রণে এক অপরূপ শিঙ্পসষমা যুক্ত করল । যার ফলে এমন এক 
স.ন্দর স্পন্দমান ও গভশর নাট্যরূপের স্াষ্ট হল যা বর্তমানে আমাদের দেশেও বিরল। 
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ দাক্ষণ-পৃব' এশিয়ার নত্যনাট্টের সৌন্দর্য 
সম্পকে প্রথম আমাদের সচেতন করেন । সেই বিবরণ পড়ে তখন কিছুটা আতশয়োন্তি 
বলে মনে হয়েছিল । মনে হয়েছিল এই শ্রদ্ধেয় মনীষীরা ভারতীয় নৃত্যের ব্যাপ্তকে একট? 
ছোটোমাপেই দেখছেন। বহুকাল পরে কলকাতায় যোগজাকাতা ব্যালে গ্রপ-এর রাগায়ণ 
দেখে শিল্পী হিসাবে আমার আত্মণভমান চূর্ণ হল । মনে পড়ে গেল রবীন্দ্রনাথের “এমন- 
তর বাহূল্যবাজত সংপারচ্ছন্নতার সামঞ্জস্য আমি কখনও দোঁখ নি ।**”*আমরা দেখলনম, 
এই দুটি বালিকার তনুদেহকে সম্পূর্ণ অধিকার করে অশরীরী নাচেরই আবিভবি। 
বাক্যকে অধিকার করেছে কাব্য, বচনকে পেয়ে বসেছে বচনাতশত ।৮”-€ জাভাযান্রীর পন্র )। 
কুডিআট্রম, কুচিপুড়ী, ষক্ষগণ আমাদের এই সব 'মিথ্‌-ভিত্তক প্রযোজনায় হয় তো অনেক 
সময় শিজ্পগর ব্যান্তগত দক্ষতা, অঙ্গাভিনয়-এর উৎকর্ষ গুশংসার দাবী রাখে কিন্তু তা 
এমন একটা সমগ্রতা সম্পাদন করে না, যা 'নয়ে আসে সেই শ্রার্থত সিদ্ধি যাকে নাট্যশান্ছে 
“দৈবধ' হিসাবে চিহিত করা হয়েছে । নাট্যশাস্ত্র মতে 'সাদ্ধি দুই প্রকার-দৈবী ও মানুষী। 
দর্শকবূন্দ যখন প্রযোজনার ঘটনা ও সংস্থাপনের গতির সঙ্গে সংগতি রেখে হর্ষ, বিষাদ 
প্রভৃতি উচ্ছাস সহকারে ব্যন্ত করেন, এবং প্রশংসাসূচক ধন বা করতালি দ্বারা আবেগ 
প্রকাশ করেন তখন তাকে মান:ষণ সাঁদ্ধ বলা হয় । আর দর্শকবৃন্দ যখন একাঁট অব্যাহত 
সৌন্বযের আঁশাথল অথচ সমন্ধ রূপায়ণে চৈতন্যের গভণরে প্রবেশ করে ভ্তব্ধ ও 
অক্ষুব্ধ ভাব প্রকাশ করেন তখন তাকে দৈব সিদ্ধি বলা হয়। 

ভারতখ্য় রতির প্রভাবে এই নূত্/নাট্য একদিকে গাঁতিতে প্রাণঝন অপরাঁদকে 
চৈনিক রখাঁতির প্রভাবে নাট/মুহূতণগুলি আশ্চষ" চিন্রল। 

এ প্রসঙ্গে শান্তিদেব ঘোষ বলেছেন-“সব দেখেশুনে একটা বিষয় পাঁরৎকার 
বৃঝোঁছলাষ যে, জাভা ও বলিতে এখনো" যেভাবে নৃত্যনাট্য অভিনীত হয় তার সঙ্গে 
ব্তমানে প্রচলিত ভারতের প্রাচগন কোনো নতত্যাভিনয়-পদ্ধতির মিল নেই৷ সে ধারায় 
বর্তমানে চশনদেশের প্রাধান্যের হীঞ্গত পেয়োছিলাম ৷ এঁতিহাসিকরা বলেন, এক যুগে 
ভারতীয় নৃত্য-গীত-বাদ্য চনদেশের নত্যাভিনয়ের উন্নতিসাধনে যথেন্ট সাহাষ্য করেছিল । 
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ণিন্তু সেই প্রাচঈন পদ্ধাতির নমুনা ভারতে আজ কোথাও মিলবে না । ভারতে তা 
লুপ্ত হলেও চীন ও যবদ্বীপের এইসব নত্যনাট্যধারায় তার বহুরকম নমুনা মিলতে 
পারে বলে মনে হয়।” (জাভা ও বলির নৃত্নাট্য-শান্তিদেব ঘোষ, পৃ ২৩) 

এ প্রসঙ্গে সমালোচকের প্রতিবেদনটি প্রত্যেক নত্যশি্পণর স্মর্তব্য । “এ রকম কিছু 
আমাদের ছিল 'কিনা জান না, এখন তো নেই। ইদানীংকালে উদয়শঙ্কর প্রমুখের 
চেষ্টার মধ্য দিয়ে এইরকম একটা একাগ্রতা সম্পাদনের প্রয়াস দেখা যায়, িন্তু একটা 
দেশের চৈতন্যের সঙ্গে জাঁড়িত, একই সঙ্গে সর্ধশ্রেণণর দশককে মধ করার মতো ক্ষমতা- 
সম্পন্ন সান্দর, স্পন্দমান ও গভীর এরকম ন:তানাট্যরূপ ভারতবষে এখন দেখা যায় 
না। ভারতীর নাটে।প নানা 'বাঁচত্র নিদশ'ন, টোটাল-থিয়েটার বলে সবগ্দীল সম্বন্ধেই 
বেশ জোর গলায় প্রচার করা হয়, কিন্ত কুঁডিআট্/ম, কুচিপুণড় বা কথাকলি যাঁদ 
এখন টোটাল থিয়েটারের নিদশ'ন হয় আমি দর্শক হিসাবে তার আওতার বাইরেই থেকে 
যাব। যোগজাকার্তার নংত্যনাট্যও যথেষ্ট আদশায়িত বা স্টাইলাইজড । কোনো কোনো 
ক্ষেত্রে একট দনক্ষা থাকলে ভালে। হত বলে বোধ করেছি । কিন্তু তা দেখতে দেখতে 
সব্তই একাঁট আদিম মানাবক আলোড়ন 'নিবরধভাবে অনুভব করা যায় । টোটাল 
[থিয়েটারের লক্ষ্যই তো তাই, মাঁজততম থেকে অমাঁজতিতম মানূষকে নাড়য়ে দেওয়াই 
তো তার আসল আঁভসন্ধি। অন্নদাশওকর রায় যাকে বলেছিলেন “মানবসত্তম'- সেই 
দর্শকই তো টোটাল থিয়েটারের আঁভিপ্রেত । 

মথ তো আমাদেরই ! নামের একটু আধটু তফাৎ আছে কিন্তু গল্পের কাঠামো 
মূলত এক । তার 'বন্যাসও খুব একটা অপাঁরচিত নয়, যাদও দু-একাঁট এাঁপসোড 
ওখানকার নৃতন উদ্ভাবনা। পালা করে এটি অভিনশত হয়েছে । প্রথম রানিতে 
চ্বর্ণমারগচ ও সাীতাহরণ উপাখ্যান, দ্বিতীয় রাতে হনুমানের লঙ্কাদহণ, তৃতীয় রাতে 
যুদ্ধ ও সীতা উদ্ধার। দেখে আমার মনে হয়েছে এই এমন একটি থিয়েটার যা 
বদ্ধজীবশ এবং কৃষককে, অতীত এবং সমকালকে, একই সঙ্গে তৃপ্ত করতে পারে । এর 
নাচ গাততে প্রাণবান। আবার যাঁদ আলাদা আলাদা ট্যাবলো হিসেবে দেখি । তবে 
প্রতিটি মূহূত'ই আশ্চর্ধ চিন্লল । অথাৎ এদের নাচে স্থিরতা ও চলতার মধ্যে এমন একটি 
অব্যাহত সৌন্দর্যের যোগ আছে, এমন আঁশাথল অথচ সমহদ্ধ রূপায়ণ আছে যাতে 
খুব সহজেই আমরা ভিতর থেকে সাড়া দিয়ে উঁঠি। খুব আলোড়নময় দৃশ্য ছাড়া 
নাচ মোটামুটি টিমে তালে চলে, প্রতি সেকেন্ডে একটি ন্যুনতম ভাঙ্গমা । দ্রুতি এলে 
এ তালাঁটই দ্বিগুণিত হয়, এক হিসেবে মূলে একটি সুশ্দর সরল ছন্দ আছে। 
িল্পণদের হস্ত পদের আন্দোলনের মধ্যে কোনো কথ্টকজিপিত সচেতন বানানো ব্যাপার 
নেই, মনে হয় মানুষের সুখদঃখের সহজ অন.ভবের মধ্যেই বোধ হয় এই আশ্চর্য সহজ 
অথচ শোভন রূপগুলর বীজ নিহিত ছিল, মানযের শরশর ধোধ হয় কেবল এই 
ভাঙ্গমাগ্ঁলর জনাই 'নার্মত হয়েছিল । অঙ্গ'লির অনেক সণ্সালন আম হয় তো বুঝি 
নি। জানি না তার আড়ালে কোনো তাঁত্তব' ভাষা লুকিয়ে আছে কি না, কম্তু এদের 
সক্ষম লীলাছন্দ মুহূর্তে মৃহূতে এমন সৌন্দর্যস্টি কঝছিল যার ব্যাখ্যা বা অনুবাদ 
অবান্তর । অথচ এদের ন:তাতক বৈশিম্ট্ের জনাই এদের মুখের আঁভনয়ের পরিসর 
কম । রাবণের মুখের মেকআপে গেঁফি ও লাল রও দিয়ে একটা ক্রুরুতার অবিচল ছাপ 
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দেওয়া হয়েছে। রাক্ষম ও বানরসেনার মুখোস থাকায় মুখভঙ্গির ভূমিকাই নেই-কিম্তু 
রাম, লক্ষ্পণ, বিভীষণ, সীতা, ন্লিজটা ইত্যাদি চাঁরলে আবার এ মঙ্গোলশয় বৈশিষ্ট্য খুব 
সাহায্য করেছে । আঁতাঁরন্ত তীক্ষুতাবাঁজত এ মৃখগুলিতে একটি করুণ 'বিষণ্নতা 
স্বচ্ছন্দেই ফুটে ছিল-যা কাঁহনীর কার্‌ণ্যকে সবসময় আনুকূল্য করেছে । গানের ভাষা 
বুঝি নি, কিন্তু তার সরেও এমন তীর মূছরনা ছিল যা আমাদের আদিম তত্্রণকে 
দ্‌লিয়ে দেয়। সেই সঙ্গে পিছনে সুন্দর করে সাজানো বাদকদের বিচিত্র বাদ্য 
গামেলান-এর গরুগন্তশর মূদঙ্গধবান সমস্ত মণ্কে একটি িবষাদ করুণ বাতাবরণ দান 
করেছিল । নাচে প্রধান ও গৌণ চাঁরন্রগুলির মধ্যে চমৎকার স্বাতন্ত্র বজায় রাখা হয়েছিল । 
মুখ্য চরিন্রগলর নাচে গাঁতর চেয়ে ছন্দোময় ভঙ্গিমা বোঁশ 'কিন্তু রাক্ষস বানরসেনার 
নাচ অনেকটা সমবেত 'ড্রিল-এর মতো, সৌন্দ্যের সঙ্গে বলিঘ্ঠতার সামমলন। প্রধান 
চরব্রগূলির নাচ ছন্দিত এবং সৌন্দর্যময়, কিন্তু সেখানেও সক্ষ ব্যবধান আছে। 
রাবণের গতিছন্দে একটি পৌরূষ আছে, কিন্তু রাম, লক্ষণ, বিভখষণ ইত্যাদি ভালো 
চঁরিন্রে পৌরুষের চেয়ে লালত্যই বেশী । রাবণের চেয়ে তাদের অঙ্গ সঞ্চালন এবং 
পদক্ষেপ, ছে৷ট দেহ ভাঁঙ্গমাকে একটি সংযমের বাঁধনে রাখা হয়েছে-তাদের ন:ত্যরতি 
স্তীচারব্রগলির নৃত্যরীতির কাছাকাঁছ রাখা হয়েছে, সম্ভবত তাদের ভালোত্বকেই সম্যক 
পরিদ্ফুট করার জন্য । পোশাক-পার্ছদের মধ্যে কজ্পনার বিপুল প্রসার দেখা যায় । 
কোমরের দ:টি পাতলা আঁচলের মতো চাদরকে তারা কত অভাবনণয় অন.ভব প্রকাশের 
জন্যই না ব্যবহার করে । এ আঁচলি হাতের আন্দোলনে এঁদক ওাঁদক 'ফারয়ে, কখনও 
অঙ্গালপ্রান্তে তুলে ধরে ক্রোধ, শোক, বীষ সমন্ত কিছুই বোছানো হয়েছে । অথচ 
ব)াপারট। বিন্দ.মান্র কীন্রম বলে মনে হচ্ছে না। মেয়েদের দই গোড়ালির মাঝখান 'দিয়ে 
একটুখানি &511-এর মতো বন্তপ্রাণ্ত পিছনে ল:টিরে থাকে-পায়ের মূদ আন্দোলনে 
ডাইনে-বাঁয়ে তা নিক্ষেপ করেই বা কত মুড" বার করে আনা হল। কোমরের কাছে 
ঝোলানো লাল দশট অণ্থলখণ্ডকে বাবহার করে একাটি বিপুল আঁগনকা্ডকে বোঝানো 
হল, কিন্তু গানে, নৃত্যে, অ।লোয় এমন শন্তি এনে দেওয়া শল যে কার সাধ্য তা কৃত্রিম 
বলে উচ্চারণ করে । 

বোঝাই গেল, দখঘদনের অনশসলন থেকে, অনেক সাধনার উত্তরাধিকার নিয়ে এই 
'শল্প তোর | মূহূরতের অনুভবের 'বচ্ছুরণ যেমন সহজ, তেমান ঘটনার প্রসার 
9011-0016 তোরিতে এ নাচ এতটুকু দুর্বল নয়। ঘধীরত্ব এবং বেদনাকে যে এরা 
প্রযোজনায় আমাদের দেশের চেয়ে অনেক বোঁশ গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করেছে তা নিঃসন্দেহ । 
যুদ্ধের দশ্যে বেপরোয়া লম্ষবদস, 70101086105-এর সহজ নৈপুণ্য, উথ্থান-পতনের 
দুরধর্ধ লশলা বীরত্বকে অনেক স্বাভাঁবক ও জীবন্ত করে তুলে ধরে । আবার মৃত্যুর 
দৃশ্যে আলোর ম্লানতা ও 'নিষ্প্রভ নীলিমার মধ্যে 'িচুয়লের আর্তদশ্য যাতে এতটুকু 
উচ্ছ্বাস নেই, আতিস্ততা নেই-এসবের সংরূমণ এড়ানো অসম্ভব । বানরদের ইতন্ততঃ মস্তক 
সণ্টালনে চণ্চল কৌতূহল প্রকাশ, রাক্ষসদের পরাজয়ের লম্জা ও বেদনা, রাবণ, ইন্দ্রজিৎ 
কুম্তকণের অন্তলান মানাবকতা অত্যন্ত স্পম্ট রেখায় আঁকা । নাচ যে মানুষের দবভাবকে 
কত সূন্দর করে প্রকাশ করতে পারে তা বোঝার জন্যে এই নত্যনাট্য প্রত্যেকের দেখা 
উচিত।” (থিয়েটার/৯০/১৯৬৬ ) 
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এথেকে বোঝা যাচ্ছে যে রামায়ণ, মহাভারতের আখ্যান অবলদ্বন করে ভারতশয় 
নৃত্যের প্রভাবে পাঁরপছ্ট হয়েও দ্বীপময় ভারতে এক অপরূপ নত্যশৈলী গড়ে উঠেছে। 
অথচ আমরা এ চন্নধমর্জতা ও সামাগ্রকতা অর্জনের চচাঁয় এখনও অনগ্রসর । যাঁদ 
ভারতে প্রচলিত মাঁণপূরী নৃত্যরীতির কথাও ভাব, যেখানকার আঁধবাসীরা মঙ্গোলণয় 
কাঁক-চিন সম্প্রদায় উদ্ভূত, সেক্ষেত্রেও এটা বিরল । অথচ ভারতের ধ্রুপদী নৃত্য- 
শিল্পগুলি শিক্পসৌকর্ধে অনুপম, কিন্তু শুধুমান গুরুমূখশ রক্ষণশীল চচরি জন্যে 
এবং বাদ্ধিগত চচরি দৈন্যের জন্যেই সম্ভবত এই অবস্থা । 

ন:ত্যনাটোর আলোচনা থেকেই বোধা যায় যে ভারতবর্ষে অঙ্গাঁভিনয়ের বাভন্ন 
নিদেশ যা নাট্যশাচ্ত্ে নিদিন্ট, তা দ্বীপময় ভারতে অনেক সংক্ষিপ্ত ও সাবলগল করে 
নেওয়া হয়েছে । যেমন মখজ আভিনয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিশেষ প্রাধান্য পায় না। 
“90181 ০9959101019 06280110001) 006 19959508289 2 ৬168] 07৮ 0 
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00101916661 61100109060 টিটো 00০ 09006, 0215 1738117655. 08100615 056 
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/১৪19--7017069 [২. 18000105 0. 138) 

হন্তমুূদ্রার ক্ষেত্রেও এরা প্রকরণগ্ীলকে সহজ করে নিয়েছে । যেমন নাট/শাস্ত 
অনযায়শ অঞ্জাল মুদ্রা আমাদের রীতিতে তিনভাবে প্রয-স্ত হয় । দেবগণের ক্ষেত্রে মাথার 
উপরে, মীনধাঁষগণের ক্ষেত্রে মুখের সামনে এবং বন্ধুবান্ধব ও অভ্যাগতদের ক্ষেত্রে 
বক্ষদেশের সামনে এই ম্রা প্রযুক্ত হয়। দ্বীপময় ভারতে কেবলমান্ন মখের সামনেই 
এই মদ্রার প্রচলন। করণের ক্ষেত্রেও নাট্যশাস্ত্ে যেখানে ১০৮টি সেক্ষেত্রে দ্বগপময় 
ভারতে মান্র উাঁনিশাঁট প্রচালত । জাভা ও বলাতে চার প্রকার হন্তকর্ম ছয় প্রকার পদ 
কর্ম ও চার প্রকার বাহ্‌কর্মের উপরেই নত্যশৈলশী নিভ'রশধল । অবশা কাদ্বোিয়া, 
লাওস, থাইল্যা্ড, ইন্দোনোশয়া, জাভা, বলি এইসব স্থানে অঙ্গাভিনয় আণুছিকতা ভেদে 
[ভিন্ন রূপ পাঁরগ্রহ করেছে । ন:তাভঙ্গিমাগণীল প্রবরতঁকালে বাহুলা বজন কলেছে, 
এটা বেশ বোঝা যায় কারণ বহু মীন্দরস্থাপত্যে নাট্শাস্তানূসারী অপ্সরা মর্তি দেখতে 
পাওয়া যায় । 

আমাদের দেশের মতো দ্বগপময় ভারতেও দেবার্চনা ও রাজদরবারে নৃতা প্রচলিত 
ছিল। আমাদের দেশেও যেমন রাম্ট্রনোতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সং্কৃতি ক্ষেত্রে 
বাভন্ন পারবত'ন এসেছে, দ্বীপময় ভারতেও সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। 
ডঃ সুনগতিকূমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে-“গ্রাচীন ভারতে নৃত্কলার খুবই উৎকষ' 
হয়েছিল, এ কথা আমরা সকলেই জানি। গ্রান আর বাজনার মাতন নাচও দেবাচ“নায় 
ব্যবহার হত । নাচকে বাঙু্‌লাদেশের বাউলেরা “দেহের গান' বলে বর্ণনা করেছেন। 
নাচের উদ্নাতি এদেশে কতখানি হয়েছিল, ভাবের প্রকাশ বিষয়ে নাচকে কতটা সহায়ক 
বলে লোকে মনে করত, তা দক্ষিণে তামিলদেশে চিদম্বরম-এর মন্দিরের গোপুরম: বা 
তোরণ-দেহলধর গান্রে উৎকীর্ণ নত্যভাঙ্গর শত শত প্রস্তর-চিত্র থেকে বোঝা যায়। আগে 
ভারতবর্ষে ভদ্রুঘরেও নাচ প্রচলিত ছিল: যেমন গ,জরাটে এখনও আছে--গৃজরাটের আত 


৬০৬০ 


মনোহর গরবা নাচ । রাজার মেয়েরাও নগরের দেবালয়-প্রাঙ্গণে ন.তাভঙ্গে কন্দক-বশড়া 
করতেন, দশকৃমার চরিতের মতন বই থেকে এসব কথা জানতে পারা যায় । এখন সে সব 
কথা অতাঁতের স্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে-সে দিন আর ফিরবে না। রাজার ঘরের মেয়েদের 
নাচের প্রথা ভারতবর্ধ থেকে যবদ্বীপেও যায় ৷ ওখানে মন্দির প্রাঙ্গণে দেবাবগ্রহের সামনে 
সাধারণ নর্তকণর বা রাজ অন্তঃপ্যারকার বা অভিজাত বংশের মেয়েদের নাচের ব্যবস্থা 
হত-এই নাচ দেবপজার একাটি মনোহর অঙ্গ বলে গিবোঁচত হত । শতাব্দীর পর শতাব্দশ 
ধরবে এই রীতি চলে আসে-যবদ্বশপে ভাবতখয় নত্যকলা একটি বিশিষ্ট রূপ পেয়ে 
দাঁড়ায়, যেন একেবাবে পূর্ণতায় এসে পেশছয়। ইন্দোনেশশয় বা মালাই জাতির মধ্যে 
নত্যই ভাবের এক চরম আঁভবা্তি হয়ে দাঁড়ায় । কিন্তু নৃত্যের মলে সত্রগুলি ভারতেরই ; 
কারণ, হাতের অনেক ভাীঙ্গকে এখনও এদেশে মদ্রা" বলে। প্রান ভাস্কর্যে যেমন 
বোরো-বদবের গায়ে উৎকপর্ণ খোদিত-চন্নে নাচের আত সুন্দর কতকগুলি ছবি পাওয়া 
যায়। যবদ্বীপীয় সংস্কৃতির উদ্যানে এই নাচ একাঁটি আঁনন্দা-সংম্দর পুষ্প, দেবতার 
অচ্নাতেই মৃখ্যতঃ এট 'নিবোঁদত হত । পরে কালধর্মে যবদ্বীপে সব বদলে গেল- 
মুসলমান ধর্ম এল, কাব্য-সংগশত সৌন্দকলা প্রভৃতির সাহায্যে যে ভাবে আগে দেব- 
সৈবা হত তা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল । মন্দিরগঁল আর পজাস্থান রইল না, পাঁরত্যন্ত 
হল. দেবাবগ্রহ দূরশড়ত হল ; কিন্তু যবদ্বীপের রাজারা ধমন্তির গ্রহণ করেও নিজেদের 
জাতীয় সংস্কৃতির এই জিনিসটি আর ছাড়তে পারলেন না। তাঁরা নিজেদের রাজসভার 
শোভার নিমিত্ত আর নিজেদের আনন্দের নিমিত্ত এই নাচ বজায় রাখলেন-এর 0:991001 
বা ঠাট যা পুর্ধান্‌কমে প্রাপ্ত রীঁতিকে বরন করলেন না। (রবাশ্দ্-সঙ্গমে দ্ধীপময় 
ভারত ও শ্যামদেশ, পঙ্জ্টা ৪৯৩-১৪ )। 
দবীপময় ভারতে প্রচালত বিভিন্ন নৃত্যের মধ্যে শশ্রম্পী, শারাতুঙ্গল, রারাষ্রী, 
বটেজো, গ্যালক, লেগং, কবিয়ার, রোসেও, দেয়াসণ, তোপেও, হ।জণি কামবিয়ঙ, 
বেডয়ো, বিরেঙ গ্রভতি উল্লেখযোগ্য । আর যবদ্বীপেব সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতম অবদান 
হচ্ছে “ওয়াইয়াঙ-কুলিৎ” বা পুতুলের ছায়া নাটক । 
শিপ মূলত মেরেদের নাচ । জাভার দেবদাসীদের বলা হত ইম্গ্র। এই দেবদাসীদের 
নাচ হিসাবেই শ্রিম্প্রশর প্রসাদ্ধি । মুসলমান আমলে এই দেবধাসীরা মন্দির থেকে অন্যান্য 
ল-শ্ঠিত বস্তুর সঙ্গে সুলতানদের অন্তপরে স্থান পেল। তাদের মাধ্যমেই এই নাচটি 
প্রচলিত হয় । কুমার মেয়েরাই এ নাচের শিল্পী । এই সব নৃতোর কাহিনীগুলিতেও 
ভারতশয় প্রভাব স্পন্ট। কাহনশীট এইর্‌প £ ব্রহ্মা একদিন খেয়াল বশে কয়েকজন 
সন্দরশ নর্তকশ সৃষ্টি করলেন। সেই নর্তকীদের নৃত্যে ও মোহনীয় রূপে তিনি 
িমৃগ্ধ হলেন। তাঁর সমস্যা হল ফি করে তিনি একসঙ্গে সকলের নৃত্য দেখবেন। 
দপতামহের পক্ষে তো আর আঁবরাম চারাদিকে দষ্ট 'নক্ষেপ করে স্যন্দরশদের দেখা শোভন 
নয়। অথচ তিনি না দেখেও স্থির থাকতে পারছেন না। তখন তান চারিটি মাথা জুড়ে 
1নয়ে সমস্যার সমাধান করলেন । কথিত আছে সেই সুন্দরীরাই পৃথিবীতে এসে নাচের 
প্রচলন করেন। এই শ্রিম্প নাচেরই ভাঙ্গ ও ছন্দ থেকে ভিন্ন নামে ভিম্ন নাচের সৃষ্টি 
হয়েছে । নাচটি যখন একক তখন তার নাম শারীতুঙ্গল । নাচটি যখন দ্বৈত তখন তার নাম 
'রলারান্ত্রী । নাচাটি যখন সাত বা নয় জন 'শিম্পশদ্বারা অনুষ্ঠিত হয় তখন তাকে বটেজো 
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ন'ত্য বলা হয়। নতত্যভাঙ্গ প্রায় একই ধরণের কিম্তু যেহেতু এই সবগুলিই কাহন- 
আত্মক সেজন্যে প্রত্যেকটিকে আলাদা বলে মনে হয়। শারণীতুঙ্গল অবশ্য কাহিন-আত্মক 
ময়। নিছক সৌন্দর্য নৃত্য । ভারতীয় আদর্শ অনযায়ণ একে নূত্তও বলা যায়। এই 
কাহিনীগুলি অনুসরণ করলে দেখা যায় প্রত্যেকাঁটিতেই যুদ্ধ অন্যতম বিষয় । যেমন 
একাঁটি গজ্পে অজুন তার যুদ্ধাবদ্যার 'শিষ্যা রাজকুমারণ শ্রীখণ্ডগর লাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে 
তাকে বয়ে করতে চাইলেন। রাজকুমারী বললেন একটি শর্তে তিনি তাঁর প্রস্তাবে 
রাজ হতে পারেন, তা হল এই যে তান অজ্ঞনপত্রী লারাসতণীকে যুদ্ধে পরাঁজত করে 
তবে তাঁর গলায় বরমাল্য দেবেন । হয়তো এই শতে'র পিছনে সপত্বী হননের একটি 
বাসনাও লুকিয়ে ছিল। যুদ্ধে লারাসতণর পরাজয়ের পর অজর্বনের সঙ্গে শ্রীখণ্ডর 
ববাহ হয়। আর একটি গজ্পে দুই রাজকুমারীরই একজন রাজপনুত্রকে পছন্দ হল-কে 
বিয়ে করবে এই নয়ে বহ বিতকের পর স্থির হয় যৃদ্ধেই এর মধমাংসা হবে । দুই 
রাজকুমায়শর মধ্যে যুদ্ধ হল, 'বজায়নী রাজকুমারের গলায় বরমাল্য অপ'ণ করলেন। 
এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে এ নাচগীলকে মূলত যুদ্ধনতত্য বলা যেতে পারে । 

লেগং অত্যন্ত জনাপ্রয় নত্যশৈলশ। এই নৃত্যে দৃষ্টিকর্ম, গ্রীবাকর্ম, গণ্ডকর্ম, কটি 
চালনা প্রভৃতির প্রয়োগ দেখা যায়। আমাদের দেশের মাঁণপুরী নাচের সঙ্গে এই নাচের 
প্রভূত মিল আছে । লেগং শব্দের অর্থ নাচ করো । এ ধরনের নাচের কথা পাঁথবীর 
অন্যান্য দবগপেও পাওয়া যায় । সেখানেও এই নাচের জন্যে অনুরোধ করা এই শব্দে 
আণ্ুলিক ভাষান্তরের নামেই নাচের নামকরণ পাওয়া যায়। আ'দমকাল থেকেই 
[1751076100 19 198০৪ রীতি প্রচলিত। শান্তিদেব ঘোষের মতে £ “এ নাচটি যে 
জনসাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য, তা দেখলেই বোঝা যায় । চোখের বাঁঙ্কম দঘ্টি, মুখের 
হাঁস, দ্রতলয়ে ঘাড়ের কাজ, এ নাচে আছে । কোমরের দোলা দেখলাম এ দেশের সব 
নাচেই প্রায় প্রচলিত হয়েছে । কিন্তু এ সব সত্তেও নাচটি দেখতে ভালো লাগে। তার 
কারণ, এই নাচ যারা দেখায় তারা নিতান্ত বালিকা, নাচের প্রচলিত অঙ্গভঙ্গগ্ীলকে তারা 
সাধারণ নৃত্যরীতি হসাবেই দেখিয়ে যায়, তার বিশেষ অর্থ সম্বন্ধে তারা সজাগ ঝ 
সচেতন নয়। কাজেই দশ্ঠকের কাছে নৃত্যই সবপ্রধান হয়ে থাকে ।” 

এই লেগং নাচে সাধারণত তিনটি মেয়ে নাচে । এ নাচের ধরণ প্রধানত কোণাকাটা 
(80018), হাতের ভাঙ্গর ভিতর 'দিয়ে প্রকাশ পায়; এদিকে দেহের ভিতর 'দিয়ে সব 
সময়েই যেন কেউ খেলে যাচ্ছে ৷ মণিশুরী নাচের মতো হাতের ভাঙ্গ, দেহের ভাঁঙ্গ ও মাথা 
সব যেন এক হয়ে চলতে থাকে । পায়ের তাল বা কাজ সহজ কিন্তু খুব দ্রুত লয়ে পা৷ 
ফেলে নাচতে হত। হাতের দেহের ও মাথার ভাঙ্গ দিয়ে সোঁদকটা তারা ফ:াঁটয়ে তুলেছে। 
দেখে মনে হয়, তাদের কাছে যেন এটা অতি সাধারণ খেলার মতো । 

এই নাচটা 'যশেষভাবে ভাঙ্গপ্রধান। পা হাত দেহ মাথা ও মুখ, সব মিলিয়ে যে 
যতখানি ভালো সামঞ্জস্য রেখে নিখুত ভাবে নাচতে পারবে, সেই হবে সবচেয়ে ভাল 
নর্তক বা নতকণশ।” ( জাভা ও বলশর নৃত্যগণীত পৃ.-৫০ ) গেমেলান-সঙ্গগঈতের সহযোগে 
এই ন.ত্য অন:ষ্ঠিত হয়। 

লেগং যেমন প্রাচখন নৃত্য সে তুলনায় পরবতা কালে যে জনাপ্রয় নাচ এল তার 
নাম কাঁবয়ার | এর নৃত্যক্পনাও গামেলান সঙ্গীতের অনুসারী । 'এই নাচেও কোনো 
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কাহনশর অবলম্বন নেই। সঙ্গশতের শহদ্ধর্পাঁটিকে দেহভাঙ্গর বিচিত্র সঙ্গশতে রপাঁয়িত 
করাই এ নাচের মূল উদ্দেশ্য । শিল্পতাত্ক বিচারে এই নত্য-৮ ০৫ 29095015010 
এর অন্যতম নিদশ'ন। 
তোপেঙ মুখোস নত্য । আমাদের দেশের ছো নাচের সঙ্গে এর অনেক মিল আছে । 
হাজকে কমেডি-আত্মক নাচ-গান মিশ্র গীতিনাট্য বলা যায়। দেয়াসিন-দেব সেবিকাদের 
নৃত্য । বিরেঙ-যদ্ধ নত্য | কাদ্বিয়ঙ, বেডয়ো সঙ্গগতাঁনভর সৌোন্দয" নৃত্য । 
আগেই বলা হয়েছে জাভা ও বাঁলদ্বঈপের সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতম অবদান “'ওয়াইয়াঙ- 
কুলিং” বা পূতুলের ছায়ানাটক ৷ গ্রাম থেকে প্রাসাদ সবই এটি সমান জনাপ্রয় 
সুনীতিকুমার চট্রোপাধ্যায়ের মতে £-যবদ্বীপের সংস্কাতির উদ্যানে একটি সূন্দর পুষ্প 
হচ্ছে ৬/৪18 [২০০11 “ওআইয়ও কুলিং বা পুতুলের ছায়া-নাটক। সংক্ষেপে জিনিসাঁট 
এই £ নাটকের পাল্ল-পাল্লীদের চামড়া-কাটা মূর্তি বা ছবি নিয়ে প্রদশ'ক একাটি সাদা 
পরদার সামনে বসেন ; প্রদর্শকের সামনে, মাথার উপরে একটা আলো থাকে, এই আলোর 
রশিম পরদার সামনে ধরা পুতুলের উপরে প'ড়ে সাদা পরদার উপরে কালো ছায়ার 
সু্টি করে, পরদার ওধারেও এই ছায়া দেখা যায়। পুতুলগুলির হাত নাড়াতে পারা 
যায়। আর প্রদর্শক ম্‌খে মূখে ঘটনাবলশর বর্ণনা পাঠ করেন. বা পান্রপান্রীদের কথা 
আভনয়ের ধরণে নিজেই বলে যান। এই রকম পূতুল নিয়ে ছায়াবাঁজর নাটক অত্যন্ত 
সরল আর ছেলে-মানাঁষ ব্যাপার বলে মনে হবে, কিন্তু একে অবলম্বন করে যবদ্বীপে 
একটি বেশ বড়ো আর বৈশিষ্ট্যময় শিল্প-কলা গড়ে উঠেছে। 
যবদ্বীপে এই রকম ছায়া-নাটকের উৎপাঁত্ত কশ করে হ'ল? এর। যে চামড়ায়-কাটা 
প্‌তুল বা ছাঁবগুি ব্যবহার করে, সেগুলি অত্যন্ত অদ্ভূত । যবদ্ধীপে ওআইয়াও্‌এর 
পুতুলের চেহারায়, মানবদেহ-চিন্নণে একটা অত্যন্ত (0০:65 বা বিসদশ ঢ৩ এসে 
গিয়েছে, ছাবগাীলর হাত-পা সব লিকলিকে সরু করে তোর করা হয়, মাথ।টির সমাবেশও 
অদ্ভূত; আর পোশাক-পরিচ্ছদ পরনের ধরণও অদ্ভূত । প্রথম দর্শনে এ জিনিসের 
সঙ্গে পাঁরচগ্ন নেই এমন লোকের চোখে সবটা জড়িয়ে দেবতা বা মানবের মূতিগিঃলিকে 
ভুতের বা ব্যাঙ্গচিত্রের মুর্তি বলই মনে হবে । কেমন করে এই বিসদশ ঢঙের মৃতির 
উদ্ভব হলে তার ক্রমাবকাশ বোঝা কিছ কঠিন নয়। কাৎস (ছ৪)-রচিত এই ছায়া- 
নাটক বিষয়ক বৃহৎ সচিত্র পুজ্তকে ছবি দিয়ে বেশ দেখানো হয়েছে, কেমন করে খণস্টীয় 
নবম শতকের প্রা্বানান-এর ব্রক্ধ।বিষু-শিবের মন্দিরের ব্ন্তবান্‌সারী শিজেপর দেব- 
মতি" আন্তে-আব্তে ্রয়োদশ শতকের পানাতারান-এর শিল্পে বিশিষ্ট ভাঙ্গ পেয়ে অনেকটা 
অন ধনের হয়ে দাঁড়াল, আব তারপর ধীরে-ধীরে এই শিল্প আজকালকার ওআইয়াঙ- 
এত্র সঙ্ঞান কৃত ফিম্ভুত মূর্তি পেয়ে বসল | মৃতিগুলি অদ্ভূত হলেও, তাদের মধ্যে 
একটা কলা-রীতি আছে, তাদের উদ্দেশা আছে, আর দস্তুরমতন তাদের 10000819179 
বামতশানর্ণয়-বিদ্যাও আছে । মোষের পরিহ্কার চামড়া থেকে কেটে লাল নীল আর 
সোনালি ইত্যাঁদ নানা উজ্জল রও লাগিয়ে, এগুলিকে দেখতে খুবই জমকালো করা 
হয়; দদিকেই রঙ লাগানো হয়, প্রতোক রঙের, দেহের প্রত্যেক ভাঙ্গীটর একাঁট বিশেষ 
অথ" থাকে । মোষের শিঙের বা বাঁশের কাঠের তৈরি সরু হাতলে মূতিগুল আটকানো 
থাকে, আর পৃথক আগ দট সর কাঠি শন্ত সুতো দিয়ে দাট হাতের সঙ্গে লটকানো 
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থাকে, তার দ্বারা হাত নাড়াতে পারা যায়-কাঁধ আর কনইয়ে কাটা হাত কব্জা দিয়ে 
আটকানো থাকে । 

?িক রকম ভাবে এই আদম অবস্থার নাটক যবদ্বশীপে এতটা প্রচার লাভ করে তা 
বলা যায় না। পতল নাচ, দাঁড় টেনে পৃতৃলের হাত-পা নাড়িয়ে নাটকের খেলা দেখানো 
যবদ্বগপে এখনও প্রচলিত আছে, আর মানুষের দ্বারায় স্বাভাবিক মহখে অথবা গখোস- 
পরা মুখে আঁভিনগত নাটকও খব হয়; কিম্তু এই ওআইয়াঙ্‌-কৃলিংএর লোকীঁপ্রয়তা 
কিছ কমেনি । 

এ জানিস ভারত থেকেই ঘবদ্বীপে গিয়োছিল বলে অনমান হয় । সংঙ্কত নাটকেব 
উংপাত্ত সম্বন্ধে কতকগুলি ইউরোপশয় পণ্ডিতের মত এই যে, ভারতের আদি নাটক 
হত পৃতল-নাচ আর ছায়ানাট/কে অবলম্বন করে । পুতুল-নাচের সঙ্গে মানের দ্বারা 
আভনসঈত নাটকের একটা যোগ যে ছিল, তা সংস্কৃত নাটকের সত্রধার শব্দই যেন 
ইঙ্গত করছে-“সব্রধার অর্থে, যে পৃতুল নাচাবার সতো বা দঁড় ধরে থাকে, তার পরে 
অথ" দাঁড়াল-যে নিজেই আভিনয় করে । তবে ছায়া-নাউক” এই শব্দটি সংস্কৃতে আছে, 
আর সম্ভবতঃ এর দ্বাবা প্‌তৃল বা ছবির ছামার সাহায্যে অভিনয় সচিত হয় । 'ফিন্ত 
সংস্কতে যে দই-চাঁপখানি “ছায়া-নাটক' আছে, সেগুলি ঢেব পরের-খ্রশস্টগয় ১০০০-এর 
বা তারও পরেকার | যে-সকল পণ্ডিত মনে করেন যে সংস্কৃত নাটকের মূল এই ছায়া- 
নাটক, তাঁরা পতগ্জলির মহাভাষোর একটি উন্তি নিয়ে নিজেদের মত গ্ভাপন করবার 
চৈষ্টা করেন; তবে তাজা এই উন্ভতিটিকে ষে-ভাবে গ্রহণ করেন, অন্য পণ্ডিতরা তার 
আপ্পান্ত করেছেন ৷ আমাব মনে হয়, প্রাচীন ভারতে নাটকের উদ্ভব পুতুল নাচের সঙ্গে 
পকছ পাঁরমাণে জড়িত থাকা সম্ভব ; কিন্তু যবদ্বীপণয় ওআইয়াগ এর মতো পূতুলের 
ছায়া দ্বারা আঁভনগ-প্রাচীন ব্যাপার নয়, অবচিশন যগেরই ব্যাপার ; গ্রস্টয় প্রথম 
সহস্রকের শেষের দিকে সম্ভবতঃ ভারতবর্ষে এর উদ্ভব হয়, তারপর ভারত থেকে 
ইন্দোচখন (শ্যাম আর কম্বোজে ) যায়, আর তুকর্ীরাও এই জানিস পরে নেয়; 
যবস্বধপীয়দের ওআইয়াঙ-এর মতো শ্যামদেশেও ছায়াভিনয়ের জন্যে চামড়ার কাটা ছাব 
ব্যবহারের রেওয়াজ অ'ছে ; আর ইরাক মিসর আর তুকর্দেশেও খ্রস্টয় চতদর্শ আর 
পণ্চদশ শতকের চামড়ায় কাটা মার্ত আর অন্য চিত্র পাওয়া গিয়াছে । ভারতবষে বোধ 
হয় এ ধীজানসাঁট ততটা লোকাঁপ্রয় হতে পারোন। 

বোঁশির ভাগ রামায়ণ মহাভারত আর প্পাঁঞ্জ (80৭11) অথাৎ প্রাচখন যবদ্বখপণয় 
রাজকাহনশ অবলম্বন করে এই ওমইয়াঙ নাটক ; মহাভারত-রামায়ণ অবলম্বন করে যে 
ছায়া-নাটক হয়, তার নাম ৬৬৪)৪05 ৮০৩৫ “ওয়াইয়াঙ পূর্ব | যবদ্ধগপে রামায়ণ 
মহাভারতের এতটা লোকাঁপ্রয়তা অনেকটা এই “ওমাইয়াউ--পৃবে*র লোকাপ্রয়তার সঙ্গে 
জাঁড়িত ৮ 

ভারত-সংস্কীতির চলমান আঁভিযাত্রায় দাক্ষণ ভারতের বম্মালাত ও জাভা বলির 
ছায়া-নাটক যেন একই ভাবগঙ্গার দ:ট স্রোতধারা-যা সুদূর অতথতেই গ্রথিত হয়েছে 


মৈরীবন্ধনে | 


২৫০ 


দেবদাসী 


সাধারণ ভাবে ভারতের শাস্তীয় নত্যকলার মূল ভাবধারা ধমধভাশুক ও দেবতাকোৌন্দুক | 
এই পযাঁয়ে নৃত্য-এর বিকাশে মান্দর ও দেবদাসগদের ভূমিকা সম্পকে“ বিশেষ গবেষণা 
প্রয়োজন । এ গবেষণাকে শুধুমাত্র তত্তুনিভ'র হলে হবে না, হতে হবে মূলত তথ্যানিভর | 
যেহেতু ধর্ম প্রসঙ্গে আমরা অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও রক্ষণশীল, সেজন্যে িনমেহি 
[বজ্কানপসম্মত ভাবে আলোচনা না করলে দেবদাসণ প্রথার সার্ক চেহারা খুজে 
পাওয়া যাবে না। ১৮৬৮ সাল থেকে এই প্রথার পক্ষে ও বিপক্ষে বিতর্ক শুরু হয় । 
১৯১০ সালে মহশীশ্‌র এবং ১৯৩০ সালে '্রিবাঙ্কুর এই দুটি দেশশয় রাজ্যে দাসী-উৎসর্গ 
[নাষদ্ধ হয়। মাদ্রাজে দেবদাসশ প্রথা নিষিদ্ধ হয় ১৯৪৭ সালে । সরকারী ভাবে 
এই প্রথার অবসান হলেও এই প্রথার যারা শিকার হয়েছেন এমন অসংখ্য দেবদাসণ 
ও তাদের উত্তরস-রীন্লা ভারতেপ্র বিভিন্ন গাঁণকালয়ের এখনও অন্যতম প্রধান অংশ । 
দাসত্ব সব সময়েই ঘৃণিত 1 দেবতার নাম 'নিয়ে মাঁহমান্বিত করার প্রয়াস করলেও আসল 
প্রভু তো রাজা, রাজপরুষ ও পরোঁহিতবন্দ | যুগ যুগ ধরে দেবতার নামে এই নিলঞ্জ 
নারীমেধ যজ্ঞের যুপকাচ্ঠে দেবদাসীদের আত্মাহতি দিতে বাধ্য করা হয়েছে। 

এ ইতিহাস অবশ্য শুরধ ভারতবষেরি নয়, সারা বিশ্বের । কারণ দাসগ্রথার স-চনা 
হয়েছে যেদিন থেকেই, যেদিন থেকে সমাজে গেষ্পণ জীবনের অবসানে ব্যান্তগত সম্পদের 
আঁধকার, রাষ্ট্রভেদ ও শ্েণভেদ-এন স্ট হয়েছে । ব্যাবিলোনয়ার ইসতার' থেকে ভারতের 
'ইয়ালাম্মা” যেন একই বন্তে দ.টি ফুল । মিশরের প্রাচগন ইতিহাসেও দেব্দাসীদের 
দেখা পাওয়া যায়। খ্রীস্টপূর্ব ১৪০০ শতকে ফারাও তৃতীয় আমেস হোটেপ, থিব্স 
নগরীতে দেবতা "আমন" দেব 'মুট? ও দেবপত্র খোন স:এই ভ্রিমৃতির মন্দির প্রাতিষ্ঠা 
করে দেবদাসীদের নিয়োগ করেন । তৃতীয় রামেশিস, এর রাজত্বকালের 09৮ [78115 
[১০1১5105 দলিলে মন্দিরের জন্যে ৮৬,৪৮৬ জন ব্লীতদাস ও দেবদাস উৎস করা হয়। 
দেবদাসন প্রথার প্রথম প্রামাণ্য দলিল হিসাবে একে গণ্য করা যায়। ব্যাধিলনের ইতিহাসে 
দেবা ইসতারের সঙ্গিনণ হিসাবে নত্যগঈতকুশলা নারীদের দেব্দাসশ 'হিসাবে নিয়োগ করা 
হয়। দেধদাসীদের ইসতার-এর প্রোমিক দেবতা তাম্মুজ-এর প্রাতীনীধস্বর্প উচ্চবত্ত 
সম্গ্রদাের রাজপুরুষ ও পুরোহতদের সঙ্গে বাধ্যতামূলক যৌনসম্পক ব্যাবিলনের 
মান্দরেই শুরু হয় । এ প্রসঙ্গে শ্রীপান্থের বক্তব্য £ “আজ থেকে কয়েক হাজার বছর 
আগে কেউ যাঁদ হঠাৎ জেরুজালেমে অবতরণ করতেন, তাহলে আনিবার্য ভাবেই একটি 
অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ত তার। সাবিস্ময়ে তিনি দেখতেন, নগরের সখ্যাত মন্দিরাঁটর 
উত্তর তোরণে বসে শত শত রূপসী অঝোরে কাঁদছে । কাউকে 'জিজ্ঞাসা করলে আগন্তুক 
জানতে পারতেন, ওরা যার জন্যে কাঁদছে-নাম তার তাম্মুজ (18000002) | সেমেটিকরা 
যার নাম রেখেছিল আযডোনিস-( 20015 )। হয় তো এমনও হতে পারত, বিদেশ 
হঠাৎ দেখতেন, মেয়েগুলো চাঁকিতে কান্না থামিয়ে সোল্লাসে তার দিকেই ছ:টে আসছে । 
_তাম্মুজ !-তাম্মংজ ; বলে চারাদক থেকে তাঁকে ঘরে ধরেছে । কোনো রূপসগ ধরেছে 


নড৯ 


তাঁর হাত, কারও বাহ্‌বম্ধন অচেনা 'বদেশশর বক্ষ ঘিরে । 
ি*বখ্যাতঃ পণ্ডিত্র, ণগোণ্ডেন বাউ+এর লেখক জে. জি. ফ্রেজার বলেন, হির্দের 
আবিভাঁবের বহু আগে থেকেই জেরুজালেম তথা সমগ্র পশ্টিম এশিয়ায় এ প্রথার চল 
ছিল। [বিশেষত 'সাঁরয়া উপকূলে বাইব্রাস এবং সাইগ্রাস-এর পাফস নগরে । পুরোহিত 
সম্প্রদায় তখন সেখানে আডোনিস-এর পাঁবন্র ভূমিকায় । তাদের পারতৃপ্ত করার জন্যে 
প্যালেম্টাইন এবং সেমেটিক পাঁথবীর নানা কেন্দ্রে মান্দিরে মান্দিরে আঙুর বাগিচার 
মতো নিয়মিত উৎসর্গ করা হত রূপবতশ তরুণী মেয়েদের । 
কাহিনীর এখানেই শেষ নয় । জের্জালেম-এর বাইরেও একই খবর । সাইপ্রাসে- 
নিয়ম 'ছিল 'বিয়ের আগে সব কুমারী মেয়েদের মন্দিরে গিয়ে আপন কুমারীত্ব অথ্য দিয়ে 
আসতে হবে। ওদের দেবীর নাম ছিল আযফ্রোডাইট (£5)50165 ), বা আযাস্র।টি 
(2৪656 )। তিনিও অন্য নামে সেই ইসতার । তাঁর নামে প্রাচশন ব্যাঁবলন-এর 
মিলিত্তা (11165) মান্দিরেও কুমার মেয়েরা নিজেদের শংদ্ধ করার বাসনায় অপারচিত 
পুরুষের হাতে নিজেদের সমপপণ করত । 
ঈ*বরের পারবর্তে পুরোহিত, পুরোহিতের পারবতে ক্রমে সর্বসাধারণ-একটি আদম 
ধর্মধারণা পরবতর্ষকালে এই 'সশড় ভেঙ্গেই ধীরে ধরে নগচের যান্নশ ।” 
এই দেবদাসন প্রথা যে এাশয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল তার 
আরও বিম্তৃত তথ্য পাওয়া যায়। এপ্রসঙ্গে েস্টাল-ভাজন' প্রসঙ্গ উল্লেখযোগা । 
রাব জিনার-এর “17 085৬5 €০ 0) 14০৩"-এ প্রাচীন গ্রসদেশে দেবদাসণদের 
নৃত্যগীতের বণণনা পাওরা যায়, 41009 195 10121205 0611917660 6106 000 ৮100) 
921015 900 9079৮ । কার্থেজের মন্দিরে, ফিনিশিয় মান্দিরসমূহে দেবদাসাঁদের উল্লেখ 
পাওয়া যায়। গ্রীসের দেবদাসগদের, যাদের বলা হত 715:99916, তাঁদের ভূমিকা ছিল 
ত্গীত অনুষ্ঠান এবং পুরোহিত ও প্রভাবশালী রাজপুরুযদের পরিতৃপ্ত করা । 
মান্দরবালার ছদ্ম আবরণে এও এক ধরণের বাধ্যতামূলকবেশ্যাবুত্তির নামান্তর মানত । জ্‌নো 
ও ভেনাস-এর মন্দিরে, মিরা দেব বান্ধাস্‌ এর মান্দিরেও একই ইতিহাসের পুনরাবণত্ত। 
দক্ষিণ আমোরিকার ইন্কাদের ইতিহাসেও ৬18109৪৮00৩ 5০০৮ বা সযককুমারী 
রুপে দেবদাস*দের উপ্পাস্থীতি পাওয়া যায় । দক্ষিণ-পূর্ব এীশয়ায় 'ইদ্প্) নামে দেবদাসণ 
সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখযোগ্য । 
ভারতের ইতিহাস অনুধাবন করলে মোটামুটি ভাবে গ্রশস্টীয় ষ্ঠ শতক অর্থাৎ 
পুরাণের কাল থেকে দেবদাসীদের অশ্তিত্তের পারচয পাওয়া যায়। আরও অনেক আগে 
স্টপ তৃতীয় শতকের এক গূহালাপতে এদেশের প্রাচীনতম দেবদাসী সৃতনূকার 
নাম পাওয়া যায় । মধ্যপ্রদেশের রামগড় পাহাড়ে দখট গুহা-একটি যোগশমারা, অপরটি 
সীতাবেঙ্গা | এই গ্‌হার প্রবেশ পথের ডানদিকে মাগধা ভাষায় পাঁচটি ছত্র খোঁদিত আছে £ 
শুতন.কানাম 
দেবদাঁসকাটশী 
শুতনক নাম দেবদাসিকান 
তং কামীায়থ বালানশেয়ে । 
দেবাদন্নে নাম লুপদকখে ॥ 


৬৭, 


বঙ্গানুবাদ করলে ৪ সৃতনুকা নামে এক দেবদাপখ, বারাণসশর ( মতান্তরে তরুণদের মধ্যে 
শ্রেন্ঠতম ) দেবদন্ত নামে এক শিল্পীকে ভালবেসোছল । এই 'িপিই দেধদাসণ আগ্তত্বের 
অন্যতম প্রাচীন নিদশ'ন। 

যোগামারা ও সীতাবেঙ্গা গৃহায় প্রাচীন ভারতের রঙ্গমণের নিদশ'ন দেখা যায়। 
প্রেক্ষাগৃহ, দর্শকদের পাষাণ আসন, ছাদে প্রান চিন্রাবলশ লিাপি। এখানেও কয়েকটি 
মন্দিরের ধবংসাবশেষ, ভাঙা তোরণ দেখতে পাওয়া যায়। এর সা্বকটেই রেউড় বারেন্দর 
নদী। অনেকের মতে এই রেন্দ নদশই রামায়ণের মন্দাকিন, রামগড় পাহাড়ই চিন্রকূট 
পরত । যোগামারা গুহায় বাল্মশীক থাকতেন, আর সঞতাবেঙ্গায় সীতা ছিলেন । সঙ্গতার 
নামেই এই স্যন্দর গুহার নাম সাতাবেঙ্গা । সাঁতাবেঙ্গার একটি চিত্রে ধণরোদান্ ভাঙ্গতে 
উপাঁবষ্ট এক পুরুষ । তাঁর বামে নত্যরতা রমণধ ও বাদকবন্দ। জ:নাগড়ের উপরকোট 
গুহাচিন্, পাণ্ড্ুলেন চৈতা-মান্দরের ( নাসিক ) নাট'শালার ভাম্ক্ালাপ, অমরাবতণর 
ভাম্কর্য চিত্র, বারহূত ( খীস্টপৃব ১৫০ ), সাঁচী ( খস্টপূর্ ১ম শতাব্দী ) বৌদ্ধ- 
বিহারের ভাস্কর্ষে' দেবদাসীদের আঁন্তত্বের নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় । গ্রথস্টপর ৩য় 
থেকে ২য় শতকের মহাযান ও হীনযান সম্প্রদায়ের অসংখ্য বৌদ্ধগ্রন্থ ও সংকলনে নূতা, 
গীত ও দেবদাসী প্রথার উল্লেখ আছে। সমণ্র মৌষধ যুগে গ্বাভন্ন ভাদ্ক্ষে, ধম" 
সামাঁজক আচার-ব্যবহার ও প্রমোদ অনঃষ্ঠানে নূত্য, গত ও বাদ্যের যে সমারোহ 
সেখানেও দেবদাসীরা অনুপদ্িত নন । থেরগাথা ও থেরণগাথাতেও তথাকাঁথিত ৬551৪] 
৬1615 টবএা। বা দেবদাসীদের অনুরূপ চরিত্রের আভাস পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে 
উল্লেখ্য £ 41170 ০00 06 00 0000% 10181 11)6 07680090911 0450065 00১6 
1:84 1510605, ৪1৩ 00122009960 19৬ ভ0220017--৮-৬075, 1২055 10095195 1095 
[91210054০86 1170 1001)05 10 1010078 5610017776176 200 (05670016612 6116 
30095 01 006 12106755 00 10172 ০0005 0£ 079 [905 [210079,) 0719 1093 01015 
60 10680 0)০ উ/ 09116061005 09283600156501৬ 10 01061 (0 01116 ৪ 0১০ 
০0০90৮1০090 61) 10006 80005 0৫ 6136. চেতন 21361501591 100106 19 ৮৫1 
06005015500 17101 15 00119069 (0955 ০06 0061001018১ 0796 15 01) 
19066 1১৩0] 1336 01 0১6 10060 61010160065 ৯/)116 10 006 00006], ৬৩ 
1160 1002 00০01019015 01 85060021] 620095105100685 01১06 100 06 00001550055) 
65001761079 01 9000৩ 01200)0110006, 1115 10105905606 0136 0009) 
01000720111 1015৮911,৮--( উপ. ৬৬100016211 [70156905010 0121) 
11061960155 ৬০] 11, 1-101) 

বৌদ্ধ জাতকমালায় সংগীত, নূত্য ও দেবদাসী প্রসঙ্গে বহু উল্লেখযোগ্য তথ্য 
পাওয়া যায়। এ বিষয়ে ক্ষান্তিবাদশ জ।তকের (৩১৩ নং) উপাখ্যানে তৎকালপন 
সময়ে রাজদাসীদের (দেবদাসীদের যে অংশ রাজন্যদের মনোর্জন করত) যে চিন্র 
পাওয়া যায় তা নিঃসন্দেহে এই প্রথার অন্তার্নীহত চিত্রটিকে প্রস্ফুট করে। একদা 
রাজা কলাবু সূরাপানে মন্ত অবস্থায় পারিষদদের নিয়ে প্রমোদোদ্যানে এলে মঙ্গলশিলাপটে 
তার জন্যে আসন রচিত হল । গীত-বাদ্য-নৃত্য নিপূণা দাসশরা শিপচাতুষ" প্রদশণ 
করে রাজার মনোরঞ্জন করলেন। এ থেকে স্পঞ্ট প্রতীয়মান হয় যে এই প্রথাঁটি শুধুমাত্র 


২৫৩ 


শক্পানুশশলন ও দেবচযাঁতেই-সীমাবদ্ধ ছিল না। দাস গুথার শতনি:সারে গ্রভাখশালী 
বাগুরা শুধমান্ত এদের নৃত্যগীতই উপভোগ করতেন না, রূপলাবণ্য * সন্তোগেরও 
তারাই আধকারণ ছিলেন । রাজাদের পক্ষে আবার এ বিষয়ে শাস্তের অনুশাসনও আছে £ 
“41100501010 68165 01805 ৬৩101) 2. 15010619 ৬/010310 8100 8 001001000, 100917 
[105 000166 ৩101) 2: 0000110 ডো 1115 07611000029 109৬০ 01010) ড/101) & 
1০5০1 00566920. 0019'--এই তথাকথিত অগ্সরাই মতে দেবদাসী। এসবের 
যথার্থতা প্রমাণ করার জন্যে আবার শাম্ত্রকাররা নানা মনোহর কাহনশ রচনা করেন। 
যেমন শাপভ্রষ্ট উবশখ, মেনকা ইত্যাদি, মন থেকে সকলেই এরকম নিলব্জ ভাবে 
রাজতন্ত্র ও প্রভাবশালী গোহ্ঠীর পক্ষে অবাধ বণ্ুনার সুযোগ করে দিয়েছেন। এই 
নারীমেধ যজ্ঞের ইতিহাসে বহ্‌; উদাহরণ পাওয়া যাবে। অনেক ক্ষেত্রে রাজকন্যারাও এ 
থেকে নিকৃতি পান নি। রাজা যষাতি আপন স্বাথ্থ পূরণের জন্যে গালব তাঁর কন্যা 
মাধবীকে পণ্যশ.কা হিসাবে ব্যবহার করবে জেনেও দেহব্যববাসে কণ্যাকে দান করলেন । 
যতই মোহনীয় উপাখ্যানের মোড়কে জ্ঞানগভ কথা বলা হোক না কেন, রাজকন্যা মাধবীর 
ভাঁবধ্যৎ জীবনে দেবদাসণ বা গাঁণকা হওয়া ছাড়া আর কোনো পথ খোলা থাকে না। 
বিদেশেও অন:রুপ দম্টান্ত আছে। মিসরের রাজত্ব যখন “তাঁনস'-এর ফারাও ও 
[থবস-এর প্রধান পুরোহতের হাতে, তখন তা'নস-এর রাজকন্যারা 'থবস মান্দরে 
'আমনদেবের স্ত্রী রূপে রাজাজ্ঞ্ায় উৎসগাঁত হতেন । এর পিছনে একটি কৃটবুদ্ধি কাজ 
করত, তা হল এইযে এ কন্যাদের সন্তানরা যাতে রাজাসংহাসনের দাবীদার না হতে 
পারে। কাজেই দেখা যাচ্ছে আসলে ধমায় অনুশাসনের পিছনে সর্কঘই কাজ করছে 
বিধয়বুদ্ধিগত বণ্নার ইতিহাস । 

সব বৌদ্ধজাতকগুলিতে নূত্য-গীত-বাদ্য প্রসঙ্গ না থাকলেও নত্যজাতক, 
ভেরীবাদক-জাতক, শঙ্খ-জাতক, মংস-জাতক, সবপ্্রম্ট্র-জাতক, অসদশ্য-জাতক, ভদুঘট- 
জাতক, গনাপ্তল-জাতক, ক্ষান্তিবাদঈ-জাতক, কাকবতী-জাতক, পাদকুশল-জাতক, কুশ- 
জাতক প্রভীতিতে-এ বিষয়ে অনেক তথ্য পাওয়া যায় । ললিত বিস্তর গ্রন্হে “অনেকাপ্সরঃ 
শতসহগ্রনৃত্যগণতবাদিত পাঁরগীতে”-শ্রভীতি সূত্রও উল্লেখযোগ্য ৷ “কথাসারৎসাগর”-এ 
দেবদাসী রাীপণনকার উপাখ)ান পাওয়া যায়। রাঁপণীকা ছিল মথুরার মান্দরের 
দেবদাস, এ থেকে প্রমাণিত হয় যে শুধু দক্ষিণ ভারতে নয়, উত্তর ভারতেও দেবদাসগ 
প্রথার প্রচলন ছিল । তবে মুসলমান আপ্রমণের ফলে উত্তর ভারতের থেকে দাক্ষণ 
ভারতের হিন্দ রাজাদের আনুকুল্যে অনেক বেশি প্রসারলাভ করে। এই গ্রন্থ প্রসঙ্গে 
শ্রী পান্থের বন্তব্য £ রাপণণীকাকে উপলক্ষ্য করে পেনজার ( কথাসারংসাগর এর ইংরাঁজ 
সংস্করণের সম্পাদক ) কথাসরিৎসাগর-এর প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্টে দেবদাস প্রথ। 
সম্পকে বভ্তারত আলোচনা করেছেন! আলোচনা'টি অত্যন্ত মূল্যবান “তারি উচ্লোথিত 
সূত্র ধরে দেবদাসী সম্পকে আরও কিছ তথ্য এখানে সংযোজত হল । 

“প্রথমত রূপজশীবনীদের কথাই ধরা যাক । স্ব্গে দেখলোকে তাদের অভ্ভিত্ের 
কথা স্বীকৃত । নরলোকে এই বাঁত্তকে বলা হয় প্রাচ্নতম পেশা” । প্রাচগন ভারতে 
এই পেশার মধ্যে পাবন্রতার স্পর্শ ছিল কিনা, অথাৎ রুপজিনীদের সঙ্গে ধমাচারের 
সম্পক" কতখাণন নিবিড় ছিল তা নিয়ে অবশ্)ই গবেবণা চলতে পাব্রে। তার মধ্যে 


৪ 


প্রবেশ না করেও কয়েকাঁট সংবাদ পাঁরবেষণ করা যায়ঃ খগ্বেদে বারবাঁণতার উল্লেখ 
আছে। উল্লেখ আছে জাতক কাঁহনীতেও ৷ *** ৮ 'কুট্রণখমতম'এর বিবরণ পড়ে 
অনেকে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, কাশশীর বিশ্বনাথ মাঁন্দরেও একসময় দেবদাস 
বাহনশ ছিল।” জৈন ধমগ্রন্থেও মহাবশরের অভ্যর্থনায় দেবদাসগদের নৃত্যের 'ববরণ 
বায়পমেনীয় সূত্রে পাওয়া যায়। ক্ষেমেন্দ্র কত সময়মাতৃকা গ্রন্থে কাশ্মীরে দেবদাসীদের 
ঠববরণ দিয়েছেন । কলহনের রাজতরা্গণ গ্রন্থে দেবদাসণ কমলার প্রসঙ্গ থেকে 
বাংলাদেশে দেবদাস প্রথার পারচয় পাওয়া যায় । কাশ্মশররাজ জয়াদত্য পুশ্ড্রবধনের 
কাঁত“কেয় মন্দিরের দেবদাসী কমলাকে মন্দিরের পুরোহিতদের প্রভূত অর্থ প্রদান করে 
কাশ্মীরে নিয়ে যান। 

চতুর্থ খ্রশপ্টাব্দে সংকলিত পদ্মপুরাণে স্ব্গে পূর্ণ কপলাভের জন্যে দেনতাকে 
সূন্দরী নারী উৎসর্গ করার 'বাঁধর উল্লেখ আছে । স্কম্দপ:রাণে দেবতার প্রীতির জনো 
নৃত্যগীতিকুশলা দেবদাসদের উল্লেখ আছে ঃ 


“তদা পুজোপতারশ্চ ভক্ষভোজ্য। দিকৈস্তথা 
পৃজয়িত্ব। জগন্নাথ তোষয়ে গীত্ুনৃতাকৈ £ 1 
মাকণণ্ডেয় পরাণে £ 
ননৃতৃশ্চ তথ তত্র বহবোহগ্নরসাং গণ12 | 
পুষ্পনৃষ্টিমুচো। মেগা জগর্জম্রনিঃস্নাঃ ॥ 
ভাঁবষ্যপ্রাণে-সংযেরি উপাসনায় নৃত্য-গশৃতিকুশলা নারীদের উৎস করার 'বাধির 
উল্লেখ পাওয়া যায়। শিবপুরাণে শিবমান্দর নিমণি ও সংরক্ষণ প্রসঙ্গে অন্যান্য দেশের 
সঙ্গে দেবমনোরঞ্জনের জন্যে নত্যগীতাঁনপুণা স্তীলোক নিয়োগের নিদেশ আছে। 
বিষফুপূরাণ, আগ্নপুরাণ ও অন্যান্য বহয গ্রন্থে একই নিদেশি পাওয়া যায় ! 
মহাকাঁব কাঁল্দাসের মেঘদ্‌ত কাব্যেও দেবদাসশর উপ্পন্থিতি £ 


পাদন্যাসৈঃ কণিত-রসনা-স্তত্র লীলাবধূতৈঃ 
রত্বচ্ছায়াখচিত-বলিভিশ্চামরৈ ক্লাততস্তাঃ | 
বেশ্থান্তত্বে। নখপদ-স্ুখান্‌ প্রাপ্য বর্ষাগ্রবিন্দুন্‌ 


আমোক্ষ্যন্তে ত্বয়ি-মধুকরশ্রেণী-দীর্ঘন্‌ কটাক্ষান্‌ ॥ 
পদক্ষেপে কান্তী-রত 
দেবদামী কুশলা নর্টনে 
ক্লান্তহন্তা মাঁণদ-যাতি 
লখলায়ত-চামর-হেলনে । 
নখক্ষতে সংখদায়গ 
বর্ধীবন্দু লাভয়া তোমার 
ভ্রমর-নিকর-দশঘ 
সূকটাক্ষে চাবে বারবার ॥ 
( অনুবাদ 2 হণরেন্দ্রনাথ দত্ত) 
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দশকুমার চারত'এর কামমঞ্জরী, তামিল মহাকাব্য শলস্পর্দকারম এর নায়িকা 
মাধবী, রাজতরাঙ্গিণসর"*নরেন্দ্রপ্রভা, সহজা, কথাসরিৎসাগর'-এর রাীপণশকা-এরা যেন 
পথ ধরে এসেছে সেই সব সুরবেশ্যাদের-যারা উর্বশী, মেনকা, রন্তা, তিলোভুমা, ঘতাচশ 
নামে খ্যাত। এরা শহ্ধা-কারণ “সোম তাহাকে দেন পাবন্তা। গন্ধব দেন শিক্ষিত 
সুন্দর বাণী । আঁগ্ন দেন সর্বমেধ্তা ও সব্ক্ষতা। অতএব এ নারী 'ি্কলুষ ও 
সদাই মেধ্য 1” ধোয়শর পবনদ্‌তে মান্দর নর্তকণ দেবদাসণ বাররামাদের বিবরণ আছে। 
উমাপতি ধর-এর দেওপাড়া প্রশভ্ভিতে বিষ্ঠ মান্দরের দেবদ।সশদের বর্ণনা পাওয়া যায় । 
ডঃ নীহার রঞ্জন রায়ের মতে £ পাল আমলে এই প্রথা খুব বিস্তত ছিল না; পরে 
দক্ষিণী প্রভাব সেন বরণ আমলে বাংলাদেশে বিশুর লাভ করে এবং দেবদাস গুথা 
ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয় । অবশ্য এই শুথা ব্যাগক ভাবে প্রচলিত হয়েছিল নগর 
সমাজে । এই প্রথা প্রচননের কারণ হিসাবে বৌদ্ধ মতাবরোধিতা ও ভাগবত ধম" 
প্রতিষ্ঠার প্রবল প্রয়াসকেও 'নিির্টি করা যেতে পারে ।” একাদশ শতকের পরে বাংলাদেশে 
দেবদাস প্রথা প্রায় বিল:প্ত হয়ে যায়। 

উডড়ষ্যায় দেবদাসন প্রথার ব্যাপক প্রচলন ছিল। এদেন “মাহারী” বা “সরবেশ্যা, 
বলা হত। এদের আচরণণয় 'বাধর যে নিদেশালাঁপ আছে, তা এই প্রথার নির্মম 
রীতির এক জং্লন্ত 'নদশ'ন। 

“মাহারীঁ সেবকে কাহার সঙ্গে অঙ্গ সঙ্গ ন হেবে। গঞঙ্গামাতা মু, কুংজ মঠ, 
রথ সামন্তঠার 'দিক্ষা নেই কালাতিলক নেবে । পাল 'দিনে ঘরু পাক না কারবে। 
পহুড় লুগা ন 'পাঁন্ধবে। তুলস্গ কণ্ঠি গলারে বান্ধিবে। শান্তর প্রমাণে নত্য 
কাঁরবে। নূত্যকালে যাত্রী দশানয়াকু ন চ।হিবে । পরেমেম্বরঙ্ক দাসী তুল্য চলবে । 
শর অঙ্গ ন ছু*ইবে। সেবা ঘটান পাঁলাদন পুরুষকু বচন নকাঁহবে। মীননাহক 
জানি ঘটাইব। নাচ়নি, গাউনি, সেবাকালে বিকল ন কারব। স্বরভঙ্গ ন করিব। 
পহপট, সাঁরমান, পরমেশ্বর, মালগ্রী, হরচণ্ডী, চন্দনঝধলা, শ্রীমঙ্গল বচনিকা, বাটি 
আটতাল, গণখতগোঁবন্দ কাব্য ভাউনি করিবে ।” অথধি পুর্ষের দেহস্পশ নিষিদ্ধ, 
জগন্াথদেবের অনং্টান ভিন্ন অন) অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ গ্রহণ নিষিদ্ধ । বৈষ্ব ধমনি:সারে 
দীক্ষান্তে রসকাঁল তিলক আঁঙ্কত করতে হবে । সেবঝণ দিশে নিজগ্‌হে রন্ধন নিষিদ্ধ । 
তুলসশকণ্ঠি ধারণ করতে হবে । শাস্পীয় রীতি অনুসরণ করে নত্য করতে হবে। 
ন:ত্যকালে যা দর্শকদের দিকে দর্ষ্ট 'নক্ষেপ করা চলবে না। পরমেশ্বরের দাসঈ 
ভাবে ভাবিত হয়ে সেইমত আচরণ করতে হবে। শদদ্র অংগ স্পর্শ করা চলবে না। 
অন.জ্ঠানেণ দিনে পুরুষের সঙ্গে বাক্যালাপ 'নাষদ্ধ । মীননাহক €( অলস অঙ্গ পতনের 
ভারপ্রাপ্ত প্রধান সেবাইত ) এসে তাদের মান্দিরে নিয়ে যাবে । নূত্যকালে নত)শিজ্পশ 
ও গণতিজপশ পরস্পরকে অসবিপায় ফেলবে না। সর ও তাল যথাযথ রক্ষা করতে 
হবে, ভঙ্গ করা চলবে না । প্হপট, সাঁরমান, পরমেশ্বর, মালশ্রাী, হরচণ্ডগ, চন্দন ঝূলা, 
শ্রীমঙ্গল বচাঁনকা, ঝূটি আটতাখল-এই কাঁট তাল আশ্রয় করে নাচতে হবে, এবং 
গঁতগোবিন্দের অনুসরণ করতে হবে । 

উপরের 'নিদেশনামা থেকে একদিকে যেমন নতত্যাবাধর নিয়ম শঙ্খলাগত উৎকষণ 
সাধনের সুন্দর চিন্র পাওয়া যায়, তেমাঁন অপরদিকে ব্যান্তজীবনে দাসত্বের শ.ঙ্খলিত 
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হবাটিও স্পন্ট। এখানেও রাজা ও মশননাহকই প্রভূ । একাদশ শতকে রচিত রামদেখ 
সংহতায় জগন্নাথের পূজায় দেবদাসীদের নত্যগশতের বর্ণনা পাওয়া যায় £ 


শয্যাকালেতু কর্তব্য পুষ্পাঞ্জলি গণৈসহঃ 

জয় বিভবদ্বারেণ শয়নারাভ্রিকংচরেত। 
গজদস্ত সমাযুক্তপর্যংক সমিপে পুনঃ 
আরত্রিক ত্রিণি কুর্ধাড গায়নাদি সমাচরেছ ॥ 
বীণ।বাদন যুক্তন নানা বাগ্ঘানি সংযুতৈ 
গায়িকানত্কীরম্যে গীন্ত নৃত্যাদিমঞ্জুলৈ ॥ 


কমবভাগ অনুসারে এই মাহারী সম্প্রদায়ের ছ”ট শ্রেণীবিভাগ ছিল । ভিতর 
গাউন, বাহার গাউীন, নাচন, পটুয়ারণ, রাজ আঁঙ্গলা ও গাহন মাহারী। 

মাণপ্‌রের দেবদাপীরা মৈতি ভাষায় মৈবী নামে পাঁরাচিত। এরা শিব-পাকঝতার 
আরাধনায় উৎসগর্সত ৷ পরবতণকালে বৈষবধম্মের প্রসারে কৃষফ্দাসমরও সস্টি হয়েছে। 
ন:ত্যকালে অনেক সময় এদের “ভর' হয়। তখন এদের বলা হয় 'মৈবী লাইতোওঙবা”। 
এই ভর অবস্থায় এরা বাঁহাতে ঘণ্টাধবান করতে করতে দৈঝশ কথা ও ভাবষাতবাণণ করে। 

পশ্চিম ভারতেও দেবদাসণ প্রথা প্রচালত ছিল । কুলবন্ত, ভাবিন, দেবাল, নাইকিন, 
ভগতা'ন প্রভাতি বিভিন্ন নামে এরা পাঁরচিত। এই শব্দগুলির অর্থও এই পেশার এবং 
প্রথার অন্তনিণহত উদ্দেশ্য ব্যস্ত করে। ভাঁবন এর অথ" রূপসশ রমণখ, দেবলগর অথ" 
দেবদাস, নাইিন-এর অর্থ রক্ষিতা, ভগতানি-এর অথ ঈশ্বর বা তাদের প্রাতীনাধ- 
স্বরূপ পুরোহিতদের সেবাদাসী | বলাবাহুল্য এরা সকলেই রূপজশীবনণ । অভাব- 
অনটনের সুযোগ নিয়ে এদের সংগ্রহ করা হত। কুলশীলসম্পন্ন মান্য পাঁরবার থেকে 
সংগৃহীত দেবদাসপদের বলা বলা হত কুলবন্তী । 

এই সংগ্রহ করার আবার বিভিন্ন প্রথা 'ছিল। উড়িষ্যার কোরাপুট অণুলের নৃত্য- 
নিপূণা গুণ'দের কিভাবে দেবদাসপী থেকে গণদাসী'তে রূপান্তরিত করা হত সে 
প্রসঙ্গে নতাঁতুক আস্সটন-এর বন্তব্য প্রণিধানযোগ্য ই 3৭01 13 00৫. 09206010005 
091101100 61015 929. [0705100165. | 15 0611৮600100 005 581751111 00105, 
20250121155 00211009019 8090. 861] 1 16061600200 00610 [09555551018 0£ 
৫00110096101) 100 2130 9111) 90001000109 (5110106 ত162 50010001755 
ড/51০ 002 00061 09100106 017]5 %/1)056 21181606 (01000101 ৪5 0 081006 
(0 00০ 6051015500৮ 71১05270008] (07006100985 019901090100- অর্থাৎ 
এককথায় দেবদাসণ প্রথার আবরণে নারাীপণ্যের অবাধ বাণিজ্য । 

এই পণ্য সংগ্রহের কাঁহনী সব দ্রেশেই বিচিত্র । পশ্চিম আফ্রিকায় পুরো হিতরা 
একটি 'নাদ্ট বিশেষ শুভিন ঘোষণা করে দিতেন । সেইদিন গৃহদ্বারের বাইরে যত 
সন্দরশ কুমারী মেয়ে, তারা সবাই মন্দিরের সম্পান্ত ৷ এঁদিন শেষ হয়ে গেলেও তাদের 
অনেকেরই আর পিতৃগৃহে ফেরা হত না। দক্ষিণ ভারতের তিরুপাঁত মন্দিরের দাসণ 
সংগ্রহণের বিবরণও অনুরূপ | মন্দিরের পুরোহিতবন্দ বেঞ্কটেশবরের প্রতিমত" নিয়ে 
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একাঁটি নিট পুণ্/াতাথিতে শোভাধান্রা সহকারে নগর পাঁরক্রমা করতেন । দর্শনাথার্দের 
মধ্যে যাদের পুরোহিতদের পছন্দ হত, তারা বেঙ্কটে*বরের নামে সেই রমণাীকে সংগ্রহ 
করতেন। এটা নাক বেঙকটে*বরের পুণ্য আভিলাষ ও আদেশ । 

এই পদ্ধাতির পিছনে যে একটি অর্থনোতিক উদ্দেশ্য কাজ করত সে প্রসঙ্গে 
আনূমানিক ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দে আলবেরুণ এবং হী্রুসীর ব্যন্তবা £ 411) 1010085 215 
006 ৮615 56৮21:5 10 00000510105 ৬7150750000. 1175 80161006৮61) 2 0005 
1165 ৬/101) 0106 [100৭১ 000 ৬111) 01১6 096107750006 0৮095 76 0060 2 
29006192 092 00510 0116৭) 8 10916 01 [15950160006] 50100600695 10100 
০001) 1001 1021)011 729509-” যেহেতু শেষুগের রাচ্ট্রপয় ও সাংস্কাতিক পাঁরিমন্ডল 
ধর্মের দ্বারাই প্রভাবিত, সেহেতু দেবতার নামেই এই সব অনাচার সংঘটিত হত । 

দেবদাসীদের আর এক বিচিত্র শাখা “বাসবী' ৷ এদের ফিভ বে সংগ্রহ করা হত সেই 
তথ্য মহণীশুর গেজেটিয়ার থেকে জানা যায় £ “3০০11 ৮৮19 1116 [7:০১ 11০0, 
৪000 1) 00000 910 091701১)1700 10952105610 01010111100 105 ]৪৬ ১ 00 
(106৮ 00 €5015£ (0 ও. 0301511) ০6506 5510620191]5 11) (0৬035 1196 23538511 
85900100৯ ৬/1)101) 1০1৬০] 8, ৪01৮ 06 70195016000 05 101655৪161)6 110 11) 
0150106, [7 ৪6৬ 015659, ঠ) 2:10557 088465১1106 90811517667 1705690 0:106119 
91৮61) 12100910171806 ৮8506410816] (০ ৪ 800 01 20599 8130 ড/95 
10060 10609 ৩1196 15 170৬0 25 21329885, 50276110069 ৪ 011] 51000670105 
10100 5211005 11111253 ৯/৪9 [01:01201580 €0 100 90:06501096505 11 51)6 1600৮616ণ 
[7 2 0৬7 00100111555 16 ৪৪ 20456920000 06010966 0206 ০1 01063 090091)101 25 
00027) [192 01065, 9010)6111005% 8 11] 109081705 9 503858৮? 11 51)6 085 11397016 
1005৮ 2 13110591:0900,. 11015 50018] ১৮1] 19 5110৮1৮1051) ও চিজ [018063 
10. 01901705501706 ৬৪৮. স্থানীয় আধবাসীদের এমন একটি প্রথাও প্রচলিত আছে 
যে. যে পাঁরবারে ছেলে নেই সবই কন্যাসন্তান, সেই পাঁরিবার থেকে একটি মেয়েকে 
'গৃডী বাসবী" অথাৎ মান্দরে উৎসর্গ করতে হবে । এই বাসবী পরথাটিকে ভালোভাবে 
পধাঁলোচনা করলেই কেমন কবে সংপারিকন্পিতভাবে দেবাসীদের পতিতালয়ে আনা হয়- 
তার ছাঁবটি পরিস্কার দেখতে পাওয়। যাবে৷ 

প্রাথীমক পধাঁয়ে বাসবী ছিল দেবদাসা সম্প্রদায়। তখন তাদের পাচা ভাগ দেখা 
যায়। ১) গুড বাসপবী-এরা সবথেকে সম্মানিত, দেবভাবে ভাবতা । ২) দখপদা 
বাসবশ-মন্দিরের প্রদীপ সংরক্ষণ ও প্রত্জবলনের দায়িত্ব এদের উপর থাকত। ৩) ঘণ্টে 
বাসবশ- মান্দরের ঘণ্টাগ্ল পাঁরদ্কার রাখা ও ঘণ্টা বাদনের দায়িত্বে এরা থাকত। ৪) 
কম্বদা বাসবী-মাণ্দরের পাঁবন ভ্তপ্তের এরা দেখাশুনা করত । &) গর্ভ বাসবী-এরা 
মন্দিরের গভ'গ্‌হের পাঁরচযা করত । এরা সকলেই নতত্য-গীত-বাদ্যে নিপুণা । 

পরবতণ্বকালে বাসবীদের আরও চারটি শ্রেণীবিভাগ ঘটল অর্েপাজন ও ভোগ- 
লালসাকামণ প্রভাবশালী গোষ্ঠীর চক্রান্তে । ১) বালগোডা বাসবাঁ, ২) মানে বাপবধ, 
৩) জাতি বাসব, ৪) বাড বাসবী | বালগোডা বাসবাঁদের মন্দিরের পুরোহিত, 
গ্লামের অণুল প্রধান, নৃত্য ও সংগপত শিক্ষক এবং তাদের আত্মীয়দের মনোরঞ্জন করতে 
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ইত। মানে বাসবখদের প্রভাবশালখ পাঁরবারের যুবকদের রক্ষিতা হিসাবে নিয়োগ করা 
হত, যাতে তারা পতিতাপল্লশতে গিয়ে, যৌনরোগে আক্রান্ত না হয়। জাত বাসবীদের 
সন্দ্রান্ত ভ্রাহ্মণদের পাঁরচযাঁ করতে হত। বিডি বাসবীষ্দর এরুকথায় পথে দাঁড়য়ে 
খারদ্দার সংগ্রহ করতে হত। বাড শব্দের অর্থ পথ । এথেকে পাঁরম্কার বোঝা যাচ্ছে 
দেবদাসী বাসবশদের মধ্য থেকে পুরোহিত, ব্রাহ্মণ ও প্রভাবশালশ ব্যান্তরা তাদের 
সন্তোগেচ্ছা পূর্ণ করার জন্যে শ্রেণবিভাগ করেছেন । আর এদের বয়স হয়ে গেলে বা 
রূপলাবণ্যে ফটতি পড়লে তখন তাদের 'বাডি বাসবাী বা পথগাঁণকা হওয়া ছাড়া আর 
গত্যন্তর থাকত না । এভাবেই যুগে যুগে মাতৃক্লোড় থেকে মন্দির, তার পরে মাঁশ্দর 
থেকে পাঁতিতালয়ে অসংখ্য দেবদাস সংগৃহীত হতে থাকে । 

অর্থনোতক ও সামাজিক বৈষম্যের ফলেই এই সংগ্রহ-এর ব্যাপকতা, এর সঙ্গে যন্ত 
ধমঁয় আবেগ ও সংস্কার | একাঁটি সমণক্ষা থেকে জানা যায় £ 415 0385 106 15ান51160 
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11) 5250191 00906615 40070105006 19৬61 0850 ০2060 910 812 065101560 1১% 
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দেবদাসণ প্রথার উৎস প্রসঙ্গে বিভিন্ন মত প্রচালত আছে । এ প্রসঙ্গে শ্রীপান্থ-কৃত 
আলোচনা উল্লেখযোগ্য £ “সমাজতত্ত্র এবং নৃতত্তের দৃষ্টিকোণ থেকে মন্দিরে দেবদাস 
[নিবেদন নানা কারণে সম্ভব । (১) মন্দিরে দেবতাকে কন্যাদান িসজ'ন বা বাঁলর রকমফের 
মূত্র । আপন সম্প্রদায়ের জন্যে দেবতার আশশবাদি চাই। অতএব তার মনোজয়ের 
বাসনায় প্রিয়জনকে ত্যাঙ্গেও আপান্ত নেই । (২) দেবতার সঙ্গে কন্যার 'বিবাহ প্রকারান্তরে 
আদম গেড্ঠণ বা সর্বজনীন 'িবাহেরই স্মারক । দেবদাস” প্রথায় ওই আদি আচান্নকেই 
স্বীকার করে নেওয়া হয় মান্ত। (৩) আঁতাঁথকে নানাভাবে সন্তুষ্ট করার চেষ্টায় তাকে 
যৌন-সূখ দান একাঁটি আদম আচার | দেব-পত্ণীর সরে সে আনন্দ দানে সমর্থ হলে 
আঁধকতর কল্যাণ । (8) দেবদাস প্রথা আসলে উর্বরতার অনুষ্ঠান । পুথিবীতে মানুষ, 
পশ-, পাখি এবং ফসলের কামনাতেই এই ব্লত। (৫) কুমারী মেয়ের কুমারণত্ব অম্যকে 
দিয়ে নষ্ট করার যে আচারের চল ছিল কোনো কোনো অণুলে-দেবদ্ধাসী সেই“সংন্েই 
ক্রমে মন্দিরে বন্দশ | (৬) দেবদাসগ প্রথা লোভাতুর পুরোহিত সম্প্রদায় আর নৈতিকতাহগন 
মান্ষের এক ষড়যন্ত্রের ফল মান্র। (৭) দ্রাবিড়দের কাল হইতে ভারতে 'লিঙ্গ*প্‌জার যে 
প্রাচশন প্রথা দেবদাসী তারই আর একদিক 1” 
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আ'দিতে যে মনোভাবই কাজ করে থাকুক না কেন পরবতণকালে যে এই প্রথা 
শোষণের নামান্তর মান সেকথা সকলেই স্বীকার করেন । শ্রীমতী মুথুলক্ণ রেডি এই 
প্রথা বিলোপ আন্দোলনে আজীবন সংগ্রাম করেছেন । তাঁর একান্ত প্রয়াসেই দণর্ঘকাল 
পরে এই প্রথা-নিরোধক বিল আইনে পাঁরণত হয় । ধমে'র নামে শুধ্‌ দেবদাসপ প্রথা 
নয়-তান্ক ভৈরবী চকু, কিশোর ভজন, সেবাদাসণ 'বাভিন্ন ছদ্ম নামের আভরণে 
আঁশিক্ষা, দাঁরদ্র্য ও কুসংস্কারকে মূলধন করে বহু বিচিত্র ব্যবসা চলে আসছে । 

রাজন্যবর্গের পৃঞ্ঠপোষকতায় মান্দির ও প্রাসাদকে কেন্দ্র করে এই দেবদাস বা 
প্রমোদকন্যাদের সংখ্যা এক অবিশবাসা ইতিহাস রচনা করে । মাক্পোলো (১২৫০ খ্রীঃ ), 
ফরিভ্তা (১৩৫২ খ্রখঃ ), নিকলোক্টি (১৪২০ এ্রখঃ ), ডোমিঙ্গো পায়স (১৬২১ খ্রীঃ ), 
ফারনো ন:নিজ ( ১৫৩৫ খ্রীঃ ), টাভানিয়ের (১৬৪১ খ্রগঃ )-এদের বিজয়নগর ভমণের 
ইতিহাস থেকে জানা যায় শুধুমান্ত এই রাজে)ই কয়েক লক্ষ দেবদাসঈর আন্তত্ব ছিল। 
একাদশ শতাব্দীতে স.লতান মামূদ যখন সোমনাথ মান্দর লণ্ঠন করে ফিরে আসেন, 
তখন তার ল:্ঠিত সামগ্রীর মধ্যে ছিল পাঁচশত দেবদাস । এমনাক ১৯২৮ সালের এক 
সমীক্ষায় মাদ্রাজ প্রদেশের দেবদাসীর সংখ্যা ছিল দূ লক্ষ ষোল হাজার | বণিক ও 
মহারাস্ট্রের সংযোগস্থলে একাঁটি বিশাল অঞ্চলকে “দেবদাস বলয়” বলা হয় । এইসব 
গানে আগে নিয়মিত দেবদাসী উৎসব অন.জ্ঞান হত। বছরের চারাঁট পাঁর্ণমা 1তাঁথিতে 
ইয়েলাদ্মা মন্দির, জমদাঁণ্ন মন্দির, পরশমরাম মান্দির, কমলেম্বরী মন্দির, ভাগ্যমুরলগ, 
শাম্তাদুগাঁ ও অন্যান্য বহু মন্দিরে প্রতি বছর অগণিত দেবদাসীঁদের ছাগ'শিশুর মতো 
উৎসর্গ করা হত। যার ফলে দেবদাসীদের বহু সম্প্রদায় কোয়েম্বাটুর, ন্রিবাজ্কুর প্রভাতি 
1বাভন্ন অণ্চলে 'বাভন্ন নামে ছড়িয়ে পড়ে । ভালাঙ্গাই, ইলাঙ্গাই, কমলাদাস, তেবাদয়াল, 
কাঁদবার, পেনুকল, নানছিনাল ভেল্লাজলা, কুরাকুদ্দি, চিরাপ্প:কুঁটি, বোগাম, সানি- 
আরও কত বিচিত্র সম্প্রদায় । | 

'ভন্ন নাম, ভিন্ন সম্প্রদায় হলেও রীতিনীতি, বণনা, অভিশপ্ত জণবনযান্রা-সব 
[মিলিয়ে মূলত এক | িভাবে নিমম বণ্ুনার মধ্য 'দিয়ে পাঁতিতালয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য 
হয়, সে লদ্পকে সরকার রিপোর্ট ৪ 511050৩5851 85566281035 ৪ 51910150817 
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এই প্রথাকে ভাবে অপব্যবহার করা হত তা দেবদ!সী-সংগ্রহের ধারা অন-যায়? 
তাদের যে বভাগ তা থেকে জানা যায় । সেভাবে এদের ছশট ভাগ । দত্তা, হতা, 
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বরূতা, ভূত্যা, ভন্তা, অলঙকারা ও গোপিকা বা রুদ্রগণিকা | চ্বেচ্ছায় যে মদ্দিরের 
দেবতার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে বা পিতামাতার দ্বারা সমপ্পিত হয় তাকে দস্তা 
বলা হয়। যেসব মেয়েদের অপহরণ করে নিয়ে এসে তার আ'নচ্ছাসত্েও মন্দিরে 
ীবেদন করা হয় তাদের হৃতা বলে। মন্দির-কতৃর্পক্ষের কাছে অর্থের বিনিময়ে যাদের 
বিরয় করা হয় তাদের বিক্কীতা বলে। পাঁরধারের মঙ্গলের জন্য যেসব মেয়েরা স্বেচ্ছায় 
মান্দরে আত্মীনবেদন করে তাদের ভূত্যা বলা হয়। উচ্চ বংশের কোনো কন্যার বৈরাগোোর 
উদয় হলে সে ভন্তিমার্গযাণ্রিণী হবার জন্যে মান্দরে আত্মনিবেদন করলে তাকে ভন্তা 
বলা হয় । নূত্যগণতবাদা পারদার্শনণ কোনো নারণকে যখন বিভিন্ন অলগকারে ভূষিত 
করে মান্দিরে দান করা হয় তখন তাকে অলঙকারা ব্লা হয়। 'নাঁদণ্ট অনংঞ্ঠানে অংশ 
গ্রহণ করার জন্যে পেশাগত যে দাসীরা অর্থের বিনিময়ে মন্দিরে আসে তাদের রদুদ্ু- 
গণিকা বলে । এই শ্রেণধবিভাগ থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে সংগ্রহের কোনও পদ্বাঁতিই 
গ্রহণ করতে বাধা ছিল না, তা যতই নধাতধিগাহত হোক না কেন-কারণ দেবতার 
নামে অসংকগেও দোষ নেই | এই দাসীদের মধ্যে যারা মন্দিরে অনেকদিন পরিচযা 
করার সুযোগ পেতেন, তাদের তাড়াবার জন্যেও পুরোহিতরা এক বিচিত্র অনংচ্ঠানের 
স:ছ্টি করেছিলেন_দাস্ীব্দায় অন,জ্ঠান | রূপ-যোৌবন গত হলে, ন/চবার ক্ষমতা শেষ 
হলে তখন তার নাম দেওয়া হয় তাইন্কিঝাব । দেবতার তো তইন্কিঝাব চলবে না- 
তাঁর প্রাতিভূদের চাই “আর্তুম-পান্ু অর্থাৎ রূপলাবণ্যবতশ নবাীনা দাস | তখন সেই 
স্থাবরা তাইক্িঝাবর কণভিরণ “পম্পাদাম' খুলে নিয়ে দেওয়া হত নবীনা দাসকে। 
নবীন।র উরু এবং বুকে উীক্কর চিহ্ন এ'কে দিয়ে তার অভিষেক হয় । আর ছুবিরা 
তাইক্িঝাব দীর্ঘ*বাস ফেলে নিঃদ্ব রিস্ত অবস্থায় 'ভিখাণরণণর মতো পথে পথে ঘোরে । 
অবশ্য সদাশয় মান্দর কর্তৃপক্ষ বিদায় দেবার আগে তাকে একটি গুশংসাপত ও ক'লি- 
যুগলম্মী উপাধ দিতে কৃপণতা করেন না। 

হাজার হাজার বছর ধরে ভারতের অগণিত কন্যা এই প্রথায় শিকার হয়েছেন। 
আজ এ প্রথার অবসান হয়েছে । কিন্তু সত্যই কি তাই 2 এ প্রসঙ্গে শ্রীপান্থুএর বন্তব্য ৪ 
“আইনত ভারতের সবর দেবদাসগ ল:গ্ত । কিন্তু রূঢ় সত্য এই,- নানাভাবে এখনও বেচে 
আছে তারা | খোঁজ নিলে দেখা যাবে বোম্বাই মাদ্রাজের “লাল আলোর” অন্ধকারে 
ণনমধ্জিত বে রূগজীবিনশর রাজ্য সেখানকার অনেক অপ্সরাই দেবদাসী-কুলোদ্ভবা | 
অন্তত বোম্বাইয়ের সন্ধানী গবেষকদের বন্তব্য তাই ।” কঞ্ণটিক, গোয়া, মাদ্রাজ-এর নারণ- 
মুন্তি আন্দোলনের পঠীগ্তকা থেকে জানা যায়, এখনও অনেক জায়গায় অন্য নামে 
আশক্ষা সংস্কার ও বাঁরদ্যের সযোগ 'নয়ে নিরীহ গ্রামবাসীদের বিভ্রান্ত করে এই 
প্রথার মূল উদ্দেশ্য-পাধনের চেষ্টা চলছে । কোনো ক্ষেত্রে ধর্মের আবরণে, কোথাও 
অন্য ছদ্মবেশে ৷ যেহেতু আইনত দেবদাসণ বা তথাকথিত দেবপল্লশ শহরে তৈরি করা 
সম্ভব নয়, সেজন্যে এখন সমুদ্র পাড় দিয়ে সুদূর মধ্যপ্রাচ্যে তাদের এই নারাঁপণ্যের 
বাঁণজ্যাভিসার। 

দেবদাসঈ প্রথা আমাদের লঙ্জা, কিন্তু শিতপক্ষেত্রে নেবদাসীদের অবদানও অনেক । 
সে প্রসঙ্গও সেজন্যে আলোচনা করা দরকার। শিলগ্পাদিকরণ গ্রন্থে আমরা নট্র'য়া্জম ও 
দেবদাসীদের সম্পকে কিছ? তথ্য পাই | নট, আভই ও আঙ্গম-এই তিনাঁট শব্দের 
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সমণ্বয়ে গাঁঠিত নট্ুরাঙ্গন শব্দের অথ“ নৃতাসম্প্রদায়ের নেতা । সাধারণ নৃত)শিক্ষককে 
নট্বান বলা হয়। এই চুন্তিবদ্ধ ভাবে মন্দিরের দেবদাসীদের নৃত)শিক্ষা দিতেন। এরা 
কোনো পাদিশ্রীমক গনতেন না, বিনিময়ে এ দেবদাসীদের আজশীবন তাদের উপাজ নের 
অধাংশ গুরু বা তার পাঁরবারকে দিতে হত ৷ এই অর্থনোতিক পারস্পরিক নিভ'রতার 
ফলে গবভাবতই একটি নিয়মিত, সুশৃঙ্খল নৃতাপদ্ধীত গড়ে ওঠে এবং ক্রমশ তার 
উন্নন্তি ও প্রসার ঘটে | উঁড়িষ্যা, অন্ধ, তামিলনাদ, কণাঁটক, গোয়া, মহারাম্টী-এই 
সমগ্র অণ্চলেই নৃত্যের ষে প্রসার তাতে দেবদাসীদের অবদান অনস্বীকার্য | বিশেষ 
করে দেবদাসখদের মধ্যে যারা রাজদাসণী পযয়িতৃত্ত ছিলেন, তাদের নৈপুণ্য ছিল 
সর্ধাধক | শিলস্পদিকরম,-এর মাধবা, মূচ্ছকটিক-এর বসম্তসেনা, মালবিকা'গ্নিমিত্র-এর 
মালিকা-এরা শুধমান্র কীবকজ্পনা নয় । সেষ,গে নৃত্যকলার এরকম উৎকর্ষ ঘটোছিল 
বলেই কাবিরা শাস্ এবং শিজ্পসম্মত বর্ণনা দিতে পেরেছেন । 

কাজেই একথা সম্রদ্ধাচত্তে দ্বীকার করতে হবে যে, দেবদাসীরা আজীবন বণ্টনার 
[শিকার হয়েছেন, কিন্তু তাঁরা শল্পসাধনার ক্ষেত্রে আমাদের জন্যে যে নিদর্শন রেখে 
গেছেন, তা আজও গারগান্র ও মন্দির দ্থাপত্যে উৎকীর্ণ হয়ে সমগ্র পাঁথবার শ্রদ্ধা 
আকর্ষণ করছে । নগলকণ্ডের মতো হলাহল৷ কণ্ঠে ধারণ করে তারা আমাদের জন্যে রেখে 
গেছেন এই অমৃতপান্র । 
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ব্যালে 


প্রথমেই একটা কথা মনে রাখা দরকার যে ব্যালে শিজ্পে চ।রুকলার ম্থাপতা, ভাম্কঘ+ 
চিত্রকলা, সঙ্গীত, নতত্য ও কাব্য-এই ফড়ঙ্গছই আধারীকৃত | শিজ্পের অন্যান্য শাখার মতো 
ব্যালে শদ্পেও বিভিন্ন যুগের শিজ্পতাত্িকদের মতাদশের প্রতাক্ষ প্রভাব পড়েছে । 
ইউরোপে বাভল্ন নন্দনতাত্ুকরা যে বিভিন্ন শিজ্পবাদের উপস্থাপনা করেছেন তার 
সবাঁপেক্ষা বেশি প্রভাব পড়েছে চিন্রশিজ্পে, এবং তার পরই নাটক, ব্যালে ও 
সহিত্যে । 

ব্যালে পারকন্পনার ক্ষেত্রে যে শৈল্পিক সৌন্দর্য তা প্রধানত তিন প্রকার। 
(১) গঠনের সৌন্দর্য, (২) ভাবের সৌন্দর্য, (৩) প্রকাশের সৌন্দর্য । এই তিনাঁটর 
একের উপরেই ব্যালে-ণজ্পের সাফল্য 'ির্ভর করে । এই শিল্পকলার ইতিহাসে আমরা 
দেখতে পাই যে, যখন এই শিল্প নিছক প্রদর্শন বিলাসে পরিণত হয়েছে তখনই এর 
অবনাতি ঘটেছে । ল্যা কামারগো বা ত্যাগিলয়ান নিঃসন্দেহে প্রতিভার অধিকারী ছিলেন 
কিন্তু দশ নোন্দুয়-এর তৃষ্ণা মেটানোই তাদের প্রধান লক্ষ্য 'ছিল | একথা মনে রাখতে 
হবে যে জনজীবনে শিজেপর প্রভাব সুদরপ্রসারণ । খাদ্যের মতোই মানবজণবনে এর 
প্রয়োজন অগারহায | শুধূ্মান্ত দছ্টিনন্দন অথবা রসনাতৃপ্তকর হলে সে হয়ে ওঠে 
[বিলাসীর ব্যান । কারণ শিপ মানস-উন্নয়নের সহায়ক । মানসজ ও ইন্দ্য়জ ক্রিয়ার 
সুষম সমন্বয়ের উপরেই 'ভীন্ত করে শিল্পপ্রতিমা নিমিত হয় । 

ব্যালে-শিজ্পের প্যালোচনা করতে হলে মোটামটভাবে [তিনটি পায়ে একে 'বিচার 
করতে হবে ৷ (১) আঙ্গকগত ভাবে, খে) সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে, (৩) 'শিজ্পতাত্তিক 
বিচারে । যাঁদও ব্যালে উন্নত সমাজের সঘ্টি, আধুনিক কালের প্রবর্তন, তা হলেও এর 
শকড় আদিম সমাজেই প্রোথিত | ব্যালেকে বলা হয় নৃত্য, মুকাভিনয় ও সঙ্গীতের 
সমন্বয়ে গঠিত কাণহনশ-আত্মক প্রযোজনা | নত্যনা 8 ও ব্যালের মধ্যে অবশ্যই মৌল 
পার্থক; আছে ! একথা অবশ্য ঠিক যে গীতিনাট্য বা অপেরার পথ ধরেই এই দুই 
প্রজাঁতর আবিভাঁব । এ প্রসঙ্গে ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্যের বন্তব্য £ 

“এই গ্ীতিনাট্টেরই সমগোন্রীয়_আমাদের নৃত)নাট্য প্রজাতাটি (087০5 1019109) | 
ন:ত্য-গণত-বাদ্যসর্বস্ব হওয়া সত্তেও একে আমরা আঁভজ্জাত নাট্যের পঙ্াঁন্ততেই চ্ছান 
দয়ে থাকি, অপেরা বা যাত্রার তালিকায় অন্তভূন্ত কার না। নত্যনাট্যের বৌশষ্ট্য এই- 
এ গতিময় বা গীঁতিভাষী বটে, কিন্তু এর গণীতিগুলোর সুর.লয় নৃত্যের ছন্দের সঙ্গে 
একলয়ে বাঁধা । এই জাতীয় নাট্যে কথা ও সুরকে তথা ভাবকে সমগ্র সন্তা 'দিয়ে- 
আগঙ্গক ও মানাসক গ্নীতিভাঙ্গমার 'বিচিন্ প্রকাশের মধ)দিয়ে জীবন্ত করে তোলা হয়। 
রবীন্দ্রনাথ এই জ্াঁতাঁটর লক্ষণ সুন্দর 'ভাষায় ব্য্ত করেছেন, 'লিখেছেন-“এই গ্রন্থের 
আঁধকাংশই গানে রচিত এবং সে গান নাচের উপযোগী । এ কথা মনে রাখা কতবব্য 
যে এই জাতীয় রচনায় স্বভাবতই সর ভাষাকে বহুদূর অতিক্রম করে থাকে 1” সংক্ষেপে 
বলা যেতে পারে এ হল সবাক নূত্যের নাট্য । এই নাট্যে ভাষা, সুর ও নূত্য তিনিই 
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মাধ্যম, এই তিনের সমবায়েই নৃতানাট্যের অন্য এক প্রকারও সম্ভব । এই গ্রসঙ্গেই যাকে 
সাহিত্য বলা চলে না অথচ নাট্য বলা হয় সেই নত্তনাটা প্রজাতি টি সম্বন্ধে আলোচনা 
করা সমীচীন । 
নৃত্য ও নৃত্ত এই শব্দাট সংস্কৃত নাট্/শাস্ত্রে ভিন্ন অর্থে প্রযুস্ত, আমরাও নব্ত 
কথ।টিকে একটু বিশেষ অর্থে ব্যবহার করে নূত্তনাট/ প্রজাতটির বৈশিষ্ট্য বিচার 
করতে চেষ্টা করতে পারি। এই নত্তনাট্যের বিলক্ষণ লক্ষণ 'নবাক নৃত্য । নত্যনাট্যে 
যেখানে কণ্ঠসঙ্গীত ও নৃত্য মাধ্যম, ন-ন্তনাট্যে সেখানে যন্তরসঙ্গীত ও ন:ত্য মাধ্যর | এই 
জাতীয় নূত্তনাট/কেই প্রতীচ্যে ব্যালে (30151) বলা হয়ে থাকে । ব্যালে সম্বন্ধে বলা 
হয়েছে, 0191722 161006৮5015 5 005 2601 0271901৮5 00190951) ৫900705, 
7900000705৩ নাঃ 21510 1 নৃতোর ভাষায় বা আঙ্গক হীঙ্গতে কাহনী রচনা । রোমের 
প্যান্টোমাইমে বা মূকাধভিনয়ে এর প্রথম নিদর্শন | পরে ইতালীয় অপেরাতে সসঙ্গখতে 
এর পুনরাবভবি ঘটে । ক্যাথারন-ডি-মেতিচি একে ফরাসীদেশে চালু করেন । প্রথম 
প্রথম সম্ভ্রান্ত ব্যন্তরাই এতে অংশগ্রহণ করতেন ৷ পরে চতুর্দশ লুই স্থ্‌লকায় হয়ে 
পড়ায় জাঁ ব্যাপাটস্টে লালি (১৬৩৯--৮৭) নত কণর প্রবর্তন করেন । ব্লমে খণ্ডভাবাত্মক 
নাচের জায়গায় কাহনশীকে নাচের বিষয়ে পাঁরণত করা হয়েছে । সুতরাং এই নৃত্যনাট্য 
ব্যালেরও মোটামঁট দুটি রূপ দেখা যায়। একরূপে খণ্ডভাবের আভিব্যন্তি, অন্যরূপে 
কাঁহনখর আভিব্যন্ত । এর উপাদান-নত্য, মূকাভনয় ও সঙ্গশত।” ( নাট্যতত্ব মীমাংসা, 
পু. ৪৫৪ )। ভাষার ভূমিকা এখানে গৌণ | এ প্রসঙ্গে 40০10]. ঢ৭51০] এজন্যেই 
বলেছেন, “34119015 জ0 ০১0005৭91৮৩ 26 ৬৮10)900170011792 এভন? 
আগেই বলা হয়েছে উন্নত সমাজের সংষ্টি হলেও ব্যালে-শিল্পের শিকড় আদম 
গোদ্ঠণজগবনের গভরেই প্রোথিত ছিল । প্যাণ্টোমাইম যা ব্যালের অন্যতম অঙ্গ সেটি 
তো আসলে গোম্ঠজশীবনের লোক-অন:চ্ঠান । রোমের প্যাণ্টোমাইমে ব্যালের সচনার 
আভাস, পরে ইতালশয় অপেরাতে সঙ্গত সহযোগে পুনরাবিভবি। পরবতপকালে এই 
পদ্ধাতই সংস্কৃত হয়ে ব্যালোশল্পে পরিণত হয় । সংস্কাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করতে 
গিয়ে আমরা দেখি যে আদিম য্‌গেই গ।থা, সঙ্গত ও নৃত) একাত্ম ছিল | এজনে)ই 
বলা হয় যে 41991010583 & 90:)006506905 61750010555] 58061017 ৬5101500156] 
10 11001770796 00150101৮০5 00200011510129 01002011100,” বৃশম্যান ও এস্কিমোদের 
মধ্যেও এই গাথার প্রচলন ছিল, একথা নৃতাত্ঁকেরা প্রমাণ করেছেন | সেই সময়ে 
আহরণ যুগে বা শিকার যুগে শ্রমগীতির উৎপান্ত । আদিম সমাজের গাথাগুণল একাধারে 
তা, সুর, ছন্দ ও ভাষার সমবায় | ন.ত্য সঙ্গীত ও কাবা আদম অধস্থায় অবিভন্ত- 
কারণ মানবদেহের ছন্দোবদ্ধ ভঙ্গিমা যা গোম্ঠীজীবনের শ্রমে নিষুস্ত তা এর প্রেরুণা। 
নৃত্য থেকে গান ও কাহিনী পৃথক হয় উন্নত সমাজ ব্যবস্থায় । গোষ্ঠী উৎসবে এই 
সব গাথাগুল অনুগ্ঠিত হত। পরবতাঁকালে কাষিযগেও নত্য গীত ও বাদ্য অবিভন্ত 
অবস্থাতেই ছিল। বিভিন্ন ধমনিঃত্ঠানে ও গোম্ঠী-উৎসবে যেসব গাথাগুলি আভিনগত 
হত সেগুলি অনকরণাত্বক রূপেই উপস্থাপন করা হত | “ডায়োনিসাস* কাহিনসঁটি 
বিচার করলে দেখা যায় যে এই উৎসবেও নত্য, বাদা, ভ্তব ও স্তুতি প্রভৃতি ধমমূলক 
নাট্যের অন্তভৃন্ত । ভারতৃবষের মহেম্দ্রবিজয় উৎসব অন্ষ্ঠানেও অনুরূপ প্রমাণ 
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পাওয়া ধায়'। বৈদিক য্‌গেও যাগ-যজ্জের অনষ্ঠানরূপে যা আচারিত হত তাও ধর্মমূলক 
ন:টে/রই অঙ্গ । উপরোন্ত উদাহরণগখীল এই কথাই প্রমাণ করে যে প্রাচীনকাল থেকেই 
গাথা, সঙ্গীত ও নৃত্য আবিভন্ত রূপেই প্রচালিত ছিল। প্যাণ্টোমাইম যে শুধুমান্ত গ্রুস 
ও রোমে সমাদৃত 'ছিল তা নয়, রামায়ণ, মহাভারতেও এই জাতীয় অভিনয়ের কথা 
পাওয়া যায় । অপেরাও নিঃসন্দেহে লোকসংস্কৃতি হতে উদ্ভূত | বিশেষ করে ব্যালাড 
অপেরায় গানের সঙ্গে নৃত্যের সহচারিতা ছিল | সুতরাং অপেরা, প্যাণ্টোমাইম এই 
দুটি উৎস থেকে ব্যালের উৎপাঁন্ত এ কথাই প্রমাণ করে যে ব্যালোশল্পে লোকসংস্কৃতির 
ভূমিকা অসামান্য । কাহিনশর উৎসের 'ভীত্ততে বিচার করলেও দেখা যায় সাধারণত 
পৌরাণিক, রূপকথা বিষয়ক, কান্পাঁনক বা ফ্যাপ্টাঁস বিষয়ক ও লোকগ্যাথা বিষয়ক 
এই চারভাবেই ব্যালের গল্পাংশ গাঁঠত | অবশ্য পরে আধুনক বিষয়বস্তু মডার্ন 
ব্যালের অন্তভুন্ত হয়েছে । এই কাহিনশ উৎসও লোকসংস্কাতির সঙ্গে ব্যালের নিবিড় 
সম্পকের কথা প্রমাণ করে। 

ক্লযাসকাল ও রোমা্টক ব্যালেতে যে কাঁহনী হত তা হয় গ্রশক পুরাণের কাহনশ 
অথবা পুরাতন গাথা বা রূপকথা । ব্যালের ইতিহাসে ষোড়শ শতাব্দীতে রাণশর ভাগ্নর 
1ববাহ উপলক্ষে যে রূপকধমা বালে প্রযোজিত হয় তা প্রাচগনকালের গোম্ঠশজশবনের 
“রচুয়াল”-কেশ্দিক অনুষ্ঠানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় । ব্যালেতে সমবেত নৃত্যের সময় 
[%11-এর মতো য.থবদ্ধ যে ন:তাভার্গমা তা লোকনৃত্যের শিকার বা ষুদ্ধনৃত্যের সঙ্গে 
বিশেষ সাদশ্যযুস্ত | রাশিয়ায় ভূমিদাসদের দিয়েই প্রথম শিল্পঈগোষ্ঠণীর সম্টি হয়। 
যেজন্যে এ প্রযোজনাতে লোকিজ্পের স্বচ্ছন্দ সারল্য ও বাঁলষ্ঠ উৎপ্লাবন এক বিশেষ 
ভাঁমকা পালন করে। ইতালীয় ব্যালেতে জিপসধনত্যের প্রভাব বিশেষভাবে দেখা যায়। 
এই সকল তথ্য নিঃসন্দেহে ব্যালের ক্ষেত্রে লোকনত্যের বিশেষ ভূমিকাকে প্রমাণ করে। 

ক্যাথারিন-ড-মোতঁচি ইতলনী থেকে ফরাসী দেশে এসে ব্যালের যে প্রয়াস শুরু 
করলেন, ব্যালোশল্পের ইতিহাসে একে এক দিকদশ সূচনা বলে গণ্য করা হয়। 
পৌরাণিক আখ্যানকে অবলম্বন করে নৃত্য, সঙ্গীত ও আবৃত্তি সহযোগে এটি 
অনুষ্ঠিত হয় । 

প্রথম নাট্যধমশ ব্যালে ৭5 034116৮ ০9191000 10০ 15৪. 1২5১০, প্রযোঁজত হয় 
১৫৮১ খস্টাব্দে ৷ এট রচনা করেন ইতালীয় বেহালা বাদক বালদাসারনো । ইনি 
পরে ফরাসী দেশে বালতাজার নামে বিখ্যাত হন | বালতাজার রাণনর ভগ্নগর 'বিবাহ 
অনুষ্ঠানে আর একি ব্যালে রচনা করেন । এটি রূপক নাট্য । এতে রাজবংশীয় ও 
আভজাতেরা অংশ গ্রহণ করেন | নৃত/পারদশন 'শিল্পপর অভাবে নৃত্যছক পাঁরিক্পনায় 
ছন্দের গাঁত ও লয় সীমিত থাকে । সেজন্যে বালতাজার 28067 রচনার দিকেই 
আঁধকতর মনোযোগ দেন ! এই অনুষ্ঠানের প্রয়োগ থেকেই ব্যালে শিল্পের নূতন 
সন্তবনাময় শিল্প আঙ্গিকের জন্ম হয় । 

রাজা চতুদ্শ লুই নিজে একজন দক্ষ নৃত/শিল্পী ও ব্যালে শিজ্পের অনুরাগী 
ণছলেন । এ*র সাথে সহযোগিতা করতেন সেনানায়ক দ-বসমপিয়ের, ইনিও একজন 
কুশলী নৃত্যাশজ্পী ছিলেন । পরে রাজা চতুর্দশ ল,ই চুলকায় হয়ে পড়ার জা 
বাপাঁটছ্টে লাল নর্তকীর প্রবর্তন করেন । এই সময় থেকেই পেশাদারী শিল্পীর 
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প্রবর্তন । রাজা চতুর্দশ লৃই ১৬৬১ খস্টাব্দে শিল্পচ্চর জন্যে জাতীয় আকাদেমণ 
গ্রাতিষ্ঠা করেন । এই আকাদেমপর প্রতিষ্ঠা ব্যালে-শিজ্পের অগ্রগাতর হই তহাসে 
সবপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা । প্রখ্যাত নাট্যকার মলিয়ের এখানে প্রযোজিত ব্যালের 
কাহনী রচনা ও প্রযোজনায় সহায়তা করেছেন । এর ফলে মালয়ের * রচিত বহু 
কমেডিতে নৃত্যের দ:শ্য এবং ব্যালেতে কমেডি অংশ প্রবর্তিত হয়। 

লযা কামারগো (১৭২১ ) সম্ভবত ব্যালে-শিজ্পের প্রথম ব্যালোরনা যাঁকে কেন্দ্র করে 
বহু বিতকের সবম্ট হয় । 'তানই প্রথম 776০1-এর প্রবর্তন করেন । ল্যা কামারগো 
নৃত্যের জন্যে যে স্কাট' প্রচলিত ছিল তার ঝুল কয়েক ই ছোট করায় বিশেষ আন্দোলন 
হয়। তাঁরই সমসাময়িক স্যালশ “পগম্যালিয়ন' ব্যালেতে গ্রপক পোষাক ব্যবহার করেন । 
ব্যালেশিজ্পের ক্ষেত্রে ভাঁর পোযাক ব্যবহার করার পক্ষে এবং নতত্যছকে স্বচ্ছন্দ পৌরুষ 
প্রকাশের বিপক্ষে দঘ'কাল ধরে জেহাদ চলে । ফরাসণ 'বপ্লবের পরে ফরাসণ অপেরার 
পোষাক পাঁরকল্পক মালিয়ট '1191)1১ এর প্ুবর্তন করেন । রক্ষণশশলরা এতে বিশেষ 
ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং পোপের দরবারে নালিশ জানান । মহাম্নান্য পোপ অবশ্য পরে 
নাট্যশালায় 7121১ ব্যবহার অনমোদন করেন। িন্তু এই নিদেশ থাকে যে এগুলি 
নীল রঙের হতে হবে ; কোনোক্রমেই যেন স্বাভাবিক গান্রবণের না হয়। 

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারগ্তে ব্যালের পাঁচটি মূল ভাঁঙ্গ প্রবার্তত হয়। ইতালীতে এই 
সময় দুই পায়ের প্রসাঁরত ভাঁঙ্গ অন-মোঁদিত হয় । দশর্ঘকাল ধরে ফ্রান্সের নত্যকলায় 
শুধুমাত্র লঘুছন্দ, মন্দগাতি, স্থিরসৌন্দর্য প্রদায়নণ সম দেহভাঙ্গমা প্রচলিত ছিল। 
এই সময় থেকে ইতালীয় রীতির গাতিবেগ, নাট্যধমর্ঁ আবেগ, চিন্রকল্প য.্ত হয়ে প্রকৃত 
শশজ্প রচনার পটভুঁমকা স:জত হল । এই পাঁরবত'নের 'বাভন্ন স্তরের প্রসঙ্গে মনে 
রাখতে হবে যে সব শিজ্পের মতো ব্যালে শিজ্পেও সেই সময় আীঙ্গকসর্বস্ব শিল্প ও 
সামগ্রিক শিজ্পরূপের বিরোধ প্রকট হয়ে ওঠে । ল্যা কামারগো প্রবর্তিত ধারাঁট মূলত 
আঁঙ্গকপবস্ব হওয়ায় নত্যকজ্পনায় কাহনীর রূপায়ণ ও শিল্পায়ণ অপেক্ষা নিছক 
সৌন্দর্য প্রসাঁবনী দ:ষ্টিনন্দন নত্যই প্রধান হয় । তৎকালশন অনেক সমালোচক এ প্রসঙ্গে 
বলেছেন যে, এই ব্যালেগএল ভাবাভিনয় প্রকাশে এতই দুব'ল যে পৃতুল বা যন্ত্র সহজেই 
নৃত/শিহ্পীর স্থান গ্রহণ করতে পারে। শিল্পায়ণের মূল আদ থেকে বিচ্যাত হওয়ায় 
এই ব্যালেগলতে [এগ ও ০০১ এর একাঝুশকরণ ঘটে না। 

আঁঙ্গকসবদ্বতা থেকে সামগ্রিক শিজ্পগুণাম্বত হওয়ার দশঘণকালগন আঁভিযান্রায় 
সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ব্যালেশশঞ্পের ইতিহাসে বহু প্রাতিভাধর আচাযের অবদান 
ঈমরণীয় | এই প্রসঙ্গে প্রথম উল্লেখধোগ্য নাম 7, 3. ি০৮৪০-যাঁর প্রভাব সাম্প্রতিক 
কাল পর্যন্ত অনুভূত । এই অনন্যসাধারণ প্রাতভাধর পাঁরিকলপক ১৭২৭ খস্টাব্দে জন্ম- 
গ্রহণ করেন। তান প্রখ্যাত লুই দ:প্রের শিষ্য কোরওগ্রাফার রূপ চ 55 031779568 
প্রযোজনায় প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। ফ্রাশ্সসিস বুূচার এই ব্যালের অলংকরণের কাজ 
করেন । তৎকালীন যুগের মহান আঁভনেতা ডেভিড গ্যারিক [০৮গ-কে নত্যলোকের 
শেকাপযরর রূপে আভনান্দিত করেন। তিনিই প্রথম ব্যালে নৃত্যধারা প্রসঙ্গে মূল্যবান 
িদেশাবলী রচনা করেন । তাঁর নিদেশাবলীর মধ বালে-শিজ্পের চরিগেত পাঁরবত'ন 
প্রয়াসের প্রথম আভাস পাওয়া যায়। তাঁর মতে £ ৯) চিত্তকলার মতো নৃত্যকলাকেও 
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প্রকীত থেকে রূপ ও রস আহরণ করতে হবে । ২) কো'রিওগ্রাফারকে চিন্নকরের মতো 
রূপকভপনা ও প্রকাশনের জ্যামিতিক রীতিগুলি মেনে চলতে হবে । ৩) প্রকৃত ব্যালে 
নাট্য, চারত্র ও সমাজজশবনের সার্থক চিন্ররঃপ । আভনেতব্য অংশগীলকে যথাযথ 
রূপায়ণে উত্জবল করতে হবে। নিচ ও টেশযশ)-এর সমন্বয়ে সৃষ্টি কর্মে বিষয়ের 
প্রকাশের সঙ্গে সুন্দরের প্রকাশকে যুগলবন্দ করতে হবে ! ৪) ব্যালেতে নৃত্যের 
আ্গিকই সর্বপ্রধান নয়। নৃত্যের ভূমিকা হবে নাট্যধমর্ধ ভাবনাটির প্রকাশের বাহনরূপে । 

ব্যালের ক্ষেত্রে ব০৬০৮৫-র অসামান্য অবদানের জন্যে মনগষধণ ভলটেয়ার তাঁকে 
'প্রমিথিউস” বলে সম্মানিত করেন। চালস ইউজেন-এর প্ঠপোষকতায় 'তিনি 
স্টুগার্টে ব্যালে শিল্পকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন । সেখানে বিভিন্ন প্রযোজনায় গার্ডেল, 
দুবারভেল, হেনেল, ভোঁ্্র প্রভৃতি তৎকালশন শ্রেষ্ঠ শিজপধরা অংশগ্রহণ করেন ৷ হেনেল 
প্রথম [১10৭০৮৮০ প্রবর্তন করে ব্যালেতে এর প্রয়োগ করেন। গাডেলি ও ভেস্ত্ি এই 
1পারয়টকে আরও উন্নত ফমে নিয়ে আসেন । 

[,হ 04179210 ছিলেন ফরাসী 'বিপ্রবের সময়ে সবপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যালেরিণা । 
ইনি -৮ণ-র সার্থক রূপায়ণণ শিল্পশ । ফরাসণ বিপ্লবের ফলে ফ্লান্সে িছুকালের 
জন্যে ব্যালে শিল্পের বিকাশ ব্যাহত হয় এবং ইতালঈতে আবার এই শিল্পের প্রসার 
দেখা যায়। এই সময়ে স্যালভাতোর ভিগানে ও কার্‌লো রাসিস এই দুই জন মনশষীর 
অবদান স্মরণণয় । 

স্যালভাতোর ভিগ্কানে( ১৭৬৯-১৮২১ ) ছিলেন দুবারভেল-এর শিষ্য ও ০৬০৮-এর 
আদশে অন:প্রাণত ৷ ইনি তাঁর প্রযোজিত ব্যালের সঙ্গগত নিজেই রচনা করতেন এবং 
তাঁর শিজ্পকাতি মনীষী ষ্তাঁদাল কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত হয় । তৎকালশন ফ্রান্সের অশান্তি- 
পূণ" অবস্থার জন্যে এবং গানের প্রযোজনার খ্যাঁততে আকৃষ্ট হয়ে প্রখ্যাত ফরাসশ 
শিজপপলা অনেকেই সে সময় ইতালণর 'মিলানে চলে আসেন । 

কারলো রাসসকে (১৮০৩) ব্যালে 'শিজ্পের অগ্রগতির ইতিহাসে ০*৮া৪এর 
প্রেই সবাপেক্ষা উল্লেযোগ্য ব্যক্তিত্বর্‌পে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তাঁকে ক্লাসিক ব্যালে 
আঙ্গকের জনক বলা যেতে পারে। মোটামুটিভাবে তাঁর প্রবর্তিত আঙ্গিকের মৌল 
পদ্ধতিগরীল বর্তমানেও অনুসৃত হয়। 7২০৮০7-এর শিজ্পতাত্তুক দ-্টভাঙ্গ 'তাঁন 
সমথ'ন করেছেন । কিন্তু আঙ্গকগত 'নিদেশাবলীর অনেকগীলকে যুগোপযোগশ নয় 
বলে বাঁতল করেছেন । স্থাপত্য ও শারীর বিদ্যার একজন কুশলণ ছাত্র হিসেবে তিনি 
বালে আঙ্গকের শরীর সংস্থান ও জ্যামিতিক বিন্যাসের যথার্থ রুপ আবি্কার করতে 
সমথ" হয়োছিলেন । £১৮7৮3৭৪ ইনিই সষ্টি করেন। নৃত)শিল্পীর পক্ষে স্থাপত্য ও 
চিন্রকলার জ্ঞান যে বিশেষ আবশ্যক একথা 7৮৮05 ও 712515 উভয়েই জোর 'দিয়ে 
বলেছেন । রাঁসস ছিলেন প্রকৃত অর্থে এক প্রতিভাধর ব্যস্তত্ব । তিনি একাধারে সু- 
সাহীতিক, শারধীর বিদ্যায় সুপাণ্ডিত, ?িজ্পকলার সকল শাখা সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও কুশলশ 
রাজনপতিবিদ | ব্যালে শিজ্পের ক্ষেত্রে তাঁর অব্দান এ কথাই প্রমাণ করে যে নত্য- 
পাঁরকল্পক বা নত্যশিঙ্পগর ক্ষেত্রে শুধূমাত্ নৃত)শিক্ষাই একমানন বস্তু নয় | শিল্প- 
সংস্কীতর অন্যান্য 'বিভাগেও তাঁকে অভিজ্ঞ হতে হবে । তিনি ১৮৩৭ খঙ্টাব্দে মিলানে 
নৃত্য আকাদেমী ম্থাপন করেন। এবং শিক্ষাপদ্থতি ও শিক্ষার্থাদের সম্পর্কে প্রকৃত 


৬৭ 


বৈজ্ঞানক দৃষ্টিভাঙ্গঘুন্ত নিদেশাবলগ প্রণয়ন করেন £ ১) পর্বের মতো শিশ; অবশ্থা 
থেকেই ছেলে মেয়েদের ব্যালে ক্লাসে ভর্তি করা চলবে না। কারণ এর ফলে তাদের 
শারীরিক গঠন ও মানাঁসক উন্নোতি ব্যাহত হবে। ২) আট বছঠরর আগে ও বারো 
বছরের পরে কোনও মেয়ে ব্যালে লাশে ভতি' হতে পারবে না । ছেলেদের ক্ষেত্রে 
চোপ্দ বছরের পরে কোনও ছেলে ভর্তি হতে পারবে না । ৩) তিনিই ব্যালেতে 
1১৭-র উপর 'বাভন্ন ভর্গমার অনুশখলন প্রবর্তন করেন। ৪) শিশুদের ক্ষেত্রে তিনি 
লঘ; ধরনের 1৬.1০1০-এর উপর ছড়া বা রূপকথা 'ভীত্তক গাথা সমন্বিত নাচের মাধ্যমে 
অনশনলনের পক্ষপাতী ছিলেন । তাঁর মতে শিশুদের বার বার একই শরশর সংস্থানের 
অভ্যাস করালে তাদের মনের স্কৃতি নম্ট হয় এবুং তার ফলে এই শিল্পের প্রাতি 
ভালোবাসার পাঁরবতে" বিতৃষ্ণারই উদ্রেক করে। 

১৮৩০ খস্টাব্দের প্রালগেই ফ্রান্স ও ইউরোপের বাভন্ন দেশে রোম্যাণ্টক ব্যালে 
প্রবস্তাদের আবিভবি ঘটে। বাস্তবধাদকে "নবছিসিত করো” শীশল্প মগ্ধ সৌন্দযে'র অবসর 
সৃষ্টি করুক" রোম।উকদের এই আন্দোলন শিজ্পের অন্যান্য শাখার মতো ব্যালে 
শশজপকেও প্রভাবিত করে। ভিষ্উর হ্‌গোর নাটক, দেলাক্রা-র চিন্তাবলশ, হেইন ও ওয়াল্টার 
স্কট-এএ রচনাঝলগ সেই সময় এই রোম্যাণ্টিকবাদ প্রচারের সহায়ক হয়। রোম্যা'টকবাদ 
ব্যালে শিজ্পের আনাতে বিশে পরিবর্তন আনে নি । এই পধাঁয়ে শুধু মাত্র 8 416৪ 
[০10৬৮ অথাৎ স্বস্নময় গরিবেশে নিজের দেহকে হালকা করে পায়ের পাতার উপর 
উড়ন্ত ভাঙ্গতে নেওয়ার পদ্ধাতি প্রবর্তন করেন । শিল্পতাত্তিক বিচারে এই রোম্য।ণ্টিক- 
বাদ ব্যালে শিজ্পে কান্রমতা ও বশন্ধাত্ব আনায়ন করে । কবি গাঁতয়ের-এর প্রভাবে ফিলিপ্পি 
ত্যাগলীরান ব্যালে শিল্পের রোম্যাণ্টিক আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন । [২০৬৪17৪ 
নিদোশত প্রকৃতি হতে আহারত ভাব ভাবনার রূপায়ণ'-রোম্য।ণ্টিকবাদীরা অস্বীকার 
করেন এবং কৃত্রিম সোন্দর্য সৃদ্টিতে মনে।নিবেশ করেন । 

রোম্যাটিক আন্দোলনের অন)তম নেন প্রখ্যাত শিণ্পী মেরী ত্যাগলীয়ান প্রযোজিত 
[ও 551101,105-এই রোম্যাণ্টিক যুগের অন্যতম নিদশ'ন । মেরা ত্যাগলণয়ান প্রসঙ্গে 
আমাদের মনে রাখতে হবে যে রোম্যাঁটকবাদী হলেও ব্যস্তগত 'শিল্পচচরি তিন 
ক্ল।সক ধম ছিলেন। 

রোম]াশ্টিকবাদের প্রভাবে ব্যালেত্র জনাঁপ্রত্নতা ও শিল্পায়নের আদর্শ নিম্নগামশ 
হল। ব্যালে সেই সময় ধনীদের অবসর বিনোদনের ও প্রদর্শনাবলাসে পরিণত হল। 
পূরূয শিল্পীরা ব্যালে থেকে প্রায় নিবসিত হলেন । সংন্দরী স্টীলোকদের যৌন 
আবেদনময় লাস্য ভগিই ব্যালের প্রধান অবলঘ্বন হল । তখন তাদের পেশা দাঁড়াল-- 
(১) আঁভজাত মহলের মনোরঞ্জন করা, (২) তৎকালীন রোম্য।্টক আন্দোলনের প্রবস্তা 
চন্রীশল্পদের স্টুডিওতে মডেলের কাজ করা । এর ফলে চতুর্দশ লুই পম্ঠপোঁষিত, 
মলেয়ার, ভলটেয়ার, ভ্ভাঁদাল প্রভাতি মনীষীদের দ্বারা অভিনন্দিত, 2০৮৪7০১0800 
318515 প্রীতি আচারের অবদানে সমূদ্ধ ব্যালে শিল্প জাতীয় আকাদমণর প্রতিষ্ঠার ২০০ 
বছর পরে নিছক মনোরপ্জনের বন্তুতে পরিণত হল। 

ইংল্যাণ্ডেও এই একই ব্যাপার ঘটল । গাঁতয়ের ফরাসণ শিল্পধদের নিয়ে ইংল্যান্ডে 
গেলেন ও ধিপূল ভাবে সম্বাধত হলেন। শিজ্পের অন্যান্য শাখায় রোম্যাশ্টাদিজম। 


*২৬৩৮ 


1রয়ালিজমের দ্বারা অপসূত হয়, আবার ইত্প্রেসানজম 'রয়ালজম-এর স্থানে আসে, কিন্তু 
ব্যালে শিপ ক্ষেত্রে তখন এই পাঁরবর্তন এল না। ব্যালে শিল্পকে এই দুভগ্যিজনক 
পতন থেকে রক্ষা করলেন রাশিয়ান শিল্পীরা । ১৯০৯ সালে প্যারিস, ১৯১১ সালে 
লণ্ডনে তাঁদের অন্ঞান ইউরোপের অন্যান্য দেশের ব্যালে শিপণদের শুভ ব্যাদ্ধ 
উদ্বোধিত করল । 

রাশিয়ায় খন ব্যালে শিষ্পের প্রবর্তন হয় তখন সেই দেশ জারের শ।সনাধান । রাজা 
পটার দি গ্রেট (১৬৭২-১৭২৫) শিল্প সংস্কৃতির প্রসারে আগ্রহী 'ছিলেন। তাঁর 
প্রচেষ্টাতেই রাশিয়ায় চিন্নকলা, স্থাপত্য ও নত্যের প্রচলিত রণাতনগাততে পশ্চিমের 
প্রভাব ও উন্নত পষাঁয়ের অনুশীলন সচিত হয়। 

সম্রাজ্ঞী এযান (১৬৯৩-১৭৪০) নৃত্যচর্চার জন্যে আকাদেমণ স্থাপন বকেন। ক্যাথারিন 
'দ গ্রেট (১৭৬৪-৯৬ )-এর সময়ে ব্যালে শিজ্পের দিক পরিবত'ন স:শচিত হয়। সেই 
সময় ফরাসী শিল্পী লোপক ও বিখ্যাত ইতালীয় শিজ্পণ এযানাঁজয়েলিনি ব্যালে শিক্ষক- 
রূপে রাশিয়ায় আসেন । রাশয়ায় তখন ভূমিদ।স প্রথা প্রচলিত ছিল এবং ভূম)ধকারণ- 
গণের অধীনে 'বিস্তীণ" এলাকা ছিল । এরা আপন বিলাস ব্যাসন চরিতার্থ করার জন্যে 
ব্যালে শিল্পের প্ঠপোধকতায় এাঁগয়ে এলেন । স্বাভাঁবক কারণেই রাজ দরবারের 
আনুকূল্যও তাঁরা পেলেন । ভুমিদাসদের মধ্য থেকে শিল্পী নিবচিন করে তাদের শিক্ষা 
দেওয়ার বাবস্থা করা হল। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে ব্যালে শিপ যখন অন্য 
দেশে আঁভজাতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তখন জারশাঁসত রাশিয়াতেও তা জনজগবনের 
সঙ্গে সংযুক্ত । সেজন্যে শিজ্পের ইতিহাসে ভিন্ন পায়ে বিভিন্ন দাশশীনক মতবাদ যখন 
অন্যান্য দেশের ব্যালে শিজ্পের উন্নতি ব্যাহত্র করছে তখনও রাশিয়ার বালে শিল্পের 
অগ্রগতি অব্যাহত | কারণ রাঁশয়ার শিকুসীরা কৃষকম্েণী থেকে উদ্ভূত । 'রিয়ালিজম 
তাদের সহজাত প্রবৃত্তি। সেজন্যে রোম্যাণ্টিকবাদের আগ্রাসী আক্রমণ থেকে তারা 
সহজেই আত্মরক্ষা করতে পেরেছে । 

ক্যাথারন ?দ গ্রেটের সময় থেকে সংম্ততিক কাল পধন্ত রাশিয়ান ব্যালের অগ্রগতির 
আভযান্রায় বহু দেশ-বিদেশ শিল্পী ও আচারদের অবদান স্মরণীয় । ফরাসণ দেশীয় 
মারস পোতিপা, ডোঁনধ 'শিজ্পগ গুন্তব জোহ।ল সেল এবং ইতালশর এনিকো 'সিসোটির 
প্রভাব ও অবদান 'বশেষ উল্লেখযোগ্য । 

ব্যালে শিল্পের ক্ষেত্রে কোরওগ্রাণফ একটি বিশেষ অঙ্গ | নত্যছক রচনা ও কো'রিও- 
গ্রাফ এক কাজ নয়। একাঁটি আঁঁ্গক প্রকরণ, অপরটি শিল্পমত নিমণি | নৃত্যছক 
যেখানে ব্যালের বন্তুরূপ-এর অনুকতি রচনা করে, কোঁরওগ্রাফি সেখানে ভাবর্‌পের 
রেখাবলধ সৃষ্টি করে। রুচি যেমন রূপে দীপ্ত আনে, কোরিওগ্রাফি তেমনই ব্যালেতে 
লাবণ্য যোজনা করে । নৃত)ছক যেখানে দেহ ভাঙ্গমায় স্থাপত্যের ও চিন্রকলার কারূকাতি 
সূষ্টি করে, কোরিওগ্রাঁফ সেই চারুকর্মে চিন্রকল্প, রসরঞ্জনা সৃষ্টি করে। কেরিওযগ্রাফি 
মূলত প্রয়োগ নিভর। সাহত্যে যেমন একটি শব্দ প্রয়োগের তারতম্য অনুসারে বািভন্ন 
অথের দ্যোতক হয়ে ওঠে, চিন্রুকলায় যেমন একটি রঙ ব্যবহার বৈচিন্র্যে বিভিন্ন রঙের 
মায়াজাল আভা'সত করে, কবি যেমন ভাবে কবিতার শব্দ শরীরে ধ্নির নূপুর বাজিয়ে 
বাক- প্রতিমা নিমণ করে, ব্যালে শিল্পে তেমনই কোরওগ্রাফার রচনা কুশলতায় মণ্ের 
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ফ্রেমের বস্তুরপাঁটিকে অরপে উত্তী৭ করে । অথাৎ বিশেষ বাঁ 1১571:00151 কৈ সামানা বা 
0771৮০5৭1-এ পরিণত করে। চারুকলার যড়ঙ্গের একাত্করণে কোরিওগ্রাঁফ মানস 
চৈতন্যে লহ্দয় হয়ে ওঠে । কোরিওগ্রাফার যেন এক চিত্রকর, নৃত্যশিজ্পীরা তার 'বাভিন্ন 
রঙের পান্র, আর মণ্ড যেন তার ক্যানভাস । 

কোরওগ্রাফার-এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এজন্যে যে, ব্যালে শিল্পের ক্ষেত্রে 
/৯16 06005 00608 এবং 2১:6০ 0006 1018004-এই দুটি গুণই একান্ত প্রয়োজনীয় । 
ফোকিন তার 'বিখাত 'নিদেশাবলশতে নত্য ছাড়াও কো রিওগ্রাফার-এর "চন্রকলা, সঙ্গগত 
ও শারীরাবদ্যায় সম্যক জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন বলে বিবেচনা করোছলেন। 
কোরিওগ্রফর অর্থ নিছক নতত্য রচনা নয়, এর অর্থ সেই সার্থক শিল্পকলা যা প্রয়োগ- 
কৌশলে ন্রয়ী এক্য সম্পাদনে মূল ভাবনাটিকে আধারশীকৃত করে একট সজশব ও সামীগ্রক 
শিল্প রচনা করে । কোঁরিওগ্রাফারকে সামাগ্রক পরিকল্পনায় কাণ্ডারীর ভূমিকা পালন 
করতে হয়। কাহিনণ আত্মক সংঘাত-তানিত যে ভাবনাটিকে তার সমন্ত আবেগ ও 
প্রক্ষোভ সহ দর্শকের উপলব্ধির মধ্যে সঞ্চারিত করে তুলতে হবে, কোরিওগ্রাফার-এর 
দায়িত্ব সেই নাট্যভাবনাকে প্রাণবন্ত, অখণ্ড, যুথবদ্ধ প্রয়াসে শিজ্পায়িত করা। 

এই কাজে নত্যঁশল্পগর দা'য়ত্ব নাট্য ভাবনা'টিকে সবঙ্গের অভিব্যান্ত দিয়ে শরীর 
করে তোলা, সঙ্গীত রচয়িতার দায়িত্ব সেই সুরসুষমা সমষ্টি করা যার ফলশ্রতি নাট্য 
ভাবনার অনিব্চন"য় রূপাটিকে দর্শক চিন্তে আম্বাদ্য করে তুলবে । দশ্যসঙ্জার কার.কৃতি, 
পোশাক-পাঁরকল্পনা, আলোক-সম্পাত সমগ্র পারকজ্পনার অন্বয় সাধনে সহায়ক 
হবে। এজন্যেই ব্যালের ইতিহাসে আমরা প্রখ্যাত চিন্রাশজ্পণ দেলাক্রা, রোদেনস্টাইন, 
[পকাসো, সিলভ্যাঁ গ্যার্জেলি, প্রখ্যাত সংগঈতকার স্ট্রাণীভন:স্ক, সমান, চাইকোভ্কি, 
সোঁপা প্রভৃতি মনীবদের প্রত্যক্ষ সংযোগ দেখতে পাই । কোরিওগ্রাফার থাকেন নেপথ্যে, 
1কন্তু তিনিই সমগ্র পাঁরকল্পনার মধ্যে এক্য সম্পাদন করে শিল্প প্রতিমা নিমণি করেন । 

ব্যালে শিল্পে সংগীত ও নৃত্যের সহযোগিতা আদশ" দাম্পত্য বন্ধনের সঙ্গে তুলনীয় । 
এ প্রসঙ্গে 11910. 15৬৭০৩-এর বক্তব্য £ “1105 95550018610 091 108510 8180 1106 
0900৩ 19 ৪ ট0010শো51] 21707101806 1966170121০ পাবে 80819000199 
0 12918100০00 072 10210190501? 200910900 111058] 0০96৮ 10101) 19 
91001118100 05 12 0102 716 06 5000.” (0110 1৮210570510 800 116 
1)2০০--1-9 )। সাধারণভাবে নত্যশিজ্পীরা সঙ্গীতের ছন্দ ও লয়ের প্রাত বেশি 
আগ্রহণ। এক্ষেত্রে পারামাতি বোধ না থাকলে তা স্বাভাবিক ভাবেই সঙ্গীত ও নৃতেঃর 
পাঁরপূর্ণ মিলনের প্রতিবন্ধক | সঙ্গীতের মুড, ইমোশন, চাঁরিপ্র এগুলিকে অবহেলা করে 
শুধু ছন্দ 'ানভর হলে চলবে না, কারণ ব্যালের ক্ষেত্রে সঙ্গীতকে একটি কাহিনশ-আত্মক 
ভাবনার প্রাতফলন করতে হয় | সঙ্গীতের যেমন ছেদ, যতি, পুণ“ছেদ- প্রভীতি আছে, 
নৃতোও তেমন-ই আছে । কিন্তু এই দুইএএর 240০0 আলাদা ৷ এই দুয়ের সমন্বয় 
ঘটাতে হলে সঙ্গীতকার ও কোরওগ্রাফার, এদের সমধমাঁ হওয়া প্রয়োজন । ছন্দের ভুমিক। 
অনস্বকাধ*। বস্তুজগতে, ভাবরাজ্যে, প্রকৃতির লীলাচাণ্চল্যে সব্ম আমরা এই ছন্দের 
ন:ত্য বা ছন্দোবদ্ধ সঙ্গীত দেখতে পাই। সাহত্য, চিন্রকলা বা স্থাপত্য সবই ছন্দ 
নিয়ামক | বালেশিল্পের ইতিহাসে অনেক সময়েই সংগীতকার ও কো'রওগ্রাফার কার 
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ভুমিকা মুখ্য এ নিয়ে বিতকে'র অবতারণা হয়েছে । অনেক সময় পরব কালে নবাগত 
কোঁরওগ্রাফার পুরাতন ব্যালেকে নতুন ভাবে রূপ 'দিয়েছেন। সেক্ষেত্রে হয়তো পবসূরণর 
সংগীত রচনাকে অক্ষম রেখেছেন, তখন অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন, এতে কোরিওগ্রাফার 
এর দ্বাধীনতা খর্ব করা হচ্ছে। 151981))16% সঙ্গীতকার ও কোরিওগ্রাফার এর সমান 
ভূমিকায় বিশ্বাসী 'ছিলেন। পেন্রোচ্কা, দি ফায়ার বাড" প্রভৃতি এই আদর্শ অনুসরণ 
করে প্রযোজত হয়। 

ব্যালে শিজ্পের ইতিহাসে সঙ্গীতরচাঁয়তাদের মধ্যে 25167 11101) '1100)81]0- 
৮০৪1১-কে উত্জবলতম নক্ষত্ররূপে অভিহিত করা হয়। সঙ্গত ও নৃতোর যে আদ 
আচার্ষেরা নির্দেশ করেছেন, যাকে এক কথায় বলা চলে এই দুই 1শদপ মাধ)মের পাঁর- 
পণ" মিলন, চাইকোভাস্ক কৃত সঙ্গীত তার শ্রেন্ঠতম নিদশ'ন | 

চাইকোভাদক প্রসঙ্গে প্রখ্যাত পাঁরকন্পক মারস পোঁতিপা বলেছেন £ “তান সব- 
কালের সঙ্গীতরচয়্িতাদের আদশ'। আনা পাভলোভা, মাকেভা, আদিসা আলফাসো 
প্রমূখ প্রখ্যাত ব্যালেরিনাদের মতে £ “চাইকোভস্ক রচিত সঙ্গত ঘখনই ধবাঁনত হতে 
থাকে, সেই মুহৃত থেকেই তাদের হৃদস্পন্দনও সেই ছন্দে ছঁ্দিত হতে থাকে । সকল 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সেই ছন্দের ললাচাণ্চলো নত্যচপ্ল হয়ে ওঠে 1” চাইকোভস্কই পথম 
ব্যালে-সঙ্গত রচনার সেই মহান আদর্শের নিদেশ করেন £ “সঙ্গগত বলতে তো শহুধু- 
মান কণ্ঠসঙ্গীত বা ঘন্ত্রসঙ্গগত বোঝায় না। সমন্ত শিষ্পের মূলেই রয়েছে সেই সঙ্গত 
অথাৎ একটা £7/0010010 0806০াাঃ 1 এই প্যাটাণণউকেই রঙে, রসে, শব্দে, বণে শিজপ- 
প্রাতমা ব্ুপে নিম্ণি করাই শ্রষ্টার আদর্শ ।৮ অথাৎ অরূপকে রূপ দেওয়া, মৌনকে 
ভাষা এবং অগ্রকাশকে মূর্ত করা-অনান্য শিল্পের মতো সঙ্গগতেরও আদর্শ । বিশেষ 
করে ব্যালে শিলেপর ক্ষেত্রে যেখানে সঙ্গত, নত্যকলা, চিত্রকলা ও স্থাপত্যের সমন্বয়ে 
কাব্যধম চিন্তকল্প রচনা করতে হয়, সেখানে নৃত্যের ও নাট্যভাবনার সঙ্গে সঙ্গীতের 
সহচাঁরতা ও ছন্দের ভাবসৌধাম্য একান্ত প্রয়োজনীয় ৷ এ প্রসঙ্গে মহাকাঁব গ্যায়টের 
বন্তব্া উল্লেখযোগ্য £ 09101105200 2100000600016 15 1002612 70051০১ 1 বব 
প্রকৃতির লীলাচাণ্টল্য ও সকল িক্পকর্মের গভগরেই রয়েছে ছন্দের শ্রন্থুনা । 

চাইকোভস্কি-ই প্রথম দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করেন যে ব্যালে শিম্পে সঙ্গগতের 
ভূমিকা প্রত্যক্ষ (1915০) বা ন্বর.পাশ্রয়ী নয়। এর ভুমিকা দ্বিতীয় পক্ষানিভ'র 
(106020678115০ ), অথাৎ কোরওগ্রাফার-এর পাঁরিকষ্পনার সঙ্গে সার্থক সমধার্মতা ও 
সহমাঁমতার উপরেই সঙ্গীত-রচয়িতার সার্থকতা | এডুইন ইভান্স নত্যশিজ্পশদের চাইকো- 
ভাস্কর যে কথা স্মরণ কাঁরয়ে দিয়েছেন তা-ও সর্বকালের আদশ বলে গণ্য হতে পারে। 
“1১611)9195 411 075 80৮106 0106. 001 ০0161 10 09170615 11 01)0 5৩160,00 ০4 
11)6101000510 0910 1) 91100160017 17. 0176 26106191 8000012101010- 10909 7001 
০00009010.” এ কথাটি নৃত্যশিজ্পীদের সর্বদা মনে রাখা দরকার । 

51667125 136506, ১৬৪০ 121১১ 1105 01090061 প্রভৃতি চাইকোভ'ম্কর 
উল্লেখযোগ্য সংষ্টি । তিনি ব্যালে শিজ্পের ইতিহাসে শুধুমান্র একজন মহান সঙ্গীত শর্টাই 
নন, সঙ্গত রচনার যে 'নিদেশাবলী তিনি প্রণয়ন করেছেন তাও সর্বকালের আদশ। 
অন্যান সার্থক সং্গশত রচনার মধ্যে 908৬5৮5-এর চঠ6 131005 01501011) এর [55 
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১%111)16৭, 40011) 2১0দ৮এর 0156]16 বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

ব্যালে শিল্পে 105০০ (56806 086, 11971, 09500105 ) একাটি প্রধান অঙ্গ । 
সোন্দর্য এখানে পাঁরবেশে সাপেক্ষ । যখনই কোনো একাঁটি বস্তুকে সুন্দর বলে মনে 
হবে, তখনই বুঝতে হবে যে পাঁরবেশে এই বস্তুটি পাঁরিস্ফাটিত, তা আমাদের মনের সেই 
বিশেব মূহূতের বিশেষ ভাবকে দোলা জাগাতে সক্ষম হয়েছে৷ স্বাভাবক সৌন্দর্যের 
ক্ষেত্রে এই পাঁরবেশ রচনার কাজাঁট প্রকৃতি নিজ হাতেই করে রাখেন । কিন্তু তার 
বাইরে সোন্দঘ রচনা করতে হলে শিল্পকে এই পাঁরবেশাঁটকে সাজয়ে নিতে হয় । ফুল 
যখন লতাকু্জের শ্যামল অবগ,্ঠনে প্রদ্ফ,টিত হয়ে ওদে তখন তাকে আমাদের আপনা 
থেকে ভালো লাগে, কন্তু তাকে গাছ থেকে তুলে নিয়ে ফুলদানিতে সাজানোর সময় 
প্রয়োজন হয় বিশেষ শিজ্পরূচি সমন্বিত দ-গ্টিভাঙ্গর | যেমন তেমন করে একগুচ্ছ ফুল 
ঘরে ফেলে রাখলেই ভালো লাগে না। 

মণ্মায়ার ক্ষেত্রেও এই একই ব্যাপার । মণ্ের 'িধাঁরিত ফ্রেমে নাট'ব্তর ভাব- 
রূপাঁটর বাস্তব রূপায়ণের জন্যে পাঁরবেশ রচনা একান্ত প্রয়োজনীয় | দশ্যসঙ্জা, রূপ- 
সঙ্জা, পোষাক পাঁরিকজ্পনা, আলোকসম্পাত ভাববস্তুর ব্যঞ্জনায় অলঙ্করণের কাজ করে । 
এই 'বাভিন্ন উপকরণগু্লর যথার্থ সমন্বয় সমগ্র দশ্যমণ্ডলে এক ছন্দোবদ্ধ রূপশ্রী 
করে । ব্যালের যে পাঁচটি প্রধান গতি-( উধর্গাতি, অধোগাতি, পাম্বগাঁতি, আবতগ্াতি, 
বৃত্তগাঁত ), মণ্ডের ক্যানভাসে তা এক বণাঢ্য সচল চিন্রসুষমা সৃষ্টি করে | 

ব্যালে শিল্পের ক্ষেত্রে এর ভুমিকা প্রধান বলে বিশ্বের শ্রেচ্ঠ শিজ্পরা ( দেলাক্রা, 
পিকাসো প্রভৃতি) এর প্রযোজনার সাথে যুক্ত হয়েছিলেন । এর, ফলে ব্যালে শিল্পে 
(31959101510, 1২917000101500১ 1২6৭11500১৯ 1001006951010150৯ 95127011500 ইত্যাদি 
[বাত পরশক্ষার প্রয়াস হয়েছে । [০৮৪৮১ উ1091)05080]0 1319514১ [01821)116 
প্রভীত সকলেই এই পাঁরবেশ রচনার দিকে বিশেষ মূল্য দিয়েছেন । 

ব্যালে-স্কিষ্ট রচনা (1510150০৬৬০ ) প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে অন্যান্য 
নাট্য আঙ্গকের সঙ্গে ব্যালের পার্থকা কোথায় । দশ্যকাব্যের যে সর্বজনস্বীকৃত শ্রেণখ- 
[বিভাগ তা প্রধানত চারাট-(১) গীঁতিনাট্য বা অপেরা (২) নত্যনাটা বা ব্যালে ০৩) যাত্রা 
(৪) নাটক | কাহনী উৎসের ভিত্তিতে এদের আবার পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়_-(১) 
ক্লাসকধমীঁ-এতে পৌরা'ণক, এঁতিহাসিক, বা আপাত এতিহাসক কাঁহনণ পাঁরবোশিত 
হয় । (২) রুপকথা 'বিষয়ক (৩) কাল্পনিক € 180দ518 ) (৪) সামাজিক | অন্যান্য 
শাখার মতো ব্যালে+স্কপ্ট রচনার ক্ষেত্রেও কাহিনশকে নাট্যধম' করার জন্যে আটটি 
পরে ভাগ করতে হবে-(১) সচনা (2%09516109), (২) প্রারন্ত ( [01029] 10010506), 
(৩) প্রবাহ (1২15109 9০600) ), (9) উৎকর্ষ (01100), (6) গ্রন্থিমোচন ( 1২15০- 
106191), ডে) উপসংহার (00001051017 )1 

এর পরে আসবে ব্যালে প্রষযন্ত 'স্কিস্ট ( ৬/০]10 9০4) 1 এটি আবার আট 
পযাঁয়ে বিভক্ত ৷ (১) সাঁন্ধ বিভাগ (36৭55 0৫ 2১০৮০), (২) অগক বিভাগ (4৯০ 
10151510 ), (৩) এক্য (0215 ), 9) অগ্রগাতি (20815551900, (&) সম (0০,011 
1110), (৬) ওসুক্য (55309256 ),» (9) আবোগত্ব (ভাগ), (৮) উপকরণ 
সংষেগ ( 00000708610 06 616]010 ) 1 
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এই কাহিনশীভীন্তক বিন্যাসের পর সমগ্র পাঁরকজ্পনাটির প্রয়োগ-ছক (নাত হয় । 

ব্যালে শিম্পের ইীত্হাসে পেতিপা-র নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইনি ফরাসগ দেশ 
থেকে রুশ দেশে এসে দীঘ" পণ্সশ বছর ধরে ব্যালে শিক্ষণ ও কোম্গানন পাঁরচালনার 
দায়িত্ব পালন করেন । তার দীঘ' কর্মজীবনে তানি লাতানাটি পৃণক্গি ব্যালের পরিকল্পনা 
করেন। এবং অন্যান্য পাঁরকজ্পকদের প্রযোজনার তত্তাবধান করেন । 5) 1৪৮6, 
316610105 1১137)0৩$ প্রভাতি তাঁর আঁবস্মরণীয় সাষ্টি। শিক্ষা পদ্ধাততে তিন প্রার্তীন 
ধারার বিশেষ করে ফরাসণ শিল্পের লঘুছন্দ-মন্দলয় সৌন্দঘ" সংম্টির পক্ষপাতগ ছিলেন । 
ক্যাসকাল ব্যালের বাঁধাছক ভেঙে নতুন পরশক্ষাণনরপক্ষায় তাঁর বিশেষ উৎসাহ ছিল না। 
পরে যখন ইতালণয় পাঁরকল্পক িসসোঁটি শিক্ষকরূপে রুশদেশে এলেন তখন ফরাসী ও 
ইতালীয় পদ্ধতির স্ধামশ্রণে জন্ম নিল রূশশয় ব্যালে পদ্ধাতি। পোতিপা ব্যালে শিল্প 
প্রযোজনার ক্ষেত্রে কোনো নব্য চিন্তাধারার প্রচলন করতে পারলেন না। তবে বাশিয়ান 
ব্যালের উৎকষে" তাঁর অবদান অনস্বীকাষ। পরবতর্কালে ৬75৪৮০1০]9৮ পোঁতগ্রা, 
সিসোঁটি ও গস্তভভ জোহালসেল-এর পদ্ধাত অনুসরণ করে রুশশয় ব্যালে পদ্ধাতির 
'নিদেশাবলণ রচনা করেন । 

মাইকেল ফোঁকিন-হান সঙ্গগতজ্কব এবং চিত্রকর 1 ব্যালে শিল্প্র ক্ষেত্রে নব্য চিন্তা- 
ধারার অন্যতম প্রবতক । শহুধূমান্ প্রযোজনার ক্ষেত্রে নয়, এই শিল্পের ভাবষ্যৎ 'ভীত্র- 
স্থাপনে তাঁর 'শিল্পতাঁত্ুক সূব্রগীল অত্যন্ত মূল্যবান। লে সিলফায়েড, কার্নিভাল, 
সেরাজাঁদ, 'প্রন্স আইগর, প্ল্লোচকা প্রভৃতি প্রযোজনা তাঁর প্রাতিভায় ভাস্বর | তিনিই 
প্রথম দীখ সমরব্যাপী ক্লান্তিকর সান্ধ্য ব্যালে প্রোগ্রাম পদ্ধাতির বিরোধিতা করেন। 
প্রযোজনার ক্ষেত্রে সংযম ও সময় সংক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন । কাহনণ 
বর্ণনার ভান করে মূল ভাবনাটিকে এড়িয়ে গিষে বিভিন্ন খণ্ডভাবাত্ক নতত্যরচনার 
যে প্রয়াস ক্লামিক ব্যালে রীতিতে প্রচালত ছিল, তিনি এই কৃন্রমতার বিরূদ্ধে সোচ্চাবু 
হন। অনেকের মতে তান ছিলেন প্রচলিত এাঁতিহ্যের বিরোধশ ; িন্তি একমান্ন তিনিই 
এঁতহ্যের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন । ১৯৪৩ সালে তার মত্যুকাল 
পযন্ত আজীবন তান 'শিঞ্জে আধুনিকতার জন্যে নিরলস প্রয়াস করে গেছেন । 

আনা পাভালোভা ব্যালে 'িজ্পের ইতিহাসে 'িংবদন্তীর নায়কা । ফোকিন পাভ- 
লোভা প্রসঙ্গে বলেছেন শ্রেম্ঠ তমা ব্যালোরনা | মাত্র দশ বছর বয়সে ইম্পিরয়াল স্কুল অব 
ব্যালেতে ভার্ত হন৷ সতেরো বছর বয়সে শিক্ষা সমাপনান্তেই প্রথম শ্রেণীর শিজ্পশর 
মঘদা অর্জন করেন । 'শিক্ষার্থঁ অবস্থাতেই তাঁর নৈপুণ্য দুই প্রথাত গুরু গ্ম্ভভ 
জোহালসেল ও গসসোটকে মুগ্ধ করে । ক্লাসিক ধম শিল্পীর সব গুণই তাঁর মধ্যে 
বত'মান ছিল । যে কোনো চাঁরনতর রূপায়ণে তিনি অসামান্য দক্ষতার পাঁরচয় দিতেন । 
প্যারিসে ১১০৯ সালের অন.জ্ঠানে তাঁর প্রসঙ্গে তৎকালান প্রখ্যাত সমালোচক জাঁলুই 
মন্তব্য করেন £ “ভ্রীমতী পাভলোভাকে নত্যরতা অবন্থায় দেখে সেই আনন্দই পাওয়া 
যায, যে আনন্দ একযোগে সার্থক কাব্য, সার্থক সঙ্গীত ও মহৎ চিন্রদ্শনে পাওয়া যায় ।” 
মেরগ ত্যাগাঁলয়ানির যে আশ্চর্য নতত্যদক্ষতা তাঁকে কিংবদম্তণতে পাঁরণত করেছিল, সেই 
অসাধারণ দক্ষতা ও 'শল্পণ ব্যস্তিত্বের সঙ্গে সমালোচকরা পাভলোভার তুলনা করেছেন । 
[015911168-এর সঙ্গে একত্র কাজ করার সময় দুই ব্যন্তত্বের সংঘাতের ফলে পাভলোভা 
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নিজস্ব সংপ্রদায় গঠন করেন । 045116-এর ভীমিকায় তাঁর অসামান্য দক্ষতা আঁবস্মরণণয় । 
ফোকিন-এর প্রযোজনা 1776 15108 ৪৬৪০-এর রূপায়ণে তিনি বিম্বব্যাপণ খ্যাতি 
অজন করেন। টব০০-২০990601019) তাঁকে গভখরভাবে অভিভূত করে এবং তিনি 
117)996 77281109-এর দিকে বিশেষ মনোযোগী হন। পাভলোভা উদয়শ্করের মধ্যে 
প্রতিভার লক্ষণ দেখে তাকে তার সঙ্গে কাজ করার সুযোগ দেন। পাভলোভার প্রভাবে 
পরবতাঁকালে উদয়শঙ্কর বিমৃত শিম্পরীতিতে আকৃষ্ট হন। পাভলোভা ব্যালোরনার 
জগতে আদর্শ ও অনুপ্রেরণা । পাভলোভা একমান্র পাভলোভার সঙ্গেই তুলনগয়। 

সাজ পাভলোভিচ্‌ দ্ায়াজিলেফ (101591511% )-রাশিয়ান ব্যালের ইতিহাসের 
এক প্রবাদ পদরুষ । শহধুমান্ত বালেশিল্পেই নয় রাশিয়ার শিল্প সাহিত্য আন্দোলনে 
আধ্যানকতার ভগীরথ। নব্য চিন্তাধারার আন্দোলনের পুরোধা । 

ছাত্রাবস্থা থেকেই সঙ্গীত ও 'চিন্রকলায় আগ্রহণ । ওয়াটার নযভেল ও আলেকজান্ডার 
রেনয়'এর সহযোগতায় তিনি শিল্পীদের এক সংস্থা গড়ে তোলেন এবং তাদের মুখপন্র 
সম্পাদনা করেন। ভ্তানিস্লাভাম্কির নাট)াচন্তায় তানি অত)ন্ত আগ্রহ ছিলেন এবং 
তিনিই টোটাল থিয়েটারের রূপ নিমাণে প্রয়াস হন। দিও টলস্টয়'এর শিল্পতত্ব 
বিষয়ক বন্তব্য সম্পকে" তাঁনিই প্রথম এক বিতক্ঁমূলক আলোচনার সূচনা করেন। 
তিনিই প্রথম ইমপ্রেশনিস্ট চিন্রাশল্পধদের ছবির প্রদশনগ ফ্লাস থেকে আনিয়ে রূশ 
দেশে দেখাবার আয়োজন করেন। ১৯০১ সালে তার নিরলস প্রয়।সের ফলেই রাশিয়ান 
ব্যালে প্যারিসে অন্চ্ঠান করার জন্যে আসে । এই সাংস্কৃতিক সফরের পর দ্যয়জিলেফ 
আন্তজিক খ্যাত অজ'ন করেন । রাশিয়ার সবশ্রেষ্ঠ শিজ্পশ সমন্বয়ে তাঁর প্যারিস 
আভিযান্রাই বহিবিশ্বে রাশিয়ান ব্যালের জয়যান্রার সূচনা । ফোফকিন, আনা পাভ- 
লোভা, 'নাঁজানাস্ক প্রভৃতি এই দলে '্ছিলেন। তিনি নিজে ছিলেন একজন দক্ষ 
পিয়ানো বাদক । 'শিজ্পের 'বাভন্ন শাখা সম্পকে” তাঁর জ্ঞান ও আগ্রহ ছিল বিস্ময়কর । 
[তিনি তার দীর্ঘ কর্মজখ্বনে রাশিয়ান ব্যালের নিজস্ব এতিহ্য রচনা ও আন্তজিতিক ক্ষেত্রে 
প্রসারের গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা করেন । তাঁর সময়েই ক্লাসকল ও রোম।ঠিটক দম 
ব্যালেগহীলর নবর:পায়ণ করা হয় । তাঁর সম্পকে" সহযোগণী শিল্পীরা একটাই অভিযোগ 
করতেন যে নিজদ্ব শিল্পাদর্শ প্রচারে ও বালে ধল পাঁরচাননায় তানি অনেক সময়ই 
[ডকটেটর সুলভ আচরণ করতেন। 'কম্তু একজন অসামান্য প্রাতভাধর সংগঠক ও 
প্রকৃত অর্থে বুদ্ধিজীবী হিসাবে তিন সবজন স্বীকৃত । 

111091-5ব্যালে শিজ্পের ইতিহাসের এক 'কিংবদন্তশর নায়ক । অনেকে তার 
প্রসঙ্গে বলতেন 0০৫ ০: %) 79০6. পিতা মাতা দুজনেই ছিলেন দক্ষ নৃত্যশিল্পী । 
ইম্পারয়াল স্কুল অব ডান্সিংএ ছান্লাবন্থাতেই শোলিয়াপিন ও পেতিপা তাঁর ভাঁবষ্যং 
সন্তাবনা সম্পরকে আশাবাদী ছিলেন । দ্যয়াঁজলেফ সংগঠিত রাশিয়ান ব্যালের প্যারিস 
সফরের 'তিনি অন্যতম শিল্প? ছিলেন । সেই প্রদর্শনগতে তাঁর অসামান্য নত্যকুশলতায় 
ম,স্ধ হয়ে প্রখ্যাত সমালোচক রা তাঁকে “ছন্দোময় অগ্নিশিখা'”, “বিশ্বনত্যের নত'ক” 
প্রভৃতি বিশেষণে সমাদর জানান । আনা পাভলোভাও এ অনুষ্ঠানে বিশেষ খ্যাতি 
অজণন করেন! 

শর্শল্পী হিসাবে হিসাবে আন্তজাতিক খ)তিলাভের পর 'নিজিনম্কি কোরিওগ্রাফার 
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রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন । পরিকক্পনার ক্ষেত্রেও তিনি একটি নতুন রীতির প্রবর্তন 
করেন । এই পদ্ধতি গাঁতবিন্যাসের জ্যামিতিক উপস্থাপনার ক্ষেত্রে এক সহজ ও সাবলাল 
ছন্দ রচনা করে। ক্লাঁসকাল রীতির জাঁটল পম্ধাতর পরিবর্তে এই যে নতুন ছন্দ তিনি 
প্রচলন করলেন যাকে ধলা যায় “অনায়াসের ছগ্দ।' পরবতর্ধকান্ধে ম্যাসিন এই 
পদ্ধীতঁটিকে আরও সমৃদ্ধ করেন। এই অসামান্য গ্রুতিভাধর শিপীয় মধ্যজীবলেই 
্ম.তিবিভ্রম ও মান্তিৎফতিকীতি এক শোকাবহ 'বিয়োগান্ত পাঁরণাত। 

[550012 1020817--ব্যালে শিল্পের ইতিহাসে 'শিজ্পপ্রাতিভা ও ইনটেলেক-ট-এর 
এত 'নাবড় সংযোগ অন্য কোন শিজ্পীর ক্ষেত্রে দেখা যায় না। বহুজনবধান্দত ও 
িবতাঁকত এই অনন্যা শিল্পীর আত্মজশবনণী আজও বি*বসাহিত্যের সম্পদরূপে স্বীকৃত । 
শিচ্পের ক্ষেত্রে তাঁর একটি 'নিজগ্ব স্বতন্ত্র দ্টভাঙ্গ ছিল । ইসাডোরার মতে কোনো 
পূব" নিধারিত কহনীভিত্তি বা প্রস্তুতি ছাড়া তাংক্ষাণক আবেগ নিভ'রতার উপর 
প্রতিষ্ঠিত দ্বতস্ফত'যে শিল্প তাই হ্েঞ্ঠ প্রকাশ । গ্রণক শিপ ও ভাস্কযের বলিষ্ঠ 
নগন সোন্দই শিল্পের মনসুর পথানদেশিক-এ ছিল তাঁর বিশবাস। হেলোনিক নতা- 
পদ্ধাতই তাঁর আদশ" 'ছিল। প্রখ্যাত গবেষক ও নত্যপদ্ধাতির শ্রষ্টা 7২০1১$ 31006] 
ইসাডোরা প্রসঙ্গে বলেছেন 2 “7:008010791155 10০৮2], 0009 50000995% 1010৩ 19 
009৮ 10101) 1045 00901001166 010100917 216৬1৬7] 06 1152 15550100001 81001101 
01 (০61২ ৬16) ৬1710 90165 101001019566 0100 (501271১161 জন 100] 01 
[00010 (10005. 71176 10056 0%0920)0006 0015 ঠি110 925 6006 0067 21656 
0 60০ 981)06১ 1980019 101)0810) 1)0765581060 [000৬০12600 100 0015 08 & 
[50৭14 06 80170150105 58100535190 108৮ ও 0০৬6] ৬17616৬1011 00 15000011165 
(6৮191 01 [06151010 1)2000-715% ঠা 212), 

আদম নত্যের প্রকৃতিচেতনা থেকে উদ্ভূত যে স্বশুঃদ্ফূর্ত উৎপ্লাঝন, নিরল্‌ংকার 
সরল প্রকাশ সেই গনাবড় আবেগ ও অনুভূতিকেই শরীরী করে তোলা তার আদর্শ 
ছিল। ইসাভোরার শিল্পচন্তার প্রভাব শিজ্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন ভাস্কষ", 
চিত্রকলা, নাট্য প্রযোজনায় নতুন চিন্তার সূচনা করেছিল । ভ্তানিস্লাভদ্কি, গর্ডন 
ক্েগ, রাঁডন, দ্যয়াজলেফ প্রভাত প্রখ্যাত মনীষীদের 'শিল্পচচ্চার সঙ্গে তাঁর ব্যন্ডিগত 
সংযোগ ছিল । খ্যাতি অখ্য'তিতে রহস্যময়ী এই মহৎ শিল্পীর জীবন ও শি্পসাধনা 
প্রচলিত সংস্কার ও এাতহ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সেষগে সমগ্র ইউরোপে আলোড়ন 
সুদ্টি করেছিল । 

10665 ৫৪ ৮৪1০1৩-এই আইরিশ শিল্পীকে সহজাত প্রাতিভাময়ণ রূপে গণ্য করা 
হয়। শিশু শিপ হিসাবে খ্যাত অজনের পর কিশোর বয়সেই তিনি দ)য়াজিলেফ-এর 
ব্যালে কোম্পানীতে £১0:9755 ৬/৩৭৭।০৪৫ প্রযোজনায় শিল্পী হিসাবে অংশ গ্রহণের 
সৌভাগ্য অর্জন করেন । এই ব্যালে কোম্পানীতে দুই বংসর থাকাকালগন সময়ে শিক্ষার 
সঙ্গে সঙ্গে তিনি শিক্ষণপদ্ধাতও অন করার চেষ্টা করেন৷ কারণ সেই কৈশোর কাল 
থেকেই তাঁর বাসনা ছিল যে ভবিষ্যতে তিনি কোরওগ্রাফার রূপে ম্বাধশনভাবে ব্যালে 
প্রযোজনা করবেন। পরবতাঁকালে তিনি নিজস্ব কোম্পামী গঠন করেন কিন্তু 
অনাঁভজ্ঞতার জন্যে ুঢণ্ড অর্থনোতিক সঙ্কটের সম্মুখীন হন । তৎকালীন সময়ে বিখ্যাত 


৭৫ 


ব্যালোরনা মাকেভাকে দলে নিয়ে এসে অর্থনোতিক সংকটের সমাধান হল. কিন্তু তাঁর 
সমণ্টি শিঞ্প হিসাবে ব্যালের প্রাতঘ্ঠার যে আদর্শ তা ব্যাহত হল। পরে লিলিয়ান 
ডেনিসের আমন্ত্রণে ওণ্ডভিক থিয়েটারে ব্যালে প্রযোজনার জন্যে যোগদান করেন । জব, 
“চেকমেট”, ফলিবাজরি প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি । শিল্পী নিবচিন ও শিক্ষণে তাঁর 
অনন্যসাধারণ দক্ষতা ছিল। তাঁর রচিত গ্রন্থ 10৬10861000 00 005 [081১০ শিল্পকলার 
ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট চিন্তাধারার সাক্ষর | 

১910) 0087877-আমোরিকার প্রখ্যাত নৃত্যাঁশজ্পশ ও কোরওগ্রাফার | মার্থা গ্রাহাম 
ব্যালে শিল্পে নতুন অঙ্গাঁভিনয় পদ্ধাঁত প্রবত্ণনের জন্যে স্মরণীয় । €চাঁলত ব্যালে টেকাঁনক 
থেকে তাঁর পদ্ধাঁত স্বতন্ত্র ৷ তাঁর পদ্ধাঁতি “11১691:% ০1 (92185011005 নামে পরিচিত। 
এই পদ্ধাতি নাভ“কেন্দ্রগুজলির সচেতনতার উপর 'িনভরিশীল । এই পদ্ধতি আয়ত্ব করতে 
পারলে পেশ সমহের গাঁতিশশলতা ছন্দায়িত আগ্নাঁশখার রূপ পাঁরগ্রহ করে। এই রীতি 
সৌন্দর্য সংস্টির ক্ষেত্রে বিমৃত' চিত্রকলা রচনায় বিশেষ সহায়ক । মার্থা গ্রাহামের বন্তবা £ 
“নত্য হচ্ছে জীবনছন্দ ৷ যে দেহন্ত্রের মাধ্যমে নতত্য গ্রাতিভাসিত হয়, সেই দেহযঞ্ত্রের 
মধ্যেই মানবজীবন বেচে থাকে ৷ কাজেই জশবনচয ও দেহচর্যাঁ পরিচালনে প্রাণকেন্দ্র ও 
স্নায়ুকেন্দ্রের নিয়ামক ভূমিকাটিকে নৃত্)/শিল্পীকে অনুধাবন করতে হবে। এই নিয়ন্ত্রণের 
দক্ষতার উপরেই শিন্পসন্টর সৌন্দর্য ও সযমা নিভ'রশগল । মার্থা গ্রাহাম প্রযোজিত 
ব্যালেগুলির মধ্যে 17৮00 020661১৮800 1060 006 ভাত 200 
[০40065" প্রভৃতি উল্লেখযোগা। রাজা অয়দিপাউসের কাহনী অবলম্বনে রচিত 121) 
]19৪হ0০5 ব্যালেতে রাণশ যোকান্তার চার চিত্রণে তান আন্তজাতিক খ্যাতি 
অজণন করেন। 

প্রযোজনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সঁষ্টকর্মগর্শল নিয়ে আলোচনা করতে হলে গবেষকরা 
সাধারণ ভাবে 051561165» ১৬৫) 19155 1555 ১9110101055 ও 51521011)5 1308000 
(77010555 )-এই চারটিকেই আদশ হিসাবে তুলে ধরেন 1! (15611৫-কে আজকের এই 
মৃহূর্ত পর্ন্ত সবচেয়ে জনাপ্রয় ব্যালে বলা যেতে পারে । রোমাণ্টিক যুগের ভাবধারার 
এট যেমন একাঁটি শব্ধ 'িদশন তেমনই এর কাঁহনগ ও চাঁরনর শি্পর পক্ষে বিশেষ 
আকর্ষণীয় ৷ প্রথম প্রযোজনা থেকে আরমন্ত করে যে কোনও প্রথ্যাত 1শল্পীর স্বপন এই 
চাঁরত্রে রূপ দেওয়া ! প্রথমাংশে নায়কা একাঁট নৃত্যচণ্চল খেয়ালখুীশর আনন্দে উচ্ছল 
গ্রাম্য প্রোমকা । দ্বিতীপ্নাংশে তাকে প্রতারিত এবং উন্মাদ অবস্থায় দেখা যায় । যে কারণে 
সে আত্মহত্যা করে । পরবতখ অংশে সে এক অশরীরী আত্মার শরগরণ প্রতণক এবং এই 
অংশে তার চরিত্র প্রথমাংশের একেবারে বিপরীত । গল্পাংশ থেকেই বোঝা যায় যে 
অনান্য রোমান্টিক ধম ব্যালের চেয়ে এক্ষেঘ্রে নাটকশয়তা ও খন্ডভাবাত্মক চিন্রকঞ্প 
রচনার সুযোগ অনেক বেশি । 

১৮৪১ সালে এর প্রথম প্রযোজনা । গঁতিয়ের, হেইন ও সেন্ট জর্জের সহযোগিতায় 
এটি রচনা করেন । কোরিওগ্রাফার ছিলেন কোরাল । সঙ্গাত রচনা করেন এাডলফ 
এ্যাডাম । মুখ্য চরিন্লে কারলোভা। পরবতর্কালে এই চারন্রে আনা পাভলোভা, কারস।িনা, 
মাকেভা প্রভৃতি প্রখ্যাত শিল্পশরা আঁভনয় করেছেন। এই ব্যালের পৃরূষ চাঁরমও 
অবহেলিত নয়। নিজিনাঁদ্ক, 'শিয়ারে, হেম্পম্যান প্রভৃতি এই চিনের রূপায়ণে বিশেষ 


৬ 


কৃতিত্বের পরিচয় 'দিয়েছেন। দায়াঁজলেফ ১৯১১ খষ্টাব্দে এই ব্যালেটিকে আবার নতুন 
করে শিল্প রসিকদের সামনে উপাচ্থুত করেন। 

৩৪0 [+31৫- ক্লাসিক ধর্মী প্রযোজনার ক্ষেত্রে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যালে । এই ব্যাল্লের 
অব্যাহত ধারা ও উৎকর্ষে'র প্রধান কারণ চাইকোভছ্ক কৃত অপ সঙ্গগতাংশ 1 ১৮৭৭ 
সালে প্রথম প্রযোজনায় কোরিওগ্রাফার ছিলেন আইভানভ । দুবল পরিকল্পনার জেন্য 
প্রথম প্রযোজনা ব্যর্থ হয় । আইভানভের মৃত্যুর পর ১৮৯৪ সালে পোতিপার পারকল্পনার 
অসামান্য সাফল্যের সঙ্গে নতুন ভাবে প্রযোজিত হয়। কাহনশ নাট্যধশর্শ নয়। সংন্দর 
নৃত্যাংশই এর প্রধান আকষণ। মহখ্য চাঁরন্রে স্বৈত ব্যন্তিত্বের র্‌পায়ণ, এখানেও 
অশরীরী আত্মার উপশ্থিতি। পয়োরনা লেগনানি তাঁর অসামান্য ন:ত্যকুশলতায় এই 
চ'রিত্রে খ্য/তি অন করেন। পরবতর্ণকালে দ্যয়াঁজলেফ এই ব্যালের আধুনিকগকরণ 
করেন। 

[.০5 3৬171715-নিও-রোমান্টিক ধা ব্যালে । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ১৮৩৭ খস্টাব্দে 
মেরী ত্যাগালগাঁন [৪ 55101519 নামে একটি ব্যালে প্রযোজনা করেন, যার উদ্দেশ্য ছিল 
প্রচলিত এীতিহ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ । সে সময় গাঁতিয়ের, ত্যাগলিয়ানি, হেইনে প্রভাতি- 
এই আন্দোলনের প্রবনতা ছিলনে । ১৯০৬ খঙ্টাব্দে ফোকিন যখন [৩3 59111953 
প্রযোজনা করলেন, তাঁর উদ্দেশ্য কাতিমতার 'বরুদ্ধে বিদ্রোহ । এখানে মনে রাখতে হবে 
ফোঁকন প্‌বসূরী ত্যাগালয়নির পৃবতন ব্যালের শুধুমান্র নামটিকেই স্মরণ করেছেন- 
দুটি প্রযোজনা সম্পৃণ€ স্বতন্ত্র ও ভিননধম । কারণ, ত্যাগলিয়ানির বান্তবতাবাদ 'বিরোধাী 
আন্দোলনের সঙ্গে ফোঁকন-এর নব্য-বোমাণ্টিকবাদের প্রভেদ আছে। গাতয়ের, 
ত্যাগাঁলয়নি প্রবাঁতিত আন্দোলনের ফলে ব্যালে 'শিল্গে কৃত্রিতা আসে এবং মান নিম্ন- 
গামগ হয় । ফোকন-এর 'বিদ্রোহও কৃল্রিমতার বিরুদ্ধে, কিন্ত এ কুত্িমতা ক্লাসিসিজম--এর 
ক্লান্তিকর একঘেয়েমির ফল । তাই নব্য রোমাণ্টিকবাদের মাধ্যমে ফোকিন তার প্রযো- 
জনায় [1)72৫-70৭1179 বা কজ্পনাসাষ্টর দিকেই জোর দিলেন । এখানে ভাবাভিনয় 
সমৃদ্ধ হল। নিছক কাঁহনী বর্ণনা নয়, বেশি জোর দেওয়া হল শুদ্ধ ভাবরুপ-নিমাণে | 
এই ক্ষেত্রে ক্লাসক ব্যালে ও পুরাতন রোমাণ্টিক ব্যালের সঙ্গে এর মৌল প্রভেদ। প্রথম 
প্রমোজনা ১৯১০৬ । কোরওগ্রাফ £ ফোঁকিন, সঙ্গশতঃ সোঁপ। (0010017 ) 1 পরবতপশকালে 
দায়াজলেফ 'সোঁপিনিয়ান” নামে এই ব্যালেটিকে প্যাঁরস ও অনান্র প্রদর্শন করেন । 

516017106 7380 ( চ1100555 ) ব্যালে একট পরীক্ষামূলক প্রযোজনা ৷ বার বার 
এই ব্যালোটিকে বিভিন্ন ভাবে উপস্থাপনা করা হয়েছে । অনেকে বলেন নাট্যধমশ আবেদনের 
অভাবের জন্যে এই ব্যালে পাঁরিপূর্ণ শিন্পসাফল্য লাভ করেছে-একথা বলা যায় না। 
আবার অনেকের মতে সন্দর-এর প্রকাশে এই ব্যালের পরিকল্পনা অসাধারণ-এ যেন 
ণনসর্গ চিন্রের বণণঢ) রূপময়তা | পোতিপা-র পাঁরকল্পনায় ১৮৯০ খঙ্টাব্দে প্রথম 
প্রযোজনা । সঙ্গীত রচনা করেন চাইকোভীদ্ক। কারলোভা, অরোরা, 'সিসেটি বিভিন্ন 
চাঁরত্রে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯২১ খন্টাব্দে দ্যয়াজলেফ এর পূনঃপ্রবর্তন করেন। 
ব্রোভলোভা, পোলিভা, লোপোফোভা প্রভৃতি শিল্প সমন্বয়ে ১৯২২ খস্টাব্দে প্যারিসে 
এক শেষ প্রদর্শনীতে সমালোচকদের দ্বারা আভনান্দত হয় । ১৯৩৫ খক্টাব্দে দ্য- 
বোঁসল-এর পাঁরকজ্পণায় এই ব্যালের নবর;পায়ণ হয় । 'বাঁভন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে 


খ্ণ৭ 


আর কোনও ব্যালে নিয়ে এত পরীক্ষা-নিরণক্ষা হয় নি। 

ভাঙতশপ্ন ন:ত্যাদশে ব্যালের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব প্রসঙ্গে আলোচনা করতে 
হলে প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ প্রবাতি'ত নত্যনাট্য-এর প্রসঙ্গ আসে। রবীন্দ্রনাথ প্রবাতিতি 
খধতুনাটয ও নত্যনাট্যে ব্যালের উপাদান ও প্রকৃতিগত সাদশ্য আছে, ঘাঁদও আকৃতিগত 
বৈসাদ'শ্য প্রচুর । 

ব্যালে সম্পকে” রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ তাঁর বিলাত প্রবাসের সময়েই সূচিত । রবীন্দ্র 
নাথের গ্ুথম ইংল]াপ্ড গ্রবাসের-সময় সেখানে ৬/৪2৪০:-এর সঙ্গঘতই অপেরার মাধ্যমে 
যে নবজাগৃতির সষ্টি হয়েছিল, তা রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত কবে। অপেরার কুমবিকাশে 
আমরা দেখতে পাই, সেখ।নেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতাও শ্থান পেয়েছে । বিশেষ করে 
জাঁ ল!লণ প্রচলিত ফরাসী অপেরায় নতত্যাদর্শ, সেক্ষে নে ইতালীয় রখীতির সঙ্গে পার্থক্য 
দেখা গেল। ইউরোপায় অপেরার এম্ব্য ও প্রভাব সেসময়কার বাংলাদেশের গঈতা- 
[ভনয়কে প্রভাবত করে । অমৃতলাল বসুর স্মতিকথায় জানা যায় গুচুর অর্থব্যয় করে 
ইতালপয় অপেরাকে কলকাতায় এনে িণ্ডসে ন্ট্রগটের অপেরা হাউসে অভিনয় করানো হয়। 

ব্যালে নাচের অনশীলন ও এখানকার নৃত্যনাট্যে তার পরণক্ষাূলক প্রয়োগের 
আগ্রহ তো তাঁর ছিল । শান্তিদেব ঘোষ-এর বক্তব্য £ “১৯৩০-এর মার্চ মাসে গুরুদেব 
তাঁর পত্র ও পত্রবধ্সহ বিলেত রওনা হলেন। ইংলণ্ডের ডেভনশায়ারে তাঁর ভর্ত 
মঃ এলমহাস্ট প্রতিষ্ঠিত, “ডাঁটিংটন হল? বিদ্যালয়ে তাঁরা কিছুকাল বাস করেন। 
সেখানে তারা ব্যালে নাচ দেখেন । প্রতিমাদেবী এই বিদ্যালয়ের খ্যাতনামা নত্য 
পরিচালকের 85115 নত্য-পাঁরকল্পনা, প্রতিদিনের কাজ ও 39116 কচনার করণ- 
কৌশল অনশশলন করেন ।” (শাদ্তিনিকেতনের নৃত্যধারা-পৃঃ ২৫৫) 

এই অনুশীলন ও আগ্রহই পরবতরকালে নৃত্যনাট্য পরিকল্পনায় 'িবভিন্ন নত্য- 
সমাবেশ ঘাঁটয়েছে । এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য £ “কীভাবে নৃত্/নাট্যে বিভিন্ন পদ্ধাতির মিশ্রণ 
সম্ভব হছে, সে আহলাচনা কবলার আগে রচনা-পদ্ধাতির একি বিশেষ দিক আলোচনা- 
যোগ্য । মিশ্রণের যে ধগীতি অন,সংত হয়েছিল, তার 1গ্ছনে হয়ত ব্যালের প্রভাব রয়েছে । 
প্রতিমাদেবীও একথা অন্যতাবে বলেছেন । ব্যালের রচনা পদ্ধাতি সংগকে £100]থ 
[75516] প্রমখ বিশেষজ্ঞদের আলোচনা থেকে জানা যায় যে, আসলে যৌথ প্রচেষ্টায় 
ব্যালে পাঁচিত হয় ; কতিকটা শ্রমাবভাগের মতো | একা কাহিনী খাড়া করে তদনূযায়শ 
সঙ্গত, মণ্ট ও রূপসত্জা এবং নত্য গড়ে ওঠে । 01)0:5081581)০1-এর উপর দায়িত 
থাকে দৃশ্যগীল যথাযথভাবে বিন্যাস করার । ব্যালের শিল্পকলার এই 'দিকাঁটই 
রবীন্দ্রনাথকে উৎসাহত করেছিল সম্ভবত | সেই জন্যেই এঁক্য বজায় রেখে বিভিন্ন 
নত্যধারাকে মেলাধার সন্তাবনা তিন খুঁজে পেয়েছিলেন । তবে তিনি ব্যালের এই 
রচনা পদ্খাতির কটিই শুধু গ্রহণ করেছিলেন । কেননা, অন্যাদক থেকে মৌলিক 
পার্থক্য রয়েছে ।” ( রবীন্দ্রনাথের গীঁতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য -প্রণয়কুমার কুণ্ডু, পঃ ২৭২) 

ব্যালের আদশে রবীন্দ্রনাথের“যে প্রকৃত বিমূর্ত শিল্পরূপ গুড়ে তোলার ইচ্ছা ছিল, 
তা শশশুতীর্থ ও নবপারিক-্পনায় “শাপমোচন' পরিকল্পনা থেকে ম্পন্ট বোঝা যায়। 
জামনিশর উফা কোম্পানীর জন্যে রাঁচত ০11 এবং তার বাংলা রূপান্তর শিশু- 
তখর্থ-এর খসড়া ব্যালে শ্বিপ্ট রচনার আদর্শে রচিত । এর প্রয়োগ-পদ্ধাতিতে ব্যালের 
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আদশ' অনুসৃত | ইউরোপাঁয় নৃত্যরশীততে আঁভিজ্ৰ প্রীমতী ঠাকুর কথিকা অংশ 
তৎকালীন ব্যালেতে প্রচালত “ইমপ্রেশনিস্ট' নৃত্য আঙ্গিকে রূপদাম করেন । এই 
রীতি নিয়ে আরও বৃহত্তর পরীক্ষা-নিরণক্ষার কম্পনা তাঁর ছিল, গ্রাতমাদেবধর আলোচনা 
সূঘে তা জানা যায়। এই কম্পনা তাঁকে তখন বিশেষভাবে নাড়া দিচ্ছিল, তা সেই 
বছরেরই শেষাংশে শাপমোচন-এর নবরূপায়ণ থেকে বোবা যায় । শান্তিদেব ঘোষের 
বন্তব্য £ “এই বৎসরের শেষে অথাৎ ডিসেম্বরে গুরূদেবের ৭০তম জন্মোৎসবের সময় 
কলকাতায় 'নটণর পূজা” ও 'শাপমোচন” আভিনয় হল । শাপমোচন এই উপলক্ষো 
তিনি নৃতন করে লেখেন | শিশুতীর্থের মতই রাজা নাটকের ভাব অবলম্বনে এই 
কাঁথকা'টি রচিত । তাকেই অবলম্বন করে ব্যালে-নাচের অদশে" এই ন:ত)নাট)াট গড়ে 
ওঠৈ । আগের মতনই কথা, আবৃত্তি ও গ্রানের সাহায্যে একে রূপ দেওয়া হয় 1৮ 
( শাশ্তিনিকেতনের নত্যধারা-পৃহ ২৬৩ ) । তাসের দেশ এর পাঁরিকঙ্পনার 'পিছনেও 
ব্যালের আদশ“এর প্রভাব পাঁরলক্ষিত হয় । 

এই সব তথা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় গীতিনাট/ থেকে নত্যনাট্যে উত্তরণের 
প্রস্তুতি পর্বে রবীন্দ্রচেতনায় ব্যালের প্রভাব অনস্বীকার্ | 

ভারতীয় নত্যধারায় ব্যালে পদ্ধাতির সবশ্রেন্ঠ প্রয়োগাশল্পী উদয়শঙ্কর | ব্যালে 
শিল্পকে সম্পূর্ণ আয়ন্ত করার জন্যে যেসব প্রস্তুতি দরকার, তা সবই তাঁর ছিল । 
গিনি ছিলেন চিত্রকলার শিক্ষার্থ | পারিবারিক প্লে সঙ্গধতে অনুরাগণ ও কুশলগ | 
এর সাথে ঘুন্ত হল প্রখ্যাত 'শজ্পগ রোদেনস্টাইন ও ব্যালে শিজ্পী আনা পাভলোভার 
প্রেরণা । আর সবথেকে বিস্ময়কর বিষয় হল এই যে, যে ডাঁটংটন হল বিদ্যালয়ে 
রবীন্দ্রনাথ ও প্রাতমাদেবীর ব্যালে অনুশগলন-সেই কেন্দই প্রখ্যাত ব্যালে শিক্ষক 
1৬1101)31 001১610১৮-এর সাহচয"। এই চেকভের আদশেই উদয়শগ্করের শিজ্পাদশ, 
ও 'শিক্ষণপদ্ধাতি গড়ে ওঠে । এখানকার আদর্শ, প্রেরণা ও আনূকুল্যেই পরবতণকালে 
আলমোড়া শিক্ষাকেন্দর সৃষ্টি হয়। এই কেন্দ মাইকেল চেকভের সঙ্গে ছিলেন 116 
(036০1781১1০, ব্যালের কোরওগ্রাফার [এ 0০০9০, 

চেকভ ছিলেন স্তাঁনম্লাভগ্কি রীতির প্রবস্তা। শিল্প সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব কছু 
গদ্ধাতি ছিল । “5010৬ ০0? 006 10003 0195-5/0065 4000100619৬) 
1101261 আও5 & 010006060১০ 205০০৬/ 4৯6116206৩৮ 10501050 05 600০ 
50201519551 5/50612), 71107086] 061$6৬60 11 1005000006 0610910 56601) (01 
হা 20569 0:410105, 900 00 1000 আ৪5 0176 560160 0£ 80% 51501508106 
01931771765 0560 00 0816 0155593 01 1109 5117)112 ৬৪11 ৬111) ৮৪112010275 
06 11)96]2 200 0581806511070500০0156 10010৭60 €6101565 1০1 (9101100 
10 091006100076107 300. 10080108610 50010686156 ৬02; 906601) ১ 19009 ৪9 
06 10910000626 06005 095008610 9101515 61811)901)00105 7 10000158110 
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পরবতর্ণকালে উদয়শঙ্কর-এর শিক্ষণ-পম্ধাতিতেও এই রীতি অনুসত হয়েছে। এ 
থেকে দেখা যায় যে ব্যালের ক্ষেত্রে এই রুশ শিল্পাদ্শই উদয়শঙ্করকে প্রভাবিত 
করেছিল। যার ফলে তার প্রযোজনায় ও দেশজ পদ্ধতি বিশেষ হ্থান পেয়েছে । 'বিষয় 
[নরবচনের ক্ষেত্রেও শিবতান্ডব থেকে শুরু করে লেবার এণ্ড মোঁসনা'রি, রিদম অফ 
লাইফ, আসাম সবই যুস্ত হয়েছে । 

আনা পাভলোভার সহযোগিতায় উদয়শঙ্কর পাঁরকভিপিত দ:টি ব্যালে [২919- 
[15108 ও [71000 )197175০ বিদেশের সবন্ত সমাদত হয় । উদয়শঙ্কর-ই ভারতগয় 
ব্যালে আন্দোলনের অগ্রদূত | উদয়শঙ্করের পর যে সব ভারতণয় শিল্পীরা ব্যালে 
প্রযোজনার ক্ষেত্রে কিছ উল্লেখযোগা কাজ করেছেন-তাঁরা সকলেই উদয়শঙ্কর সম্প্রদায় 
থেকে এসেছেন । প্রয়াত শিল্পী শান্তিবর্ধন-এর ১171716 061]701৭ এ প্রসঙ্গে স্মরণণয় | 
শচীনশওকর-এর 7) "151 প্রভাতি কয়েকটি ব্যালে, অনাঁদ প্রসাদ প্রযোজিত ওমর 
খৈয়ম ও মহাভারত ; আসত চট্রোপাধ্যায়ের আফ্রিকা ও ক্ষীধত পাষাণ, দেবধলাল 
সমর-এর পাপেট ব্যালে, নরেন্দ্র শমরি কয়েকটি প্রযোজনা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 
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নৃত্যলোকের রাজপুণ্র 


নৃত্যের ম্যান্ত ও নবজাগৃতির সূচনা করলেন রবধন্দ্রনাথ | নত্যের আধননিক ধারা 
প্রবর্তন করলেন শ্রীউদয়শঙ্কর ৷ ভারতের নত্যকলায় আধুনিকতার অগ্রদূতের সম্মান 
1নঃসন্দেহে তার প্রাপ্য । পুঁথবীর অন্যান্য দেশে ছোট বড় সকল শিজ্পীরই মূলায়ন 
হয়; সংস্কাতি ক্ষেত্রে 'বাভম্ন প্রাতিভার অবদান সম্পর্কে বাদ্ধিজশবী সমালোচকদের 
গবেষণাধম"“ সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় 'শি্পীমানস ও দর্শকচেতনা সমম্ধ হয় । আমাদের দেশে 
মাঝাঁর শিজ্পশদের তো দরের কথা, মহৎ শজ্পীর অবদানও যথাযথ আলোচিত হয় 
না । গভশর দুঃখের সঙ্গে একথা স্মরণ করতে হবে যে আমাদের দেশে শ্রীউদয়শওকর 
সম্পরকে বাাদ্ধদশপ্ত সমালোচনা ও মূল্যায়নের কোনো প্রয়াস এখন পযন্ত সূচিত 
হয় নি। 

স্বদেশে আলোচিত না হলেও শঙকরপগ্রতিভা ও নত্যপদ্ধতি স্গপকে বিদেশের 
সমালোচকরা প্রয়াস করেছেন । দাঁক্ষণ ভারতায় নৃত্য সম্পরকে “7075 00060 ৯100” 
একটি বিখ্যাত গ্রন্থ, লেখিকা শ্রীমতী জোয়েত । তিনি বলেছেন উদয়শঙ্করের নত্য 
দেখে প্রাচদেশীয় নৃত্যকলা সম্পকে" তাঁর ওৎসকের সণ্ণার হয় এবং তার ফলেই প্রচুর 
পাঁরশ্রম ও তথ্যসংগ্রহ করে তান এই গ্রন্থ রচনা করেন | এই উদাহরণ আমাদের দেশের 
সমালোচকদের শিক্ষণীয় । 

উদয়শঙ্কর প্রবাঁতত নৃত্যশৈলণ সম্পূর্ণ আধুনিক, অথচ ভারতীয় নৃত্যের আঙ্গিক 
আদর্শ ও সত্যের চিরন্তন রুপপ্রকাশের ধারা থেকেও নত্যকল্পনা বিচ্যুতি হয় নি। 
ইউরোপণয় নৃত্যপদ্ধাতর রেখাবলী ( কোণরওগ্রাফগ ) ও চিন্রধমীতা অনুসৃত হলেও 
ভারতীয় মানসের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার জন্যে এই পদ্ধাঁত ভারতীয় নৃত্যের ধারা থেকে 
বিচ্যুত হয় 'নি। 

ভারতীয় মার্গনত্যের আঁঙ্গিকসর্বস্ব রক্ষণশঈলতা অনেকক্ষেত্রে নতুন সংদ্টিকর্মের 
প্রতিবন্ধক | নৃত্যকে এই বন্ধন থেকে মুস্ত করে সৃজনশীল শিল্পরূপে উদয়শঙ্কর 
প্রয়োগ করেন । এ প্রসঙ্গে তাঁর বন্তব্য ঃ “আটকে যাঁদ জশবন্ত রাখতে হয়, তাহলে 
তাকে গাঁতশীল জশবনেব সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে ; তাকে অনড় ব্যাকরণের সাত্রের 
বন্ধনে বাঁধলেই তার মত্য অনিবার্য হয়ে উঠবে | চাট 00৭1 1155 ৬210) 116, 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পাদর্শের সার্থক সমন্বরে তৎকালীন সময়ে উদয়শৎ্কর 
প্রযোজিত নৃত্যে নবসংঘ্টির সন্তাবনা নিয়ে সচিত হল আধুনিক যুগ । শুধুমাত্র প্রাচশন 
এ্রতিহ্যের ধারার অনুকরণ ও অনুরণনের অবসাদের সমাঁপ্ততে নবতর বোধের আস্বাদে 
সজীব হল নত্যকলা। নত্যকলায় সেই প্রথম সচিত হল আধুনিকতার লক্ষণ- 
সবাণভমূখী জাঁটলতার মধ্যে সামীগ্রকতার অনুসন্ধান । আ্গকের ক্ষেত্রেও আত্মপ্রকাশ 
করল বহু বাচত্র 'ভিন্নধমর্শ সংস্কাতি। কথাকলির নাটকীয় বৃত্ত, ভরতনাট্/মের সংক্ষ- 
সোন্দযপ্রসাবনণ ইঙ্গিতময়তা, কথকনৃত্যের ক্ষিগ্রচটুল ছন্দ, মাঁণপুরী নৃত্যের গীতধমণ 
ব্যঞ্রনা ও লোকনতে)র স্বতস্ফূর্ত উৎ্প্লাবন-এই 'বাভন্ন রীতির সুষম সঙ্গত সমন্বয় 
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বর্ণঢ/ হল পাণ্চাত্য রগীঁতর কোণরওগ্রাফণতে | নৃত,কজ্পনার শরগরে বহূচার বিস্তারে 
বিভিন্ন আঙ্গকের সংকেতকে সংমা্রত করা ও ভাবব্যান্ততে সজনশগল শিজ্পর বদ্ধ- 
দীপ্ত মননের গভীরতায় চারুতা ও রসরঞ্জনা সূষ্টি করা-এই পদ্ধীত ভারতের নত্য- 
প্রযোজনার ক্ষেত্রে প্রথম প্রবর্তন করলেন শ্রীউদয়শঙ্কর ৷ এই বিচিন্ত প্রয়াসেই ভারতের 
নৃত্যকলার ইতিহাসে আধ্ীনক যুগের সূচনা । 

উদয়শঙ্করের শিল্পকৃতির প্রকৃত মূল্যায়ন করতে হলে তাঁর শিল্পীমানসের উৎস 
অনংসন্ধান করতে হবে । প্রথম জীবনে তিনি চিবেলার শিক্ষার ছিলেন, সেজন্যে তার 
শিঙ্পকর্মের একাঁট বিশিষ্ট সম্পদ হচ্ছে চিন্রধমর্শতা | চিন্রকলার মাধ্যমে 'শিশপীমনের 
বিবক্ষ: চেতনা রং. রেখা, বাভন্ন জ্যমাতিক বিন্যাস ও 'ধিচিন্ন কারুকার্যে দর্শকমনে 
যেমন একটি রপময় সণ্চারী আধার সৃহ্টি করে ; নৃত্য ক্পনার ক্ষেত্রেও উদয়শঙ্কর 
মণ্ের ফ্রেমে শিল্পমনের প্রকাশ-উন্মূখ রূপভাবনাকে চিন্রধমণ* পদ্ধাতিতেই দর্শকমনে 
সহদয় করে তুলেছেন । তাঁর প্রযোজিত শিজ্পকর্মের মৌলিকতা ও প্রধান বৈশিঘ্ট)ই হচ্ছে 
এই চিন্রধমীরতা। এই ক্ষেত্রে তান অনন্য । 

নৃতাক্পনার ক্ষেতে বিমৃত' চিন্ররশীতির পরীক্ষার উজ্জলতম নিদর্শন তাঁর প্রযোজিত 
“আসাম” অন্গান। এই চিত্রপুমখ'তা কিভাবে তাঁকে উদবদ্ধ করেছিল এ প্রসঙ্গে 
উদয়শঙ্কর বলেছেন £ 

“গারগান্রে উৎকর্ণ এক-একাঁট নাচের ছব তার অন্তানশহত ভাব সম্পকে আমাকে 
উদবদ্ধ করেছে ; দিবারান্রি আমাকে কজ্পনার রাজ্যে ছ-টয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে 
তাকে গাঁতশশল রূপ দেবাব জন্যে, তার গোড়া থেকে শুরু করে শেষপর্যন্ত একাঁট 
রস্মযর্ত প্রকাশ করার জন্যে । এইভাবেই আমি আমার বিভিন্ন নাচের জন্ম দিয়োছি ।” 

একথা স্মরণীয় যে তার দ্বীকতি সচিত হয় ইউরোপে । এবং তাঁর শিজ্পণজণবনের 
শবকাশে রোদেনস্টাইন, শ্রীমতী আনা পাভলোভা ও শ্রীমতশ িমকশর অবদান ও 
সহযোগিতা আঁব্মরণীয় | এ প্রসঙ্গে শ্রীভৈংকটচলম-এর উদধৃতি উল্লেখযোগ্য £ 

“1067180070১ 106 ৪৩0509৬016৭ 9750 177100100০5 1২০11)61056611 
50096501015 951010109 51১9৮10৬৪ পি0000 1৮00 8 100190100 09006 7 91116 
91781201015 0156 €0100)011)5* 

প্রয়োগনৈপুণ্য : 51) 0551) ) ও স্টাইলের ক্ষেত্রে উদয়শঙ্কর শুধুমান্ত ভারত- 
বষেই নর, বিশ্বের যে কোনো শ্রেচ্চ প্রয়োগশিজ্পনর সমকক্ষ | তাঁর শিক্ষণ ও পাঁরচালন 
পদ্ধাতি শিল্পীমানসের পণ প্রাতিভাস সংক্টিকারণ, নৃত্যকজ্পনার উপস্থাপন পদ্ধতি 
ও প্রকরণের সঙ্গে শিজ্পধর রূপায়ত চাঁরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার পদ্ধাতর সংমশ্রণ | 
তাঁর পদ্ধতি শ.ধ্মান্র রুপাঙ্গ নয়, রূপের পরিম্ক্ত প্রাণময় ছন্দ রচনা করে । 
উদয়শঙ্কর সম্প্রদায়ে শিল্পীরূপে এই পদ্ধাতির সঙ্গে পরিচিত হবার আমার সযোগ 
ঘটেছিল এবং আমার শিজ্পশজশবনের উৎকষ" ও আভিজ্ঞতার এটি সবশেম্ট সম্পদ 
বলে অমি মনে কার । এই পদ্ধাতর পূর্ণচন্র দিতে গিয়ে রাইনহাটের শিজ্পাদশশের 
কথাই মনে পড়ে ৪ 
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প্রয়োগবৈচিন্রের এই অপূর্ব নৈপুণা তাঁর প্রযোঁজত 'শিল্পকর্মে এক রসাস্নগ্ধ 
মায়াজগৎ সৃষ্টি করে। 

উদয়শঙ্কর সম্পকে আলোচনার ক্ষেত্রে কোনো কোনো সমালোচক ও মার্গন্ত্যের 
শিজপীরা তাঁর শাস্তয় নৃত্যে দক্ষতায় সংশয় প্রকাশ করেছেন । তিনি সমন্বয়ের শিজ্পণ, 
শাস্তয় ন.ত্যের রূপ ও রশতি সম্পর্কে তাঁর পজ্ঞানের অভাব ছিল না। তবে 'তানও 
নিজেকে শাম্তীয় নৃত্যের সুদক্ষ শিজ্পী বলে দাবী করেন নি। এ প্রসঙ্গে তিনি 
বলেছেন ঃ 

'আমি নিজেকে কোনোদিনই ক্লাসিক্যাল নৃতাৃশ্জ্পশ বলে জাহির কার নি। আমি 
চিরাঁদনই সৃষ্টধমর'; তাই যেমন হরপাবতশ নৃত্যদ্বম্দবও স:ষ্টি করেছি তেমনি সৃষ্টি 
করোছি “লেবার গ্যা্ড মেসিনার”, সাঁত্ট করেছি “সামান্য ক্ষতি” । "বহু 
নামকরা ক্লাসিক্যাল নৃতা)শিজ্পশ আমার গাঁতিভঙ্গি তাঁদের বহু নাচেই ব্যবহার করেন, 
অথচ আ'ম যে একজন খাঁটি ক্লসকাযাল নৃত্যশিল্পশ নই, এ কথাও বলতে ছাড়েন না। 
ণকন্তু ভরতমূনির নাট্যশাস্ত্ে স্পম্টই বলা আছে, খাদের ক্ষমতা ও দক্ষতা আছে, 
[নজস্ব ভাঁঙ্গ স্াণ্ট করবার আধিকারও তাদের আছে ।, 

শিভপপ্রযোজনার ক্ষেতে এই অনন্য প্রতিভাকে সরকার উপাধিদানে স্বশকাতি 
জ।নিয়েছেন একথা লত্য ; ফিম্তু সূজনশশীল প্রতিভাকে সম্মানিত করার শ্রে্৬তম পদ্ধাত 
উপাধদান নয়। তাঁকে সম্মানিত করার জন্যে শিজ্পীর সৃঞ্জনকর্মের উপযোগস পরিবেশ 
তোর করে দেওয়া প্রয়োজন । আজও প্রয়াণের পরেও তাঁর শিশ্পকৃতিগণলকে জন. 
সাধারণের কাছে উপস্থিত করার জনে সরকারণ প্রয়াস নেই ; শিল্পীর বহু দিনের 
আক।াও্ষত কলাকেন্দ্র স্থাপন করে দেবার প্রয়োজননয় ব্যবস্থা করা হয় না। শতবার্ধক 
বংসরের শ্রেন্ঠতম 'নিবেদন সামান্য ক্ষাতি'র ব্যাপক প্রদশশনের কোনো আয়োজন হল 
না। ভবিষ্যংকালের শিল্পী ও সংস্কৃতিব্রতীদের জন্যে তাঁর প্রযোঁজত ন:ত্যক্পনা- 
গুলিকে ফিল্ম করে সংরক্ষণ করার কোনো প্রয়াসও নেই। এ বিষয়ে সরকার প্রয়াস 
স:চিত হবে এই আশাই পোষণ কাঁর। 

উদয়শগ্করের অনন্য প্রাতিভার দীপ্ুকে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি জানয়েও (১৯২২ সাল 
থেকে আরন্ত করে “সামান্য ক্ষতি” প্রযোজনাকাল পযন্ত পযোচনা করলে । এ কথা 
গভগয় দুঃখের সঙ্গে "মরণ করতে হয় যে তাঁর কাছে জাতির সব প্রত্যাশা পণ” হয় নি । 
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স:চনায় তাঁর শি্পকাতিতে যে এম্ব্ ও অমেয় ম্যন্তর আবেগ ন:ত্যকলায় নবাদগন্ত 
উদ্মেচনের সন্তাবনা এনোছিল ; উদগ্র আত্মকেশ্দিকতা, জশবনবোধে আস্থাহশীনতা ও 
নেতিবাদ পরবতাঁ'কালে সেই সম্ভাবনার পাঁরপূর্ণ পরিণতির পথ অবরুদ্ধ করল। 
ইতিহাস চেতনা সমৃদ্ধ হলে ও যে সব সত্য অধীত হলে 'শিপ্পবোধ জবনবোধের সঙ্গে 
অন্তরঙ্গ হত ; নতুন সৃষ্টির সম্ভাবনায় মনের আকাশ প্রসারিত করা সম্ভব হত-আত্ম- 
কেন্দ্রিকতার আবর্তে তা তাঁর কাছে অজ্ঞত থেকে গেল । ফলে দর্নবার প্রাণপ্রবাহের 
খরম্রোতে নামল না নতুন সংষ্টির উদ্দামতা ; শিল্পকর্ম আবদ্ধ হল পুনরাবশত্তর 
সওকঈর্ণ বৃত্তপারাধিতে | “গৌতম বুদ্ধ” পাঁরকস্পনায় শিজ্পীমানসের এই 'বিয়োগান্ত 
অবক্ষয় শিল্পী ও সংস্কৃতিব্রতীদের বাথিত করেছে । 

অবশ্য একথা অনদ্বীকাধ যে “সামান্য ক্ষতি” পাঁরকজ্পনায় এই মহৎ প্রাতিভার 
শিখাঁটিকে আবার উজ্জ্বল হতে দেখে আমরা আনন্দ পেয়েছি । কিন্তু অপূর্ণতার বেদনা 
বহন করতে হচ্ছে । ভাবিষ্যৎংকালের কাছে এত বড় একটা মহৎ প্রাতভা ি শুধুমান্ত 
একটি নামের স্মাতিতে পর্বাঁসত হবে 2 তাঁর শিল্পচেতনার ও প্রয়োগকর্মের সম্পকে 
একটি গ্রন্থও নেই যা ভবিষ্যংকালের শিল্পী ও সংস্কীতিব্রতীদের তাঁর পদ্ধতির সঙ্গে 
পরিচিত করতে পারে । 

বৌঁচত্রয ও সমন্বয়ের সাধনায় যে মহৎ শিল্পশর শিজ্পকৃতিতে আমরা প্রথম ন:ত্য- 
কল্পনায় আধুনিক যুগের মনেগাহনে অবতরণ করতে পেরোছি ; শিল্পমানসের 
অবক্ষয়ের এই বিয়োগান্ত পাঁরণাতিকে নত্যলোকের সেই রাজপুত্র জীবনের শেষ দিন 
পযন্ত শিজ্পলোকের অবসন্ন নিঃসঙ্গ নায়ক রূপে কাটিয়ে গেলেন। 

উদয়শগকর-এর আদর্শ অনষায়শ ন:তাশিক্ষণ ও প্রযোজনায় শ্রীমতী অমলাশঙ্কর, 
নরেন্দ্রশম, শচনশওকত, শ্রীমতী সমন্দরধ শ্রীধরনণ প্রভাতি উল্লেখযোগ্য । 


৮৪ 


নৃত্যলোকের রাজ কহ) 
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লুসয়ানের এই উন্তি নৃত্যশিল্পী সাধনা বস: প্রায়শই উল্লেখ করতেন । যাঁদও মণ্ড 
ও চলচ্চিত্রে আভনয়কালে বাচিক অভিনয়েও তানি অসামান্য দক্ষতার পাঁরিচয় দিয়েছেন, 
তবুও নৃত্যের বিমৃত রূপায়ণই তাঁকে 'বশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। প্রকৃতির ছন্দ 
গতি, রূপ ও রেখাকে দেহভাঙ্গর ব্যঞ্জনায় একাঁটি সচল, সুষম নতত্যপ্রাতিমায় জীবন্ত করে 
তোলায় তাঁর সমকক্ষ শিল্পণ 'বিরল। ইউীরাপিডিস বার্ণত সমুদ্রকন্যার নত'লশলা তাঁকে 
অভিভূত করেছিল। নতত্য প্রসঙ্গে আলোচনা কালে তিনি সেই বিখ্যাত ভীন্ত- 
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তাঁর সুললিত আভজাত কণ্ঠে আব-ত্তি করতেন । 

সঙ্গগত-নত্য-আভনয়-এই তিন শাখাতেই তিনি পারদশশ ছিলেন। সঙ্গীতে পাঠ 
দিয়েছেন গোপেনবর বন্দ্যোপাধ্যায়, গারজাশঙ্কর চক্রবতৰ ও শচধন দেবব্মণ । পিয়ানো 
শক্ষা দিয়েছেন প্রখ্যাত মিঃ টি. ফ্রাঙ্কোপোলো । আভিনয় শিক্ষা করেছেন মধ: বস, 
অহীন্দ্র চৌধুরণ প্রমুখের কাছে । নাচ শিখেছেন গুরু সেনারিক রাজকুমার, তারকনাথ 
বাগচশ, কলামণ্ডলম জয়শঙ্কর প্রভীতি আচার্যের কাছে। শিপ, সাহিত্য ও দশ'নের 
পাঠ নিয়েছেন লোরেটো কনভেপ্ট ও বেথুন কলেজে । গাম্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ, সরোধজনগ 
নাইডু, মাদাম আন। পাভলোভা, ডঃ প্রশান্তচন্দ্র মহহ।নাবশ, স্যার আকবর হাদারণ, 
শ্রীমতী অম্ম্‌ স্বামনাথন, শ্রীমতী বালা সরস্বতণ প্রভৃতি প্রখ্যাত চিন্তানায়ক, দাশশনক 
ও 'শিল্পণদের ব্যান্তগত সান্নিধ্যে ও স্নেহে তার শিজ্পণমানস সমৃদ্ধ হয়েছে । পারিবারিক 
পাঁরচয়ে তিনি 'ছিলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের পোঁতী। সম্ভবতঃ শিক্ষা, রুচিবোধ, 
বংশমযদা, আভিজাত্য, মনীধা-সান্নিধ্যের এই উদ্জবল পাঁরিমণ্ডল-একাধারে এতগুলি 
সৌভাগ্যের আঁধিকারী হয়ে কোনও 'শিজ্প? নত্যজগতে আজ পযন্ত আসেন 'ন। 

নৃত্যের বিষয়বস্তু নিবচিনেও শ্রীমতী সাধনা বসুর এই পরিশঈলিত মনের পরিচয় 
আমরা পাই। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য 11522) 501)95 0 07981 [19920 1 এই 
অসাধারণ প্রযোজনা সেই সময়ে ভারতবর্ষের বিদগ্ধ সমাজে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল 
তা নদ্নে টীল্লখিত পন্রপন্রিকার স:চন্তি সমালোচনা থেকে অনুধাবন করা যায়_ 
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তাঁর নৃত্য-পাঁরকজ্পনা ও প্রয়োগনৈপণ্য প্রসঙ্গে_ 
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তাঁর ঝান্তিগত 'শিলপনৈপ,ণ্য প্রসঙ্গে 
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নৃত। পারকজ্পনা প্রসঙ্গে শ্রীমতশ সাধনা বস ছিলেন প্রগতিশখল ভাবধারার অন্যতম 
পঁথকৎ। তাঁর নিজের কথায়_ 

ভাবধারার ক্ষেত্রে আমার 'নীজের একটা স্বাতন্ত্র্যের কথা উল্লেখ করে রাখ যথোচিত 
সম্দ্রম সহকারেই । গতান:গাঁতকতা কোনও 'দিনই আমার অন্তরে পায়ান আসন । একই 
1জানিসের পূনরাব্ণত্ত ঘটে যাবে অনন্তকাল ধরে এ আমার অসহ্য । অবশ্য পুরোনোকে 
একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। পুরোনোকে বাদ 'দিলে নতুনকে খু'জে পাওয়া যায় কি ? 
নাচের ক্ষেত্রেও সেই নীতিই আম অনুসরণ করেছি, বিশেষ করে নত্যাংশ. রচনার ক্ষেত্রে । 
তাই আমার তোর নাচের মধ্যে পুরনো-পটের উপর নতুনের ছবি আঁকাই আমার জীবনের 
ধ্যান-জ্ঞান-স্বপ্ন-সাধনা । 

শ্রীমতী সাধনা বপু ভারতবর্ষের প্রথম নৃত্য-পরিকল্পক 'বিনি সমকাল ও সমাজ- 
জীবনকে তাঁর শিল্পের বিষয়বস্তু করেছেন, এ প্রসঙ্গে তাঁর কথায় 

'ঘটনা ১৯৪৪ অব্দের। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রলয়ঙকর অবস্থা । মন্বন্তর। 
যুদ্ধের তাড়নায় মানুষ আশ্রয় খুজে বেড়িয়েছে, এইবার একমনঠো চালের জন্য সে 
প্রীতটি দুয়ারে দুয়ারে করাঘাত করছে। ডাস্টাবনে কি সাংঘাতিক ভীঁড়-কুকুর তার 
থাদ্য খ.'জছে, মানুষও তার খাদ্য খু'জছে। সামান্য ভাতের ফণনের জনা অসহায় 
জননগদের কি লোলুপতা । এক চুমুক ফ্যান পেলেও তো দুঃখনীর অণলানাধ, তার 
বাছার যৎসামানা ক্ষরদ্নবৃত্তি হবে। 

এই সময়ে হরেনদার কাছ থেকে মধাভারত ভ্রমণের প্রস্তাব ৷ “ক্ষুধাকে কেন্দ্রে করে 
নৃত্যসমূহ রচনা করা গেল । ক্ষুধার চেয়ে সময়োপযোগী পটভূমি আর 'কি থাকতে পারে, 
তখন ধা দেশের অবস্থা, মানুষের কান্নার যে সুর, সবহাবার আভর্নাদের ধে রূপ, 
সমস্যার ষে চেহারা--সে ক্ষেত্রে সময়োপযোগী পটভূমি বলতে ক্ষুধা ছাড়া আর ছুই 


মনে পড়ল না । 


৮৬ 


এই সমাজ সচেতনতা সে গে বিরল ও বিস্ময়কর । মাঁজনা, রাজনরতকণ, বিষকন্যা 
মীণাক্ষণ, পার্বতী, কুমকুম চরিত্রের খোলস ছেড়ে আত্মপ্রকাশ ঘটল জীবনশিল্পণ সাধনা 
বসুর। উদয়শঙ্করের মতো মহৎ প্রাতিভাও যখন জগবনবোধে আস্থাহীনতা, ইতিহাস 
সচেতনতার অভাব ও নোতবাদে আচ্ছন্ন হয়ে রইলেন, তখন শ্রীমত৭ সাধনা বস. প্রযোজনা 
করলেন শিজ্পবোধ-জীবনবোধে অন্তরঙ্গ “ক্ষুধা” | 

মণ ছাড়াও শ্রীমতী বসুর স্বপ্ন ছিল 'ফিল্ম-বাালের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক প্রযোজনা । 
এ প্রসঙ্গে তার বন্তব্য-“কয়েক বছর আগেও ফিল্ম-ব্যালে পরীক্ষামূলক হিসাবে গণ্য 
[ছিল । আজ তা সকল পরীক্ষার গণ্ডী সসম্মানে আতিক্রম করে গেছে । ব্যালে শিজ্পণ 
অর্থাৎ যাঁকে ব্যালোরনা বলা হয়, তাঁকে ক্যামেরার সামনে ন:ত্যপ্রদ্শনের সময় কতক- 
গুল বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন থাকতে হবে-সজাগ থাকতে হবে তার সম্মুখভাগ সম্বন্ধে, 
তাঁর আলঙ্কাঁরক পাঁরকল্পনার সম্বন্ধে, প্রচলিত ভঙ্গ সম্বন্ধে । এ সব বিষয়ে তাঁকে 
অন্য সময়েও সজাগ থাকতে হবে। মণ্ের উপর যখন কলানৈপুণ) গুদর্শন করছেন 
একজন ব্যালেরিনাকে তাঁর সম্মখভাগ, আলওকারিক পরিকন্পনা প্রচলিত ভাঙ্গ 'সংবন্ধে 
যতখানি সচেতন থাকতে হয়, ঘখন ছবিতে নত্যকলা প্রদর্শন করছেন, তখন তাঁকে তারও 
অনেক বেশি সতর্ক হতে হবে । এর প্রধান কারণ, মণ্ডে তিনি নৃত্য দেখাচ্ছেন উপস্থিত 
দর্শকের সামনে-এখানে দর্শকের সঙ্গে তাঁর সোজাসজ যোগাযোগ । এই যোগাযোগ 
কোন কিছ মাধ্যমের উপর নিভরশশল নয়-এই যোগাযোগ প্রত্যক্ষ । ছাঁবর বেলাতেও 
দশকের সঙ্গেই শি্পশর যোগাযোগ-তবে তফাৎ এই যে এ যোগাযোগ পরোক্ষ, এখানে 
ক্যামেবা হচ্ছে মাধ্যম । ক্যামের। যন্ত্রে অনেক কিছুর খুটিনাটি অবাধ ধরা পড়ে যায়। 
সেজন্য ছবির বেলা শিল্পীর প্রতিটি খশটন।ট বিষয়ে বিশেষভাবে সচেতন হওয়া 
প্রয়োজন ! ছাবর ব্যালে অর্থে আঁবরাম ভাঁঙ্গম।, মণ্চের ব্যালে অথে ম্বতঃস্ফৃত' 
প্রসারণের সুযোগ । ছবির ব্যালেতে শিল্পদের ক্ষেত্রে নানাবিধ সন্তাবনার চিহ 'বিদ)মান, 
অনেক নতুন নতুন কলাকৌশলের সুযোগ রয়েছে । ছবির মাধ্যমে মায়াজাল বিস্তারের 
সপ্তাবনাও অনপছ্থিত নয় ৷ মণ্ডে কলাকৌশলের মাধমে মায়াজাল বিশ্তরের যতটা সম্তাবনা 
রয়েছে, ছবিতে সে সন্তাঝনা আরও বোৌশ, আরো বাঁলষ্ঠ, আরো উন্নত । নত্যের শ্রেণ- 
ধবভাগ করলে দেখা যায় যে নাচ সাধারণত প্রেমমূলক, ধর্মমূলক অথবা দশ্যমূলক। 
মোটামুটি এইভাবে শ্রেণীবিভাগ করা যায়-এই পটভূমিকা উপজীব্য করে নত্যাংশ কাঁষ্পত 
হয়। শিল্পীরা যেন বাকশীল মানুষ-প্রজাপতি, সাফল্যের বিজয়োল্লাসের অবিস্মরণণয় 
মূহ্‌তে" মাধ্যাকর্ষণ শাগুকে সর্বতোভাবে অস্বীকার করার দুদমনীয় আকাঙ্ক্ষা তাদের 
মধ্যে তণব্রভাবে পাঁরলক্ষিত হয়। মাধ্যাক্ষণ শান্তর অথন্তির ভুতলে পতন-প্রবণতা ৷ 
আপন অন:ভবনীয় এবং ইচ্ছানুযায়ী গঠনক্ষম শিজ্পনৈপুণ্যে দর্শক সাধারণকে মন্ত্রমুগ্ধ 
করা 'িজ্পীদের সবচেষে বড় আকাঙক্ষার বদ্তু। 

ছন্দের প্রসঙ্গে আসা যাক্‌। ছন্দ কোথায় নেই-ছন্দ এমন বস্তু যা সগামাতির বাঁধন 
মানে না। জীবনের প্রতিটি লগ্নে, প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি কর্মে ছন্দ রয়েছে । ছন্দকে 
বাদ দিলে জীবন নিরক, জীবন রূপহীীন। ললিতকলার মধ্যে নৃত্যের গান, সেখানেও 
ছন্দের সংযোগ কম নয় । আমার সাফলে)র মূলে এর অবদানের পরিমাণ অনেক । ছান্দে 
ছন্দেই নাচের গতি এগোতে থাকে । আমার নিজের জীবনেই প্রথমে বিভিন্ন মণ্ে নৃত্য 
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প্র্দশন, তারপর ছন্দে ছন্দে এগোতে এগোতে চলচ্চিত্রে । 

আমার বিশবাস িজ্ম-ব্যালের মধ্য দিয়ে নতুন ধরনের ন:ত্যকলার স-ম্টি হতে পারে । 
এই ন-ত্যকলার উদ্ভব এবং প্রকাশ হতে পারে সম্পূর্ণ ভিন্নতর আঙ্গকে | সে দিক 'দিয়ে 
এর উন্নাতর প্রচুর সযোগ মিলবে । বর্তমান যুগে ছায়াচিত্রে নাচের সুযোগ প্রচুর | 
স্‌যোগ অথে" ব্যাপ্তির ক্ষেত্রেই বোঝাতে চাহীছ, সে সব দিক দিয়ে বৃহৎ । *3--122 এবং 
1সনেমাদ্ককোপের কল্যাণে কোন অসুবিধায় আজ একে পড়তে হবে না। বিগত দিনের 
তুলনায় আজকের 'দিনে ছবির জগতে নত্যপারিচালকদের সুযোগ, সংবিধা, প্রয়োজন, 
গুরুত্ব এবং মূল্য অনেক বেশি । 

আজ বাঁহীবশ্বেব সঙ্গে ভারতের যা যোগ, তার ফলে ভারত 'নিজেকে নানাভাবে 
উপকৃত করে তুলতে পারছে । বি*বজোড়।া সহযোগিতায় অজনের পথ আজ উন্মুস্ত। 
আমার জিজ্ঞাসা, আমাদের দেশের প্রগাতিবাদী চিন্রনিমমতারা কেন সযোগের যথাযথ 
সদ্ব্যবহার করছেন না? রঙটীন কাট্নের কথা একবারও তাঁদের চিন্তায় আসে না? এ 
দেশে এখন রঙখন কাট:ন 'নমাণে আপান্ত কি, বাধাটাই বা কোথায়, ওদের দেশে ওয়াল্ট 
ডসনশকে এর পথপ্রদর্শক বলা হয়। 'সিপ্ডারেললা,স্নো হোয়াইট ফল্যা'্ড সেভেন ডোয়াফ'স, 
য্যালস ইন ওয়াপ্ডার ল্যাণ্ড, প্রভাতি অসামান্য সষ্টিগুলির মধ্যে ব্যালের অন্ততুত্তি 
ঘাঁটয়েছেন । আমাদের দেশে যে অজন্্র রূপকথা ছড়িয়ে রয়েছে, সেইগুলি অবলম্বন করে 
সুন্দর কার্টন চিএ হতে পারে। আমাদের দেশে কাহিনীর অভাব নেই, গজ্পের রাজ্য 
আমাদের দেশ” । 

িল্ম-ব্যালে সম্পকে তার এই চিন্তাধারা থেকে আমরা বুঝতে পার যে বাভন্ন 
আঁঙ্গকে নৃত্যের প্রসার ও প্রচারে তিনি কত আগ্রহী ছিলেন । দুঃখের বিষয় তিনি নিজে 
করে যেতে না পারলেও আজ পর্যন্ত কেউ এগিয়ে আসেন নি। মণ্ণ পাঁরকজ্পনার ক্ষেত্রেও 
'বার্থঅব-ফ্রিডাম' উইদার নাও”, “ভূঘ্‌, ণডভাইন সোস”, “সমর্পণ”, “অজন্তা -এই সব 
দিকদশন প্রযোজনার দ্টান্ত আজ পধন্তও কোনও উত্তরসাধক অনুসরণ করলেন না। 
শ্রীমতী বসুর একক নত্য প্রযোজনা “দ্রোপদী' আজও পর্যন্ত 6০-০1855109]1 13911৩- 
এর ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন । 

প্রীমতী বসু বলেছেন, “আমার সগকজ্প ছিল, ভরত ম্বানর হাতে পর্গাক্ম নাটযবেদ 
সমপণ করার সময় থেকে নাট্যকলার উদ্ভব এবং ব্লমাবকাশের ধারাকে ব্যালের মাধ্যমে 
রূপ দেবার | এই প্রচেষ্টা যাঁদ সতি/ সাঁত্য রূপ নিত. আমার দৃঢ়বি*বাস-তা এক বণ- 
বহ্‌ল দরনযোগ্য ব্যালেতে পাঁরণত ইত ।' 

1শ্পীর এ স্বপ্ন সফল হয় নি। প্রত্যাশা করব এক মহান শিল্পীর এই মহৎ শিলপ- 
ভাবনাকে রপ.ছিতে এগ্সিয়ে আসবেন আগামী দিনের কোনও শন্তিমান উত্তর-সাধক। 
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শিলপ্লদিকারম্‌ ও আনন্দ বৃন্দাবন 


প্রাচীন কাল থেকেই ভারতণয় সাহিত্যে বেদ, পরাণ, উপনিষদ থেকে শুরু করে কাবো, 
নাটকে নত্যকলা প্রসঙ্গে বিভিন্ন তথ্য ও চন পাওয়া যায় । শুধুমাত্র এই বিষয় £নয়ে 
গবেষণা করলে ভারতের নত্যকলা সমপকে" বহ্‌ নতুন তথ্য যা আজও অজ্ঞাত রয়েছে, 
তা জানা যেতে পারে। এ 'বষয়ে পৃণঙ্গি গবেষণা একান্ত প্রয়োজন । 

ভারতীয় ভাষায় রাঁচিত দহট বই-এর নৃত্যের ক্ষেত্রে অবদান অসামান্য । একটি হল 
প্রাচীন তামল মহাকাব্য “শিলপ্পাদকারম” অপরাঁট সংস্কৃত গশীতিনাটা “আনন্দ 
বন্দাবন” । এই দুটি বই থেকে শুধু যে নত্য সম্পকে সেষূগের একটা ছবি পাওয়া 
যায় তাই নয়, এই বইয়ে যে বর্ণনা আছে তা অনুসরণ করে সঙ্গীত ও নত্যছক রচনা 
করা যায় । নৃত্য পণরকল্পক ও 'শল্পীর পক্ষে এ দি বই অত্যন্ত মূল্যবান ! সঙ্গীত 
ও ০9:০991)17% সম্পর্কে এমন ানখুত ও [বিশদ দেশ অনা কোনো গ্রন্থে পাওয়া 
যায় না। দুঃখের বিষয় এ দুটি বই এখনও পর্ন্ত শিঘপীদের মধ্যে বহুল প্রচারিত 
নয় । “শিলগ্পাঁদকারম এর তামিল সংস্করণ ছাড়া বদেশে প্রকাশিত দুটি ইংরেজশ 
অনুবাদ আছে। মূল সংস্কৃত ছাড়া “আনন্দ বন্দাবন'-এর একটি বাংলা অনুবাদ 
( প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর-কৃত ) পত্রিকায় প্রকাশিত হযেছিল । এই দি বইয়ের সম্পকে" 
আলোচনা না করলে ভারতের নৃত্যকলার আলোচনা কখনও পণাঙ্গ হতে পারে না। 
সেজনো বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশগহ্দীলর উল্লেখ করাঁছ মান্র। কারণ "বিস্তৃত উদ্ধ:তি ও 
আলোচনা করলে সেটাই একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ হবে। 

শলপ্পদিকারম্‌ একটি সংপ্রাচখন তামিল মহাকাব্য । রচয়িতা ইলাঙ্গের আদিগল | 
রচনাকাল গ্রথস্টপূবৰ ৪থ৩য় শতক । নায়কা মাধবী নত কী । শ্রীপান্থৃকৃত ভাবান:বাদ 
উদ্ধৃত করাছি £-. 

“আকর্ণবিস্তিত চোখ, ঘন পলব, খড়োর মতো নাসিকা ৷ কানে রুপোর কণমূল, 
কণ্ঠে চন্দ্রলেখা, নাকে হঈরাকমল, চোখে কঙ্জবল রেখা । মাধঝশ যেন আর এক 'তিলোন্তমা, 
অথবা মান্দরগানত্রে ক্ষোঁদত সুর-সুন্দরীদেরই কেউ । সেই গুরু নিতম্ব, উন্নত বক্ষ, 
ঘন জখ্ঘা, সুডৌল বাহবলসরী, চম্পককাঁলর মতো অঙ্গুলি । তার প্রতি অঙ্গে সেই 
আ'বিশ্বাস্য প্রাণভঁঙ্গ | ধরে ধীরে মণ্ের দিকে এগিয়ে শ্াচ্ছে মেয়েটি । ডান পা 
বাড়িয়ে সে চৌকাট আঁতরুম করল | এটাই রীতি | নর্তকশ ডানাদকের শ্গ্ত1ট ঘে"ষে 
ক্ষণেক দাঁড়াল। সহচরণরা বাঁয়ের শ্তস্তাঁট ঘিরে মণ্ডল রচনা করল । স্বান্তিবচন উচ্চাঁরত 
হল । প্রথম মন্ত্রে দেবল্োকের আশনবদি প্রার্থনা করল, দ্বিতীয় মন্ত্রে যাবতীয় অশুভ 
শন্ডিকে বিতাড়ন করা হল । বাদকররা আপন আপন বাদ্যযন্ত্রে হাত দিল । মাধব 
আড়চোখে পাঁরিপূর্ণ স্ভাগ্‌হের দিকে তাকাল । 

নাচ আর্ত হতে আর দেরি নেই 1 সমন্ড সভার চোখু মণ্চের ওপর নিবদ্ধ । নত'কগর 
মতোই দশনীয় মণ । ওরা বলেন-“কুট্রামবলম”নৃতাসভা । দাক্ষণের রাজধানীতেত 
রাজধান্শতে মান্দিরের মতোই সেদিন অন্যতম দর্শনীয় নৃত্যসভার পারিকজ্পনা, তুলনাহধন 


২৮৯ 
নৃত্য--১৯ 


তার স্থাপত্য, ভাঙকর্য। কমবোঁশ সব নত্যসভাই পাঁরকল্পনায় এক । ক মাঁণ্দরে, কি 
রাজপ্রাসাদে | 'বিরাট বাঁড়, বিশাল হল, হলের মুখে বারান্দা । নিশ্ছিদ্র পাথরের ছাদ। 
পালিশ করা মসৃণ মেঝে, কাকচক্ষু দীঘির জলের মতো স্বচ্ছ । রং কালো নয়, ঈষৎ 
নীলাভ । জলের ভেতরে সার সারি স্ন্ত। হঠাৎ দেখলে মনে হবে শ্তপ্তের অরণ্য যেন। 
কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে আসলে সেগুলো তিনাঁট সারিতে 'বিভন্ত । হলাঁটি তিন- 
খণ্ডে বিন্যস্ত । কারকার্য খচিত এই ্তন্তগুলো তাদের সীমা দেশ করছে । প্রথঘ 
সারিতে ম্তন্ত থাকে যাঁদ যোলটা, তবে তার এক ধাপ ওপরে দ্বিতীয় সারতে আছে, 
আটটি । তারও এক ধাপ ওপরে তৃতীয় সার । সেখানেই মণ্ট ৷ মণ্চের নিচের ধাপে 
বসেছেন বাদ্যযন্ত্র এবং গায়কেরা, তার পরের ধাপে মান্য দশশকেরা । মণ্ের পিছনের 
দেওয়ালে নানা চিত্র। অধিকাংশ মণ্ডপেই অলংকার হিসাবে খোদাই করা হত, নৃত্যের 
নানা ভঙ্গীতে মানবী-মৃর্তি। সেগুলো পর পর এমনভাবে সাজানো যে নত'কণ সবসময় 
তার পরবতরশ নৃত্যভঙ্গঁটি চোখের সামনে দেখতে পাবে, তালভঙ্গের কোনো আশঙকা 
নেই তার । ন.ত্যসভার স্থাপত্য পরিকল্পনায় সেকালে আরও দুটি বিশেষত ছিল । 
প্রথম বোশিম্ট্য আলোছায়ার সমস্যা মীমাংসা । নর্তকী যেখানে নাচবে, সেখানে শ৪।দি 
এমনভাবে স্থাঁপত যে কোনো সময়েই ছায়াপাতের কোনো সম্ভাবনা নেই । দ্বিতীর 
বৈশিষ্ট্য প্রাসাদের “কুট্টামবলম” এমন জায়গায় এমনভাবে নামত হত যে, একটি গবাক্ষ 
খুলে দিলেই রাজ-অন্তপ্‌রের বাসিন্দারা ওপরতলা থেকে অলক্ষ্যে বসে সব দশ্য 
দেখতে পারবেন । 

মাধবী তার আবাহন শুর করল । এটাই 'নয়ম। আসর যখন দেবমন্দির নয়, 
নর্তকী তখন রাজার বন্দনায়ই তার নাচ শুরু করল । আল্লারিপুর লক্ষ্য তখন 
বর্গের দেবতার বদলে মতের মানব-শ্রেচ্ট । 

নাচ এগিয়ে চলেছে । অনিন্দাসুন্দর “রেচক” রচনা করতে করতে মাধবী রূমে 
“যাঁতদ্বরম” শুরু করল । 'যতি' কাল: পঁরিমাপ-তাল স্বরম্‌ বাদ্য। গায়কেরা একট 
[বশেষ রাগ গাইছে । নতর্ব রুপ থেকে অরুপে উত্তীর্ণ হল যেন; নৃত্য এবং 
অভিনয় দুই-ই চলেছে এখন। 'নির্ভুল মুদ্রা নির্ভূল ভ।ব। মানবধ নয়, যেন প্রাণবন্ত 
কোনো সুবর্ণলতিকা |” 

আর একাঁট বর্ণনায়,_“মান্য আতাথিদের সামনে নেচে চলেছে দেবদাসী । অপূর্ব 
দেহসৌম্তব। শাস্তসমত লক্ষণ। বিশাল নয়ন। বিদ্বের মতো অধর, কম্বগগ্রণবা, 
সূচারু দর্শন, ক্ষীণ কটি, স্ছুল নিতদ্ব, পগনোন্নত পয়োধরা, পল্লাবনী বাহ্‌লতা ! 
সাথক নত'কশর অন্য লক্ষণও তার প্রাতাঁট ভাঁঙ্গতে, প্রতি কর্মে । প্রগলভা নায়িকা 
স্পঙ্টতই স.রাঁসকা, সল্জা. তাল লয়ে দক্ষা। '“যাঁতদ্বরম' সম্পূর্ণ করে মাননীয় 
সভানারকের শোধ, বীধ্ মহত্বের গুণগান গেয়ে বণম শুরু করেছে নতকশ। 
আসরের একদিকে সুকণ্ঠ গায়ক । সঙ্গে ঝাণ।, তথ্বুরা, নফরশ, মৃদঙ্গম, করতাল। 
কখনও কখনও অন্য যন্ত্রও থাকে, সুরশঙ্গার, সারেঙ্গী, মন্দিরা, নাগেন্বরঘ, 
বুদবূিকা ! আবহসঙ্গীতে প্রণয়ের সুর, শঙ্গার বসাত্বক আবহাওয়া । সুর, ভাব, 
ছন্দ আর লাস্যের সমন্বয়ে মণ্ে থেকে থেকে বিদুৎ ঝিলিক, কোনো সুরসুম্দরণ যেন 
বারেক দেখা দিয়েই আবার* নতুন ভাঙ্গতে হারিয়ে যাচ্ছে । টানা এক ঘণ্টা নেচে 
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মেয়েটি থামল। কিম্ভু আভবাদন করে মণ্চ থেকে নেমে গেল না। যেন সুরে 
পেয়েছে ওকে । অন্তহখন সুরসাগরে ঢেউ হয়ে ভেসে চলেছে । আপাতত শ্রম 
বিনোদন করছে- পদম-? নেচে, সামান্য কাল পদাবলশ আঁভনয় ! পরক্ষণেই আবার 
সরশৃঙ্গারে ঝড়ের আভাস, মণ্টে আবার নতুন ভাস্কষ", খিরকর্ম, ভ্রকর্ম, পাদকর্স- 
“তিল্লানায়” অবতাণ হয়েছে শিল্পধ। অনুষ্ঠান এবার উপসংহারের দিকে 1” 

উপরোন্ত বর্ণনা থেকে দেখা যাচ্ছে কি বিশদ ও িখূ'ত নৃত্যজ্জানের আধকারধ 
ছিলেন মহাকাঁৰ ইলাঙ্গের আদিগল। এখন মাধবশর শিক্ষা, নৃত্যগুরু, সংগত 
পাঁরচালক এদের প্রসঙ্গে মূল গ্রন্থের অনুবাদ থেকে উদ্ধৃত করাছি। 
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এ থেকে আমরা দেখাঁছ শুদ্ধ নৃত্য ও নত্যাঁভনয় এই দুই-এর পার্থক্য ও 
প্রয়োগ তখন থেকেই কত সূঙ্পম্ট ছিল। সঙ্গীত পরিচালক প্রসঙ্গে 
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এ থেকে আমরা সঙ্গশত নাট্য-আবহ ও নত্য পরিকজ্পনায় একাঁট সমতান সৃষ্টি 
করার যে প্রয়াস তখন থেকেই প্রচলিত ছিল তার প্রমাণ পাই। এই মহাকাব্যের একটি 
বত অংশই নৃত্যকলার প্রসঙ্গ । সব উদ্ধৃত সম্ভব নয়। 01১016091971,9-র 
একটি সুন্দর পাঁরকল্পনার ছবি তুলে ধরে এ প্রসঙ্গ শেষ করব । শুধু মনে রাখতে 
হবে যে এরকম অসংখ্য নৃত্য ছক এ বই. থেকে পাওয়া যাবে । আলোচ্য নাচ'টি হল 
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এযেন গানের স্বরলাপর মতো (17002081591)9-র ন:ত্যালাপ । কত অনায়াস 
নৈপ-ণ্যে তা বিধিত করেছেন খণস্টপূর্ব হর্থ-৩য় শতকে মহাকাঁব ইলাঙ্গের আ'দগল। 
ণিম্তু আজ 'বংশ শতাব্দীর আঁশ-এর দশকেও এই মহাগ্রন্থর প্রচার ও অনুবাদ নেই । 
৩৬ 915600005 (টব ৬০) থেকে প্রকাশিত /৮1৮1 0 ৮াবিাশাট্ঢে কৃত 
অনূবাদএর অংশবিশেষ উদ্ধৃত হল। 
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শ্বিতাঁয় মলল্যবান গ্রন্থটি হল, কাব কর্ণপ্‌র বিরচিত আনন্দ-ব্ন্দাবন ! সংস্কৃত 
ভাষায় চৈতনাবেবের সমপামাঁয়ক কালে রাঁচত। চৈতন্য পঁরিকরদের মৃধ্যে অনেকেই 
নৃত্য-গণত পারদশর্স ছিলেন। িবশেষ করে বকেশ্বর, রায় রামানন্দ ও কবি কর্ণপ্‌র 
উল্লেখযোগ্য । গুঁড়ষশ নৃত্যে রায় রামানন্দের অবদান সবজনস্বীকৃত। 

হ'রিবংশে উল্লাখত হল্লশসক নৃত্যের একটি বিশদ তাল ল্য় সঙ্গগত মুদ্রা নিদেশ 
সহ প্রয়োগ পারিক্পনা “আনন্দব্ন্দাবন” গ্রন্থে আছে। আভিনব গৃপ্তের মতে 
“মণ্ডলেন তু ঘং নত্যং হল্লঈসকামিতি স্মৃতম” । নখলকণ্ঠের মতেঃ “হল্লপসকং বহি? 
স্তভিঃ সহনতত্যম-।৮ 
হরিবংশে আছে ঃ 

“তাস্ত পঙক্তিকৃতাঃ সবাঃ রময়স্ত্ি মনোরমম্‌ ! 
গায়ন্ত্যঃ কৃষ্ণচবিতং ছ্বন্ব্বয়ে। গোপকণ্যকাঃ | 
কৃষ্ণলীলানুকারিণ্য কৃষ্ণ প্রণিহিতেক্ষণাঃ ॥” 

হ্লীসক নৃত্যের যে 'নিদেশ “আনন্দবন্দাবন” গ্রন্থে আছে তা যথাযথ অনহসরণ 
করলে এ নৃত্যের সম্পূর্ণ রেখাবলশ উপস্থাপন করা সগ্ভব। “আনন্দব্ন্দাবন” থেকে 
এ অংশাঁটি উদ্ধৃত করা হল। অনুবাদ করেছেন প্রবোধেদ্দনাথ ঠাকুর । 

১. কৃষ্বাণীর ভাবালতায়, মদ না খেয়েও যেন মাতাল হয়ে উঠল রমণারতদের 
সেই সভ। । কৃষফমুখের সংধাধারায়, আগুণ 'নিভে গেল যেন তার অন্তরের । বিপুল 
মধুরিমায় উজ্জন্তনের মধ্যে, জয়ধান করে উঠল সেই সৌভাগ্যব্তী সভা । ফিতার 
তখনকার সেই লাবণ্যাবথার রূপ ! কোটি মদনের যেন নত হয়ে গেল বাণ। 

সভাস্থ সমন্ত বিস্ময় যেন নয়ন হয়ে দেখতে লাগল-'নয়নের বিস্ময়কে, নয়নের 
উৎসবকে । 

২ তরঙ্গিত হয়ে উঠল কৃষেরও কৌতুক! শুহূর্তে মনস্থ করলেন..ণতিনি 
নাচবেন। তান নৃত্য করবেন “হল্লীসক নৃত্য'" । ফোন অসাধারণ নট-.কোনদিন-.. 
আবিৎ্কার করতে পারেনান এই নৃত্য; একমান্র শভব্রত ভরতমৃনিই আভিনায়ত 
করেছিলেন এই নত্য। শ্রীকৃঞ্ক মনচ্ছ করলেন-''তাল বন্ধ মণ্ডল ভেদে 'তান স্বয়ং 
হল্লশীসক নৃত্যেই দান করবেন রাগলীলার রুপ। এই লাসা বিশেষের মধ্যে এতটুকুও 
গ্ছান নেই."লেশমান্র আবলতার । আহা, কি আনন্দেই মা ভরে উঠবে প্রাণপ্রিয়া 
ব্রজগোপীীদের মন ! এ যে তাঁর চতুর্দিকে গড়ে উঠেছে প্রণয়িনগদের সদয় সমাজ, রমণখয় 
রত্রখণ্ডের ঘশঃপতাকার মতো যে সমাজ এ কাঁপছে, সেই সমাজের মনের মধ্যে আধান 
করে দিতে হবে এর আনন্দ । 

৩. তাই 'বিশ্বেব যান একমান্র বিস্ময়, তিনি বলে উঠলেন,-“হে আমার প্রেয়সণ 
সমাজ, আশাকার আপনাদের আনান্দত করতে পেরেছে আমার আম্বাসবাণধ। মণ্ডল 
রচনা করে এবার আমার চতুর্দকে আপনারা দাঁড়ান। চেয়ে দেখুন, এ যমুনার 
পুলিনে.'কতদুর-'আহা কত দ.র- "ছাড়িয়ে, পড়েছ ওর পোন্দর্যের শংদ্রমায়া। এতটুকুও 
কোথাও নেই কাঠিন্য । যেন পড়ে রয়েছে ঘন সারের সার ছড়ানো একখানি সমতল 
ক্ষেতে। যেন যমুনা দেবই প্রকাশ করে দিয়েছেন নিজের: নিরগকুশ কল্যাণময় হৃদয় | 
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এইখানে মণ্ডল রচনা করে যাঁদ আপনারা দাঁড়ান, তাহলে যথাযথ বোধগম্য হবে 
এই পুনের অবস্থান, বুঝতে পারা যাবে, এখানে মানানসই বা মাপসই হবে কিনা 
আপনাদের পরিমণ্ডল।; 


৪. আঁচবে উত্তর দিলেন ব্ুজগোপশরা,_ 
“মা না তা হয না। মণ্ডল রচনা করে আমরা দাঁড়ালে আপাঁন আপনার এ 


নলকমলজয়শ রূপের ছটা নিয়ে আমাদের কাছ থেকে অনেকদ্‌রে চলে যাবেন । ও-কথা 
ভাবতেও ভয় হয়, হদয় কাঁপে । না না, দূরে চলে যাবার উৎসাহ আমলাদের নেই; 
আর আমরা নতুন করে সইতে পারব না দঃখ | 

&, পানবরি বললেন শ্রীকষ্-“আশাকার আমার শিক্ষণ কৌশল তোমরা দেখবে। 
পৃথিবীতে রসের খেলায় কে পারবে আমার মতো তোমাদের সকলের মাঝখানে 
থেকেও, ক্ষিপ্রভাবে বিভ্রান্ত প্রমাণ করতে, ঘুরতে ঘুরতে প্রত্যেককে অনুরঞ্জন করতে, 
রঞ্জত করতে করতে নিত্য নিকটে প্রকট হয়ে থাকতে প্রত্যেকের ? 

তাঁরা স্থির করলেন..মণ্ডল রচনা করবেন এবং তাই ই'ন-ওর উীন-তাঁর হাত 
ধরাধাঁর করে ধরে ধারে ছাঁড়য়ে পড়তে লাগলেন যমূনার প:লনে, বন্ধানূবন্ধ কমে, 
লীলায়ত তনুলতায়--জ্যোৎস্না সমদেের ভাঙা ঢেউগুলির মতো আনন্দ ! 

৬. অনিন্নসূন্দর.'"এ ধীরে ধরে বলায়াকারে মণ্ডলগুলির ছড়িয়ে পড়াটি, এর 
এক-একটি নাট্য 'বজ্তার..হদয় নিয়ে যায় এক একটি ভাবের রাজত্বে, নয়নকে পেখছিয়ে 
দেয় এক-একাঁট ছবির রাজত্বে, আনন্দকে নিয়ে যায় এক একটি ব্যঞ্জনার রাজত্বে 

প্রথম যখন চমকে উঠল সেই মণ্ডল তখন মনে হল, কৃষ্ণ মনোরথ মহারুহের যেন 
প্রোথিত রয়েছে মহামূল, আর মরি মার একখানি সোনার আলবাল যেন তার চতুদক 
[ঘরে প্রাতিরে।ধ করছে প্রণয় স্‌ধাসাললের নিঃসরণ । 

তারপরই মণ্ডলের লাস্যব্প গেল বদলিয়ে । তখন মনে হল-.মহামত্ত এক কৃষকলভ 
রয়েছে দাঁড়মে, আর তাকে বন্দগ করবার অভিপ্রায়ে যেন কোনো বিলাসরস-সম্্রাট বলয়ের 
মতো গোল করে 'নক্ষেপ করছেন তাঁর সোনার ফাঁস । 

তার পরেই বিষ্তাবের -শ্রহারা বদলিয়ে গেল মণ্ডলের ছবির, ছবি যেন দেখিয়ে 
[দলে কফ মনোগখনটিকে ধরবার আগ্রহে যেন আকুল হয়ে কন্দপ- ধীবর ছড়ালেন ভার 
বলয়াকৃতি কাণ্চন জাল, আর জালের মাথায় মাথায় সাজানো রয়েছে শুকনো লাউয়ের 
ভেলার বদলে কুচ কোরকের অরুণবরণ ভেলা । 

তার পরে বিস্তারেই মণ্ড়লাঁটি যেন রুপান্তরিত হয়ে গেল- কৃষ্তবন্দ* জ্যোৎস্না দৃগের 
স্বপ্নে, তোরণে তোরণে যার বসানো হয়, সোনার মণ্ডল ঘটেব মতো কব্লজগোপগদের 
চন্দ্রানন, শিখরে শিখরে অসংখ্য তিমির পতাকার মতো কাঁপছে গোপণদের মুন্তবেণণর 
চণ্ল দণ্ড। 

যতই ছড়িয়ে পড়ল ততই বাড়ল যেন মণ্ডলের চিতরূপ | একবার মনে হল, ও বুঝি 
বিলাসময় পূথবীর সোনায় বাঁধানো কানবালা ; আবার মনে হল, না না, ননিশ্চষ 
পুলন-লন্খ্শীর বুকের উপরকার চাঁপাফুলের গোড়ে'"নি*বাসে কাঁপছে । 

একবার মনে হল, ও বাঁঝ কৃষ্ণ-রত্বসানুর চতুর্কে কৈলাস পবতের কনক বলয় ; 
আবার মনে হল, না না, ও বাঁঝ বা হবে পর্ণজে|তি কৃষ্ণ কলানাধব মহাপরাধ 


৯৪ 


নাচতে নাচতে আরো দরে ছড়িয়ে পড়ল ব্রজরমণপদের এ রত্রমণ্ডল | মণ্ডলের ভ্রমণ 
দেখতে মনোরম ভ্রমও যে দেখতে থাকবে কাঁবর মন, তাতে আর আশ্চর্য ক ? 

তিনি যেন দেখলেন,_জাগাঁতিক সমস্ত রতি রসের কুলালচন্র, নাচছে, আর তার কেন্দে 
যেন সষ্টি হয়ে চলেছে শিজ্পসার এক অপূর্ব মঙ্গলঘট । 

তান যেন দেখলেন,-এক ম্তিমান চিন্রকাব্যের বিবরণ, যার পাতায় পাতায় ঝবছে 
সখ, যার একপদে অনুলোম ও অন্যপদে প্রতিলোমের লখলা, যার একাক্ষর রয়েছে চরণ 
এবং যার নটন-ভাষায় ফ্‌টে উঠেছে অদ্ভূত লালিত্য। 

তিনি যেন দেখলেন,এক শব্দালংকারের নাচ, যেখানে বিরাজ করছে সদাশ্লেষ, 
যেখানে নিত্য চলেছে ছেকবৃত্তর অনুগ্রাস এবং যেখানে ঝকমক করছে পুনরুন্তবং 
“আভাস” নামক অলঙ্কার ! এক দোলে তো তিন খোলে । 

তিন যেন দেখলেন, একটি নয়নের স্ব*ন-"তারকা1টি যার কৃষ্ণ । তান যেন দেখলেন,_ 
দ্‌লছেন ছন্দ-.-সমভাবে ও 'বিষমভাবের রমণণয় ভাবালুতায় আর্দু হয়ে । 

1তনি যেন দেখলেন,.-যম্‌না পালনের কপ্রশুভ বাল-কায় চমকাচ্ছে এক বলায়াকার 
রমণখমণ্ডল, হঠাৎ ফ:টে-ওঠা অজস্র কাণ্চন কল্পলতার একাঁট স্বপ্ন--'যাদের শাখায় ডগায় 
ডগায় দশনগয় হয়ে উঠেছে আলঙ্গনের বোৌশম্টা, যাদের পাতার মাথায় মাথায় লোভনায় 
হয়ে উচেছে স্বেদসম শিশিরের শোভা | 

৭. ইত্যবনরে কখন যে দেবী যোগমায়া সেখানে এসেছেন, কখন যে তান 
তৎকালোচিত কঙ্কণে-গুণ্ঠণে সাজিয়ে দিয়েছেন রজগোপশদের কারোর চোখে পড়ল 
না তা। কষেন কেবল ভরে উঠল মন, কেবল তাঁ অতি মনোরম লাগল মনেই অলঙগকরণ । 
আর বলিহারি যাই কৃষের হৃদয়ান্‌রঞ্জনের বহরুখানি ও দেবীটির । ..তাঁর কৃপায়, বিপুল 
হর্ষের মধ্য 'দয়ে প্রথমেই সেই রমণীসমাজ দেখাতে পেলেন, মণ্ডল আলো করে কষ্ের 
সঙ্গেই মণ্ডলের কেন্দ্রস্থলে বিরাজ করছেন-.যেন 'চিতৌভূত-*'তাঁদের বৃষভানুনন্দিন?, 
যিনি অসামান্যা, যিনি সবমানা, যিনি বজরমণণীগণের মূকুটমণি | 

৮ তারপরে সেই মণ্ডুলণর ভাবনা হল, বেশি ছ'ড়য়ে পড়ছেন না তো তাঁরা? যাঁদ 
সে পালায়, যাঁদ সে পালায় ! অতএব, গায়ে গায়ে সেটে দাঁড়াতে লাগলেন তাঁরা... গাঢুবম্ধ 
দিয়ে কবিতার শিথিল বন্ধ দোষটাকে দর করে দেন যেমন করে কাঁবি। 

ইাঁন গুর কাঁধে, উনি এর কাঁধে, বাহমূল 'বিন্যন্ত করে মণডলে মণ্ডলে দাঁড়ালেন 
আভশীরিণশরা | 

৯. মাঝখানাঁটতে দাঁড়য়োছিলেন বাঁসকশেখর শ্রীকৃষ্ণ । হঠাৎ তাঁর চরণে জাগল 
সরসতার গ'তমান এক আবেগ ! তানও প্রবেশ করলেন, আর শিথিল হয়ে খুলে যেতে 
লাগল দ:শট রমণণর প্রত্যেকের অংশতট | পুরঃপশ্চাদ্ভাবে তানি প্রবেশ করলেন তাঁদের 
মধ্যে । দ্‌ট দুশট কবে গোপণদের মাঝখান 'দিয়ে ভূজবম্ধনে তাঁদের কণ্ঠ জড়িয়ে, বিদ্রান্ত 
তাণ্ডবে শহ্গাররসের সমন্তভ হাবভাব বিকশিত করতে করতে ; অলাত চক্র মতো ভ্রমণ 
করতে লাগলেন 'তাঁন। অদ্ভূত অত্যদ্ভূত সেই ভ্রমণ, সেই রাসতা্ডব যোগেশবরের। 
প্রতিলোম ও অনুলোম ক্রামে যেন সৃষ্টি হয়ে যেতে লাগল একখানি চিন্রক্যবয, গোমূত্রিকা 
বন্ধপ্রায় ৷ কলাবতরা সকলেই মনে করতে লাগলেন..তাঁরই রয়েছেন কৃষ্ণ, তাঁকেই ঘিরে 
নাচছেন কৃ্ণ। তান তাঁর, 'তাঁন তাঁর, এমানি স্যন্দমান হল রাসতাণ্ডবের ক্ষিপ্রতা। 
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একজনের দক্ষিণদ্কম্ধে তাঁর দক্ষিণ ভূজ বলয়, একজনের বামস্কম্ধে তাঁর বাম ভূজ 
বলয়, একসঙ্গেই দ:ি কাম্তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে সঘন আ'লঙ্গন করলেন কৃষ্ণ । 
তারপরে তাঁদের দ:জনের দেওয়া পথ ধরে একজনকে পিছনে ছাড়তে ছাড়তে এবং অপর 
একজনকে সামনে টানতে টানতে, আবার নিমেষে কৃষ্ণ তাঁড়ং-নর্তনে এগিয়ে গেলেন মার 
দু” কাম্তার যুগপৎ আলিঙ্গনের নিবিড়তায় । এমনি ধারায় ছুটে চলল সেই নত্য। 

১০. প্রতিলোম ও অনলোমে ভ্রমণের কৃপায় স্পল্ট প্রতীয়মান হতে লাগল এই অদ্ভুদ 
নূত্য-কাব্যের গোম্ূত্রিকাবন্ধন ; পুরঃপশ্চাৎ সমািঙ্গনের মাধ্যমে স্পশ্ট প্রতীয়মান হাতে 
লাগল এই অম্ভূত নৃত্যের লাঘব কৌশল । রজগোপ্শদের সঙ্গে জোড়ে জোড়ে এই নৃত্য 
করতে করতে কৃষ্ণ আবাব যখন এই প্রণালীতে নতত্যোন্মন্ত হয়ে উঠলেন তাঁদের মধ্যগতা 
প্রধানা সখণদের সঙ্গে, তখন যেন ঝরণা খুলে উৎসবমূখর পরম কৌতুকের আনন্দের । 

১১. প্রচণ্ড বিস্ময়ে বাক্যহারা হয়ে, মখাবলোকনের আশায়, জ্যোতিশ্চরের মতো 
ঝুলতে ঝুলতে, অম্বরতলে ভিড় জাঁমিয়ে ফেললেন সম্ত্রক চারণেরা, কিল্নরেরা, 'সিদ্ধ-সাধ্য 
গাম্ধর্বেরা, বিদ্যাধরেরা । বিমানে বিমানে যাঁদও ছেয়ে গেল আকাশপথ, তব কোথায় যেন 
ভেসে গেল তাঁদের মান এবং তাদের মযাঁদাবোধ ৷ লেখাজোখা নেই এত এসে দাঁড়ালেন 
রেখাশেণশর মতো দেবতারা । 

১২. বাজতে আরন্ত হয়ে গেল দেব-দুন্দ:ভি 'দিব্যবাদা। লালিত মূরজবম্ধ 'চত্রকাব্যের 
ন্যায়, সুছন্দ খর-বোল বেজে উঠল মূরজ ; বেজে উঠল নিদেষি মৃদঙ্গ ; আনন্দের 'বাকি- 
ি'নির যেন হাট খুলে বসল পণব । আ'লিঙ্গ্য অক প্রভৃতি কত মূদঙ্গে, কত আনন্দে, কত 
দুন্দভিতে নাটকণয়ভাবে যে মখাঁরিত হয়ে উঠল সমদুগন্তীর আনণ্ধ ধ্যান তার হয়ন্তা 
নেই। বাজল বাঁশখ, বাজল বীণা, আকাশে আকাশে যেন ছাঁড়ুয়ে দিয়ে গেল লক্ষ লক্ষ 
পক্ষধনি 'বিহঙ্গের | 

১৩. স-ভ্রমর কল ছুড়তে লাগলেন, না না, কাজলটানা চোখের জলের যেন 
আনন্দ-বৃদ্টি করতে লাগলেন-'নন্দনবনের বনবিহ।রিনশরা | অঙ্গনাদের সঙ্গে নিয়ে সহযে 
গান আরন্ত করে দিলে গন্ধবেরা ; ললিতকণ্ঠে উঠল ঘশোদ।ন নব যশোগান । 

ব্জগোপাঁদের ও শ্রীহরির তখন পায়ে পায়ে বাজছে-হল্লগশ নতের তালবিভংগ, 
গাতিভেদ ছন্দ । রূণ-ুণ করে বাজছে মুখর নুপুর, িণং 'কণ্‌ করে বাজছে কগকণ- 
িঙকণী । ক তাদের মধুরোল । একরোলের বিকিরণ যেন শ্রবণের অমৃত."নম্ট করে 
দিতে চায় অমতিভোজাদের রসনার রস । 

দট দুশট করে সংদর্শনা কান্তা আলিঙ্গন ভ্রান্তা»'আর তাদের মাঝখান দিয়ে 
নৃত্য বেগে অনপ্রবেশ করে চলেছেন নলাঞ্জনবর্ণ ঘনশ্যাম, কি অশ্রান্ত নত্য। কি 
অদ্ভূত সুন্দর এই মণ্ডল মাল্যরূপ । আকাশ থেকে একি দেখছেন তাঁরা-"'দেবতারা ? 
এ “মালা? যে সব মালাকেই হার মানিয়ে দিলে ! 

এঁক জ্যোৎদ্নায় আর তিমিরে গাঁথা মালা 2 এক দামিনী আর মেঘে বিনোট মালা ? 
এ ফোন চম্পক আর কুবলয়ের মালা 2 ঞ কোন কাণ্ণন আর ইন্দ্রমাণর ফুলহার £ 

১৪ কখনও কখনও আবার গোমনন্রিকাবন্ধ পাঁরত্যন্ত হয়ে স্বচ্ছ ভমিতেই আরম্ত হয়ে 
গেল" শ্রীকৃষ্ণের চক্লাকার নত'নের আবর্তন । বে'কে বে'কে দুলতে লাগল বীরবৌলি-.. 
দু-কানে ; বকের উপর নাচতে লাগল মম্দারের মাল্য ; কিশু ক কণ্‌ কণ্‌-""বাজল 
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কাণ্ুণ, বাজল কঙকণ-দীকাঁঙকণগ ; গা থেকে খসে গড়তে লাগল উত্তরীয় শ্রীকফের : 
চক্কাকারে ঘরে ঘুরে নাচতে লাগলেন শ্রীকৃষ্ণ । আর সেই মেঘ চক্তাকার সর্বব্যাপী আলোক 
তরঙ্গে মৃগনয়নারা সকলেই ভাসতে লাগলেন..'নব-স্থির যেন বিদ-তর দল । 

১৫. এই নাচ নাচতে যা ঘটল, তা অত্যাশ্চ্য এবং সম্পূর্ণ 'বিচিন্ন । কনক-মাঁণ 
কাঁণকার মতো কেন্দ্রান্থিতা শ্রীরাধিকাকে ঘিরে হুস্বাবর্তে নাচাতে নাচতে দরঘাবিতে শ্রীকৃষ্ণ 
যগপৎ পেশছে যেতে লাগলেন মণ্ডলাস্থিতা 'প্রিয়াদের সাল্লিধ্যে । অন্তর্ম্ডল ও 
বাঁহমণ্ডলে একসঙ্গে এই বিভ্রাম্তি ঘঁটিয়ে বারংবার পরিদ্রমণ করতে লাগলেন শ্রীহীরি। 
সে ক অস্ভূত সরস নাচ ! .*.সৃতোর ঘাঁধন খুলে কে যেন তাঁকে সবেগে ঘারয়ে 'দিয়ে 
চালিয়ে দিয়েছে."একজোড়া খেলনার চাকার মতো পান্নার ; আর সেই যুগ্ম লশলাচক্ক বন 
বন করে ঘুরছে, আবেষ্টন করে পান্নার দত মণ্ডল--যুগপৎ। 

এই অত্যদ্ভূত চক্র ভ্রমরী-নত্য দেখে চমকে উঠলেন তৌরযনিকের ( নৃতা-গণত-বাদ্য ) 
দেবীগণ তাঁদের মধ্যে জাগল প্রচণ্ড নত্যবাসনা । তন. গ্রহণ করে তাঁরা উপাশ্থত হয়ে 
গেলেন তৎক্ষণাৎ । 

১৬. আর 'কি তখন ধৈর্ধ ধরে বসে থাকতে পারেন নৃত্যগণত বাদ্যোধায়ের 
উপাধ্যায়েরা 2? তাঁরাও পেশছে গেলেন তাঁদের দেবীদের চরণোপাসনায় । অপাঁরামিত 
আনন্দের আবেশে দেবরা প্রত্যেকেই নিজেকে মনে করতে লাগলেন নিতান্ত নৈপ:ণ্যবতণ ! 

তাঁরা প্রথমেই অনঃগ্রহ প্রদর্শন করলেন হচ্তাধ্ায় দেবকে | 

এই দেবঁঁটির প্রধান কার্য হচ্ছে, হন্ত-পদের অঙ্গালিগযীলর বিশিষ্ট বিন্যাসের মাধ্যমে 
পদার্থের আকৃতি প্রকট করা, এবং তন্মূলে রন্তি জন্মিয়ে দেওয়া নতর্নে । তিনি এলেন 
এবং এসেই.."তজনীমূলে লগলাভরে বৃণ্ধাঙ্গ্ঠটি ঠেকিয়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরভাবে 
অন্য করাঙ্গীলগলিকে প্রসারিত করে এমন সুষ্ঠ প্রকাশ করলেন পতাকা নামক হচ্ডক- 
ভেদ, যে মনে হল ধাঁনক মাঁণকাদের গৃহে গ্‌হে সত্যই বুঝি ললিত পতাকা উড়ছে। 

তারপরে তিনি দেখালেন ভ্রিপতাকা মুদ্রা । পতাকা হন্ত রচনা করে এমন লখলাভরে 
তিনি বাঁকাতে লাগলেন অনা'্রকাটি, যে মনে হল যাজ্ঞকদের সন্রে সন্রে যেন পতাকার 
মতোই হোমধ্মাবল উঠছে । 

তারপরে, অঙ্গষ্ঠ, তজর্নী ও মধমা-এই 'তিনাঁট অঙ্গশীলকে 'মিলিতাগ্র করে, এবং 
অন।মিকা ও কনিষ্ঠাঁটিকে পৃথক পৃথক ভাবে উধর্থমুখী করে এমনভাবে তিনি প্রকাশ 
করলেন হংসাস্য মুদ্রা, যে সকলেরই মনে হল তাঁরা যেন সাঁত্যিই দেখছেন একাঁট হাঁসের 
মূখ, আর সেই মুখটি যেন ধাঁরে ধারে নাড়ছে, না না নরম করে নিয়ে চিবোচ্ছে একগাছি 
মৃণাল সানন্দে । এইভাবে তান তাঁর অঙ্গুলি ভঙ্গে কত যে প্রয়োগনৈপণ্য দেখাতে 
লাগলেন হম্তক-মুদ্রার, ইয়ন্তা নেই তার ৷ 'দ্বিতীয়ার চাদ একে গেল--কস্তুরীমূখ | 
টয়ে পাখীর ঠোঁটের মতো দেখতে এ রাঙা রাঙা পলাশকলিগুলোকে যেন ফুটিয়ে 
[দিয়ে গেল তাঁর হাতের শুকুতুণ্ডাখ্য মুদ্রা । 

সাঁড়াশশ 'দিয়ে তপ্ত সোনার সুতো টেনে বার করবার নাটক দেখিয়ে গেল সংদংশমযদ্রা | 
ঘটকব্যদ্য বাজাচ্ছেন মহাদেব-"এই ছবিটি ফুটিয়ে তুলল ঘটকমুখ-মুদ্রা । পদ্মকোশে 
উৎকাণ্ঠতা মধূকর শ্রেণীর যেন গুঞ্জন শোনাল পদন্মকোশ-মুদ্রা ৷ সাপুড়ে সাপধরার 
খেলা দেখিরে গেল আহিতুণ্ডক ৷ অঙ্গ;লিগঠীল যে সাবন 'শজ্পকলায় ব্যন্ত হয়ে উঠেছে, 
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এই ভার্গিটি সন্দরভাবে প্রকাশ করে দিল সূচশমুখ | মুগশিরা-নক্ষত্যন্ত অঘ্রাণ পৃণিমার 
স্বপন দোখিয়ে গেল মৃশশীর্মমূদ্রা । অস্টমীর চাঁদ আঁকল অধণন্দ্র-মূদ্রা। কত আর বলি 
বলুন, কার্তবীয মূর্তির মতো সেই বিশহ্ধ সহস্রহন্তা হন্তাধ্যায় দেবকে অনুগৃহণত 
করতে দ্বিধা করলেন না তৌধয্তিকের দেবগগণ | 

এদের পরেই এলেন -হাঁরাবলাস স্বরাথাঁদ ও জ্বরপাঠ বরুদাদি সংবলিত নানা 
প্রবন্ধাদির, এই ধূবার যান গান-দেবতা, তান । তাঁর কৃপায় প্রকাশ পেল দুটি 
মার্গতাল-'চচ্চৎপুট ও চাচপূট ; তিনটি দেশশ তাল-.হংসলগল, গজলগল ও সিংহ- 
নন্দন ; প্রকাশ পেল এইগএীলরই মতো আরো অনেক মহাতাল । আদিতাল, একতাল?, 
তাল, প্রাতমণ্ঠ, িসাব যাঁততাল, ্রিন্ট ও আড়ক তালেরও পাঁরচয় 'দিতে বিলম্ব 
করলেন না 'তিনি। 

[তান বিদায় নিতেই, প্রবেশ করলেন দেশীয় গান দেবতা, তানি শুনিয়ে গেলেন 
দাঁবড়, তৈলঙ্গ ও পাশ্চাত্য দেশখয় গান । 

তারপবেই ঝগকার তুলে আ'িভতি হলেন--মালব, মল্লার, ভৈবব, কেদার, সারঙ্গ, 
নট, কণ্ট, কামোদ, সাম, বেহাগ, গান্ধার, বঙ্গাল, বসন্ত-আধদ-রাগসমূহ ; এবং 
আবভূতা হলেন'গুজরী, বিপুল-গুজর্বী, বারাটশ দেশিকা, ভৈরবশ, বেলাবলখ, 
রামাকরী, ধন্নাসিকা, শ্রী, পালশী, গৌরী, তোড়শ, গোণ্ডগিরণ, কল্যাণিকা, পৌরবা, 
সৈদ্ধবী, শোভনবতীী, আশাবএশি, দেশবঝড়গ. গোড়ন, পটমঞ্জরীঁ, ললিতা, দেবর, মগধণ, 
কৌিকণ প্রভৃতি রাগিণশগণ | 

এ+দের মধ্যে এলেন সপ্তস্বর, একাবিংশাতি মনা, 'তিনগ্রাম, অম্টাদশ জাতি, 
দ্বাবংশতি শ্রুতি এবং মাতৃ ও ধাতদেবতা । 

এদের সকলের আগবভবে তৌধশন্রকের দেবগণের মনে হল, তারা যেন আবভবি 
দেখলেন মৃর্তিমতশ নানাধ্যায়_ল্খপীর | অনুগৃহীতা হয়ে তিনি বিদায় নিতেই আবিভভুতা 
হলেন বাদ্যধ্যাম়ের দেবতা । তাঁকে আশ্রয় করে মধুর কলধব্নি তুলে প্রথমে এলেন বংশশ, 
মুরাঁলকা, পাঁরিকা, উপাঙ্গাদি বিবিধ শুখির বাদা ; তারপরে এলেন ঝঙ্কারিণী বাঁণার 
দল, যথা-মহতখ কাঁবলা'স্কা, 'বিপণ, স্বরমণ্ডলিকা, কচ্ছপ, রুদ্রবীণা, 'কিন্নরীবশণা ; 
তারপরে এলেন 'বাবধ আনদ্ধ-বাদ, যথা-মদঙ্গ, ডম্ষ, ৬মর। ) শেখে এলেন ধন- 
বাদা, যথা-মান্দরা, ঘৃঙুর, করতাল। 

অনূগৃহীতা হয়ে এরা যখন সরে দাঁড়ালেন তখন বিলম্বিত ও মধ্য-লয়ে কান্তি 
প্রকাশ করতে করতে লীলাঙ্গনে আ'ব্ভূতা হলেন অঙ্গহারশ্রী ৷ 

১৭. তিন গ্রদ্থান করতেই তাঁদের মধ্য থেকে এবার উঠে দাঁড়ালেন কয়েকটি বখণা- 
ধারণ | কবিলাসকা বণার তাঁরা কতরি দেখাতে লেগে গেলেন স্বরমণ্ডলিকা, 
[বপাণ্িকা, মহতণ, রূপবতশ ও তুদ্ব্‌রী বাঁণার | 

[স্মিত হলেন দেধতারা ৷ আসন্ন রাসলগলা-রহস/ এ যেন সঙ্গত শাস্ত্রের উপনিষদ- 
গুলির মতি আবভরবি। পদ্মের কুঁড়ির মতো তাদের প্রত্যেকটি মুখে সে কি সরস 
হাস্যের শৌখিনতা । তাঁদের দেখাদেখি মৌরাঁজকীকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে 
গেলেন কাণাবাদিনখরা ও চিন্ন বেণুবাঁদনীরা। এলেন গায়নীরা, তালধারিণীরা । 
করাঙ্গ-লির বিচিত্র মুদ্রার খেলা দেখাতে দেখাতে এলেন গুপাঁঙ্গকীও । 
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তারপর নক্ষত্রের মতো ঝলমল করতে করতে নাচতে নাচতে এলেন বর-নত'কশরা । 
কথা বলে বলে গান গাইতে গাইতে তাঁরা লাস্যনেতৃত্ব করলেন শহদ্ধাঙ্গশুদ্ধতর ককশ- 
মার্গের। তাঁরা প্রত্যেকেই যেন সঙ্গঈীততন্ত্র রহস্যে পারদশি'নখ । 

যে গান গাইতে গাইতে তাঁরা নাচলেন, মার্গ ও দেশশয়-ভেদে সে গত 'দ্বিবিধ। 
চচ্চৎপুটাদি পণপ্রকারে বিভিন্ন তালের খেলা দেখিয়ে তাঁরা প্রকাশ করলেন চোনিশ 
রকমের মার্গ-প্রভেদ, এবং বিয়াল্িশ রকমের দেশখয় গ্রভেদ। 

১৮. অতএব স্বয়ং উল্লসিত হয়ে উঠলেন তালপাঠ। ফুটল বোল- 

“থেয়া তথ তথ থৈয়া, 

তথ তথথেয়াত থত্তথথেয়া। 
থৈয়া ত থ থৈয়া, 

থগথগথগ-তাত্ত তধি গণথে।, 

১৯. অতএব, এই শব্দগুীলকে গ্রহণ করে জনৈক তালধা'রিণশ কাংস্/ময় করতাল 
যোগ, ডাইনে বাঁয়ে উধের্য অধে করপদ্ম নিক্ষেপ করতে করতে, উপরটন করতে লাগলেন 
আনিব্চনীয় এক অন্টম স্বর | লঘু, গুরু, প্লুত, দ্রুত ও 'বিরাম-এই মান্না বাধ অন.সারে, 
এ স্বর কখনও হয়ে উঠল স-শব্দক, কখনও অ-শব্দক | 

অতএব মূরজবাঁদিনশর হাতখান যেই মুরজে তুলল এ বোল, অমান সেই বোলগ.লি 
ফুটে উঠল উপাঙ্গধারিণশর উপাঙ্গে উপাঙ্গে, স্ফারত হল তাঁর অধরদল, কম্পিত হল 
কণ্ঠ । এবং গায়নগরাও অস্ফুট গুঞ্জনে সময়োচিত রাগগীল আলাপ করতে করতে যন্ত্রে 
যন্ত্রে ঝঙকার তুলে, কান খাড়া করে, উপভোগ করতে লাগলেন সেই নিখিল ধর্াানীমলনের 
মাধুরী । 

প্রাদুভতি হলেন সপ্তদ্বর-রাজার মতো বানী, শতুর মতো বিবাদী, মন্ত্রীর মতো 
সম্বাদশ ও ভূত্যের মতো অনুবাদী--"এই চতুবিভেদ নিয়ে। 

নঞজ নিজ গাঁরমায় প্রাদূভূতি হলেন একবিংশতি শ্র.তি, শ্রাতস্ম তিনগ্রাম এবং 
গুছ'না। 

পুণাঁদি ভেদে নিধা প্রাদুভূতি হলেন পণ্চাণৎ রাগ বিশুদ্ধ ও সঙ্কখণ' ভেদে-. 
আরো বহীবধ রাগ; এবং এদের সঙ্গে এলেন--পরিচিত অন্টাদশ জ।তি, সঙ্গে নিয়ে 
তাদের সতের হাজার নয় শত ন্রি-লক্ষণ ত।ল | 

এবার ঘটে গেল এক আশ্চর্য কাণ্ড । 

সকলেই জানতেন..শশ্রাত জাত মছ'নার, এবং পণ্চদশ গমকের প্রকাশ হয় না 
কণ্ঠতটে ; চলাচল বীঁণেই এট প্রশস্ত-"ণকন্তু অত্যাশ্চঘ এক কাণ্ড ঘটল এখানে । রাসের 
আরন্ত-লগলায় গোপখদের কণ্ঠের মাধ্যমেই চলবাণায় ও অচলবাণায় আরমন্ত হয়ে গেল এ 
মূহু'না গমকাঁদ পরস্পরের পরীক্ষা । 

তারপরে প্রকট হলেন আ'দ, যাঁত, নিসার, আড়ুতাল, ঘ্রিপুট, রূপক, ঝমপক, মণ্ঠ 
ও একতাল। এই নবতালের নৈপুণ্যে প্রকাশ পেলেন অত্যন্ত মনোরপ্নকারধ স.ড় । 
বাঁবধা এবং বিষমা গাঁত 'নয়ে তখন কণ্ঠে দীপ্ত প্রকাশ হল প্রুবলক্ষণ শুদ্ধ সূড়ের ও 
মণঠলক্ষণ সাল্যা পুড়ের। 

২০. তারপরে যেই আরন্ত হয়ে গেল প্রবন্ধগান, এবং-.থে থৈ থৈ থৈ তিগাঁড় 
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[তিনে থা+”..শব্দে হুঙ্কার দিয়ে উঠল বোল, অমাঁন তাল পাঠের অনুকরণে তালে 
তালে মাটিতে পা ফেলতে লেগে গেলেন মণ্ডলম্থা গোপণসূন্দরশরা, অন্তরণক্ষে বিন্যাস 
করতে লেগে গেলেন বাহ্‌লতা, একবার বামাবর্তে একবার দাঁক্ষণাবতে ফিরে ফিরে 
আরন্ত করে দিলেন. মধুর মধুর"যেন ঝরিয়ে ঝরিয়ে রস। 
তাঁদের."গান গাইতে লাগল মূখ, নাটক করতে লাগল হাত, তাল 'দতে লাগল চরণ ; 
তাঁদের.দোলন ফোটালো নেব্রযূগ, কম্পন দেখালো গ্রবাভাগ, ডাইনে বামে তূণণ'বেগে 
ঘৃণী দেখালো দেহরাগ | 
একই সঙ্গে একই রঙ্গে 
একই ছন্দে একই ভঙ্গে 
এক তারায় 
ঠৈকৃলো তাঁদের দষ্ট, 
হৃদয় মাঝে মোহন সাজে 
একটি কৃষ্ণ যেথায় রাজে 
ঝুম ঝূম ঝুম" 
হালো প্রেমের বৃষ্টি। 
উল্লাস ঘন দ্রুত তালে চলতে লাগল নাচ। তবুও যুগ্ম ভূরুর সে কি সুন্দরিত নর্তন, 
সেকি নত'ন--কমলিত চরণের ! থর থর করে কাঁপতে লাগল ভুজবন, আকাশ চিরে 
চলতে লাগল জানু রাঁজর উতক্ষেপন। সগভ ঘূর্ণনে নাচতে লাগল মণ্ডলন, যেন 
ডাইনে বাঁয়ে নেচে চলেছে অভঙ্গ অবকু একগাছি মাল্য...সত্রটি যার অন্তর লহরাঁ মুকুন্দ 
কান্তির । 
পড়ে চরণ বাজে নূপুর 
পূণ রূণ ঝুন্‌ ঝুন: 
ঝহন: ঝুনং রুণ রুণ 
[ধ বধি ধি ধ 
তঁধ ধি 
অন,পম মধুর রোল 
1মশতে থাকে বোল। 
দোল দোল-.বাম অঙ্গ দোল, 
উতরোল-'ডাহন অঙ্গ দোল, 
খসে অণ্চল বক্ষলোল। 
না না, ভয় ছিল; মচকায়াঁন কাট 
যায় নি খুলে বাজবন্ধ, লপঁটি লপটি 
হযের আবত নাচে-দুবাহু উল্লোল। 
এই আনাম্দিত নৃত্য-রোল সণ্টারত হয়ে পড়ল সবন্। পায়ে পায়ে ঠেকা দিতে 
দিতে, দেখতে দেখতে, মদ: মৃদু নাচ আরন্ত করে দিলেন বাঁণাবাদিনীরা, বেণ;বাঁদনীরা | 
বাজল বেণু, বাজল্‌ বীণা । গশতের তালে তাল রেখে নৃত্য ঞগতে লাগলেন 
গায়নীরা, এমন কি তালধাঁরণীরাও । বোলে ভুলতে তুলতে নূত্যে মেতে উদলেন মূর্জ- 
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বাদিনধরাও | নর্তকশীদের সঙ্গে যেন এক সুতোয় গাঁগা হয়ে হয়ে গিয়ে নাচতে লেগে 
গেলেন সকলে । বাদ পড়লেন না চামরধারিণীরা, তাম্বুলকরত্কবাহিনশরাও। 

২১. তারপরে যেই আরগ্ত হয়ে গেল দাঁক্ষণাবত ও বামাবর্ত নৃত্য, অসম হয়ে 
উঠল কৌতুকরস তাণ্ডবের । 

বামাবর্তে যেই ঘুরতে লাগলেন কৃ অমাঁন কৃষ্ণের সম্মুখীন হয়ে মন্ডলের লগলা- 
ময়ীরা অবলম্বন করলেন দক্ষিণাবর্ত রীতির নটনাবলাস । রাসক ও রাঁসকার 'চিরম্তন 
নৃত্যলীলায় যেন ভাঙতে লাগল রসের ঢেউ ।.."এই রীতিতে অথবা তার ব্যাংক্রমে, প্রাতি- 
লোম্য ও অন,.লোম্যের এত নিবিড় হয়ে উঠল পাঁরগ্রহণ যে কৃফও পারলেন না এবং 
লীলাময়শরাও পারলেন না""পরপারে পেশছে যেতে সেই ভ্রমী-নটন-কলাকেলি-পারা- 
বারের। 

একটি দঁপের আলো যেন বামদিক দিয়ে নেচে চলেছে সামনে তারপরই পিছনে 
ডানাঁদক দিয়ে নেচে চলেছে তার অন্ধকারের গচ্ছ-"'এমনি হল এ নৃত্যের কৌতুকচিন্র। 
এ এক অনন্য নতত্যক্লীড়া, যেখানে প্রকট হয় অনন্য ; যেখানে মার মার তাঁর ও তাঁদের 
উভয়েরই ব্যত্যয়েরও ঘটে ব্যত্যয় । 

বিরামহীন রভসে এগিয়ে চলল নৃত্য । নৃত্যের তালে তালে বিলাসবতগদের 'বিলাস- 
করকমলে বাজতে লাগল মণ্ডলবিলাস+ বাদ্য। ধঝাঁমাক 'িমিক বম িম, ঝামাক 
ঝামাক 'রিণ: বিণ 1 সহায় হল শ্রীহারর নর্তনের | কিন্তু আশ্চর্য দুপক্ষের্ই গান হয়ে 
গেল ভিন্ন । সুলোচনাদের অধরতটে ঝরতে লাগল কৃষ্ণের অখিল গুণগান আর কৃষ্ের 
মূখে ফুটতে লগল আকাশভরা চাঁদনী-রাতের আর সংন্দরীদের সঙ্গীতের ললিত লালত 
মূছনা। 

ছন্দে ছন্দে পড়ে তাল-"চরণে | মুক্তির আনন্দ বাজে পদ্ম-হাসা চরণে । আগো, 
আঘাতও এত মধুময় হয় । মার মার সেই চরণকমলের মধযতে মধূতেই যেন সিন্ত হয়ে 
গেল যমুনার-পুলকিত পলিন ভাগ । ধুলো উড়ল: না এক কণিকাও | যেন ধূলোই 
নেই । অত নাচ, এ প্রচন্ড নর্তন, নর্তনের এ দুরন্ত আবেগ, এক কণা তবু ধুলো 
উড়ল না; যেন ধীলগুলিও এলিয়ে পড়েছে আনন্দে । 

সুন্দরীদের দীঘল দীঘল নয়নের 'নচে গালের পাতায় পাতায় ফ:টে উঠল বিন্দু 
বন্দ; ঘাম । প্রত্যেকটি বিদ্দতেই বিদ্ব-সমান ফুটে উঠল নত্যশখল শ্রীকৃষ্ের 'িভা্গম 
রূপ । অঙ্গনাদের বদনকমলদোলে, আর সেই গালের কৃ যেন চোখের কৃষকে বলে 1... 

“না না না, তুমি তেমনটি নাচতে জান না এ“দেরাঁট যেমন নাচে ।, 

গানের ভাষায় ভাসলো কোনো কোনো সংন্দরীর নয়নের পদ্মদাট, নাচের তরঙ্গে 
দুললো কোনো সুন্দরীর চরণের মরালপঙ্খী । মঙ্গলোৎসবের মতো তাঁদের অঙ্গে অঙ্গে 
পরশ দিয়ে গেল ঘনশ্যামের আলিঙগনের রঙ্গ । শিহর জাগল রোমে রোমে নবাঙ্কুরের 
ছন্দে । নাচতে নাচতে আবার ক্ষণকালের নাচও ভুলে গেলেন তাঁরা । উৎকণ্ঠার কণ্ঠ 
ছেড়ে তখন গেয়ে উঠলেন অন্য গান। বলিহার যাই সে গানের মাধূুরধর। সে গান 
শুনে বারংবার মূছ গেলেন সঙ্গীতের দেবীরাও | 

একটি সূন্দরী তোড়ায় তোড়ায় ফ:টয়ে তুললেন স-গাম্ধার গ্রাম ভাস্বর । কোথাও 
সংকীর্ণ হল না তাতে জা তি-শ্রুঃুতি-গমকের স্বচ্ছতা, খণ্ডিত হল না এতটকুও। তথন 
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কি আনন্দ হষখকেশের | তিনিও যোগ দিলেন সেই স্বরালাপে । 

সুমঞ্জল শ্রুতি-সনাথ তাঁদের সেই স-গ-র-ম-প-নি-র রুপগীলিতে কৃষ্ণ দেখতে পেলেন 
কাবালগকারের মাঁণ ফলন । কি আশ্চর্য, এ রূপগুলিই কি প্রকাশ করে দিচ্ছে না তার 
স-গাঁরম-পালন লাবপ্য-ধনাদি এমবর্য 2 বিরাট প্রগীতিতে উজ্জল হয়ে উঠল তাঁর নাচ। 

আর সেই নাচের সঙ্গে -তা ধিক্‌ তা ধিক- ( তাঁরা ধক: তাঁরা ধিক )-বোলে উদ্দাম 
বেজে উঠল গোপীদের মৃদঙ্গ। বোল শুনে চমকে উঠলেন সুরপুরীর নতর্কশ সমাজ । 
ভারী অন্যায় তো, আমাদের 'নন্দে করছেন কেন এ*রা ?-শকম্তু পরক্ষণেই আশ্বস্ত 
হলেন নত'কীরা । কান যে তাঁদের জ-াঁড়য়ে যাচ্ছে মূদঞ্জের বোল-তানে । 

২২. বিরামহীন নত্য বিরামহশন বাদ্যের ম্লোত বহাতে লাগলেন মণ্ডলের রমণসঈ- 
মণিরা। আর তার মধ্যে স্বাতন্ত্রে নেচে চললেন মূকুন্দ, যিনি অনন্ত-রস, প্রত্যেকের 
অন্তরে একন্রে সবল করে দিয়ে কাম, গর্ব ও আনন্দ । নাচতে নাচতে তান নয়ন তুলে 
চাইলেন শ্রীরাধ।র মুখের দিকে ৷ দেখলেন-.-ও মতিট যেন রচনা করছেন তাঁর বৈদগ্ধ্ধ 
দেবী স্বয়ং । অখিল তৃপ্তিবাহিনী, রসাধকারণস শ্রীরাধাই যেন তাঁর সিদ্ধৌষাধ স্বয়ং 
যেন তিনিই সেই তান, যেখানে একমান্র জড়োয় গিয়ে তাঁর সমস্ত জরালা, সমস্ত রেশ। 
দেখেই, শ্রীকষের সমগ্র সন্তায় শ্রাবণ-বণ হতে লাগল প্রেমী-পীযুষের । মণ্ডলনত্য 
সমাপ্ত হতেই, দুবাহুর আিঙ্গনের মধ্যে শিখণ্ডমৌলি ঘিরে ফেললেন তাঁর রাধাকে, 
রাধাও ঘিরে ফেললেন তাঁর কৃষ্ণকে.যেমন করে সোনার দামিণণীকে জড়ায় কৃষ্ণমেঘ, যেমন 
করে তমালকে জড়ায় হেমবলর । তারপর সে কি দেহার রুদ্ধাশ্লেষ নর্তন, নত'নের 
কি শিল্পশোভা, 'শিল্পশোভায় 'কি অনন্ত কৌতুক । 

কত মন্মথের যে পরাজয় হল কে তা খোঁজ রাখে । এ এক অদ্ভূত চুম্বকমাঁণ, যা 
কুশড়কেও আকধযণ করে ফুলের ৷ তাঁর সঙ্গে নৃত। করতে লাগলেন রাধা ৷ সুঠম বাঁঙকম 
হয়ে গেল মণ্ডল রমণণদের ভ্রু । বাক্যহারা বিস্ময়ে তাঁরা দেখতে লাগল সেই নাচ। 
তাঁদের স্পৃহা হল.'আনূক্ল্য করবেন এ লাস্যের ; তালে তালে তাই আরন্ত করে দিলেন 
গান, আরন্ত করে দিলেন বাজনা । কিন্তু হায়রে, সে নত্নের রূপ কেমন করে ফোটাবেন 
তাঁরা পায়ে ? পারলেন না। 

২৩. গুণ সংপ্রসারণ, বিকার এবং হস্ব-দীর্ঘ ভাব,.এইগুলি অভ্যাসধর্মের লক্ষণ ; 
তবুও কোথাও এর ব্যাভিচার দেখা যায়. এতে আশ্চর্য হবার কিছ; নেই । কিন্তু এইটেই 
দি আশ্চযে'র বিষয় নয়, যে নৃত্যাভ্যাস না থাকা সত্বেও স্বভাবাঁসদ্ধ বলেই রাধার নতনে 
আবচ্কৃত হল ন:তা গত পাঁ্ডিত্যের সম্প্রসারণ, ওৎস.ক্য, মন্তুতা, চাপল্্য আবেগাঁদ 
মনোবিকারের প্রকাশ বাহুল্য বা প্রকাশ অল্পতা । 

২9. রাধার এই স্বভাবাসদ্ধত্ব দেখে বশীভূত হয়ে গেলের উবশণ, লঙ্জায় সায়রে 
যেন ডুব দিলেন অপ্সরার দল এবং অরণ্যের সীমা পার হয়ে যেন পালিয়ে বাঁচলেন চারণ 
বধূরা। আর ওঁদকে নারীদের যা উচিত কাজ তাই করতে লাগলেন সিন্ধনারখরা, 
গম্ধবাঁরা এবং দেব ও মহনদের বধুরা | তাঁরা কেবল বর্ষণ করতে লাগলেন নন্দন কুসুম, 
তাঁরা কেবল স্মরণ করতে লাগলেন শ্রীমদনের মাহাত্ম; এবং সৌভাগ্য । 

আর সেই বর্ষণের ও স্মরণের মধ্য 'দিয়ে তাঁরা দেখতে পেলেন'"বরাধা আর কৃষককে. 
তাঁরা নাচছেন ; তাঁরা উল্লসিত করতে করতে নাচাচ্ছেন স্বরগ,পিকে পারে মানি রি 
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গামা । ধৈবতের আগ্রহাণম্বত গ্রহভাস ও গেয়-ব্যজক অংশভাগ, এই দুটির সঙ্গে আরোহণ 
ও অবরোহণে স্বরগযলকে উল্লদিত করতে করতে তাঁরা নাচছেন, আহা সেগ্ীলকে রম্য 
গমকময় করতে করতে তাঁরা নাচছেন । রাধাকৃষণ সমস্ত পদে নাচছেন। সে রাগ সাহত্যের 
সে কি গতিমান আবেগ । 'তেনা তেনা”.এই মঙ্গলসূচক আলাপের মুখে তাঁরা যুগলে 
বিস্তার করে চলেছেন নানান রস. নৃত্য ও গান। এ লোকের নয় যেন সেই শব্দ প্রবাহ । 
আর সেই নৃত্যের গতিবেগ, কৌতুক ও উল্লাসের শৌখিনতায় রাধা জয় করতে চাইছেন 
কৃষকে, কৃষ্ণ জয় করতে চাইছেন রাধাকে। 

২৫ তাঁকে ঘিরতে চেষ্টা করল আলস্যের মোহনতা । ছেদ পড়ল না নৃত্যে । তিনি 
নাচতে লাগলেন তাঁর তুলনাহীন নাচ; ক্ষণনত্য-...মণ্ডলগতা আতঙীর ভীরুদের সঙ্গে 
ক্ষণ নৃত্য.'মণ্ডল-মধ্/গ্থিতা শ্রীরাধিকার সঙ্গে । 

২৬ ..শতাঁন তুলে নিলেন তাঁর বাঁশরী । যে গান ধরলেন বাঁশরীতে হয়ি রে, পবে' 
সে গান কখনও আ'বত্কার করেন নী কোনও সঙ্গীত দেবতা কোথাও । এ যেন এক 
আঁতারন্ত তাল, ঘা দুর্গম সঙ্গীতাচাষদের কাছেও সেই গানের অনুগানে তান নিয়োজিত 
করে দিলেন গান্ধার গ্রামকে | ধুয়া ধরলেন গায়নীরা পাখোয়াছের তালে তালে । 

দেখতে দেখতে বঙুকার দিয়ে বেজে উঠল তন্ত্রীদল, মুখর হয়ে উল কণ্ঠ । শ্রেণীবদ্ধ 
হয়ে দাঁড়য়ে গেলেন--সোনার পাপড়ির মতো গায়নীরা । তারপরে সেই কান্তমিলন ঘটল 
সর্বস্বরের এবং যেই সোমে এসে থামল তাল, অমান ঝন: বন কন: শিঞ্ধন তুলে তাঁড়দ্বেগে 
আ'বিভূঁতা হলেন ন:ত্যপরা এক রাধাসখী.-.পদ্সের যেন কর্ণিকা, সঙ্গীতাঁঝ্যার যেন 
সমংদ্গীর্ণ ঝঙকার-ধাম। 

জান.দুটিকে ঈবধৎ কুণ্টিত করে নিতদ্বশশষের বিশালতায় অধচন্দ্রু মুদ্রায় বাম হাত- 
খাঁন রেখে, তিন স্থির হয়ে দাঁড়ালেন তারপরে ক্ষীণ ক্ষণ কটিভাগের নিম্মদ্থিত ন্লিবালর 
হদ্ব রেখার উপর 'দিয়ে কফোনি কুণ্ণিত কবে, তিনি তাঁর সম.লত প্তনাশিখবে উঠিয়ে নিয়ে 
এলেন দক্ষিণ হপ্তের পদ্মকোষ মুদ্রাউিকে | মদ লালিহ্যে উৎফল্লে করলেন পদ্মকোষ । 
আর সঙ্গে সঙ্গে ডাইনে বাঁয়ে সাম্মলিত হয়ে পড়তে লাগল তাঁর দু-নয়নের কালো 
তারার নাচ । 

নৃত্য আরুন্ত করে দিলেন রাধার সখা-.'ধীরে ধীরে ৷ তালে তালে সর্পলখলায় দুলতে 
দৃলতে কে'পে উঠতে লাগল পড়তে লাগল হাত । প্রসারণ ও আকুণ্ুনের সে কি সুলালিল 
ভঙ্গশ, অভিনয় কুশলার অঙ্গুলিতে অঙ্গ'লিতে কত যে খেলে গেল হংসাস্য, কর্তরখমুখ 
পদ্মকোষ, ইয়ন্তা কোথায় তার » নব নবাঙ্গ ছয়ে ছ-*য়ে নাচতে লাগল লাক্ষার মতো 
গিকণ চিকণ গ্রীবা-ললাট।ঁদ অঙ্গ । মরি মার কি অসাধারণ তাঁর বিষম ছাদের পায়ের 
কাজ। নাচিয়াদের ঘা দুঃসাধ্য তাই নাচতে লাগলেন রাধার সখঈ-."হেলা ভরে.-উল্লাসে । 

নাচতে নাচতে তিনি ক্ষীণ করে ফেললেন উদরভাগ । আতস্ফার হয়ে উঠল তাঁর 
বক্ষোজ-ভার, বাঁঙকম হল পপ্টদেশ, মিলিত পাঁফিক্বয়ের উপর লিয়ে পড়ল বেণধ, 
ল.প্ত হল ন্রিবলীর রেখা । এই সৌম্ঠবের মধ্যে আবার যখন তিনি প্রত্যেক তাল-মোক্ষে 
প্রকাশ করতে লাগলেন তাঁর হষ্ত-লাসোর কর-কম্পন, তখন জয়ধবনি করে উঠলেন সকলে । 
তাঁদের ঘনীভূত বিম্ময় যেন বলে উঠল- 

“আপনারা কামদেবের চম্পক শরাসনের সাজানো নাচ দেখছেন । তারপরেই তিনি 
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তাঁর দুই জান: গিয়ে আঁকাঁড়িয়ে ধরলেন ভূমিতল | এবং ধরেই বাহু দুটি বিস্ফারিত করে, 
অলঙ্কারে ঝকার তুলে নত্যছন্দে 'বিঘূর্ণন করতে লাগলেন গান্ত । সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে 
লাগল.'গলার হার, কানের দুল, সঙ্গে সঙ্গে দুলতে লাগল গন্ধমাতাল ভ্রমরকুল। 
কান্তির পাঁরাধ রচনা করে বসল-'গান্লের গোৌঁরমা, বক্ষোহারের ম্বোতিমা, অধরের 
অরুণমা, আর ভ্রমরদের শ্যামালমা । ছবির মতো যেন এক পুদ্পধনুর সোনার চক 
ঘূরছে। 

তারপরেই তিনি পদাঙ্গুলির উপর ভর 'দিয়ে দাঁড়য়ে, পার্চিদবয়ের উপর স্থাপন 
করলেন তাঁর শ্রোণিদেশ । পূরক-্বসের কৃপায় বিস্তীর্ণ হল বক্ষ, শান্ত হল ন্রিবলী, 
শিথিল হল নীবি। ভ্তনদ্বয় ও জানুদুটিকে কিণ্িং বিদ্ধ।রিত করতে করতে কর দ:ুশটর 
অঙ্গজ দিয়ে তালে তালে আঘাত দিতে দিতে, আশ্চযে'র উপর আশ্চর্য যুগপৎ রসনায় 
বোল তুললেন-তথ তথে থৈ তথেৈ থৈ.” সেই বোলের ছন্দে ছন্দে সুর তুলল কণ্ঠ, 
বাজল বেণু বাজল বাঁণ, মন্দিরা--'তথৈ থৈ তথ থৈ। এইভাবে যখন উচ্ছল হয়ে উঠল 
নাট্য, হঠাৎ তখন রাধার।ণঈর চরণ থেকে খসে পড়ে গেল ন্‌পুর এবং গত সমাপ্তর সঙ্গে 
সঙ্গে বীণাবাদিনী ও বেণুবাদিনীদের চোখের নিমেষে তিনিও হলেন অন্তধান । 
নিঃশ্বাসে নিঃমবাসে উঠতে লাগল বক্ষের কুণ্টলিকা। সখখর কাঁধে হাত রেখে তান 
বিশ্রাম করতে বসে পড়লেন নেপথ্যে । সখাঁদের অণ্ুলের বাতাস এবং প্রণয়ভরে তাঁদের 
দেওয়া এক খাল পান মুখে পুরে তিনি আরাম করলেন ক্ষণকাল। 

৩০. ক্ষণকাল বিশ্রামের পর, গায়নশরা যেই পুনবরি গেয়ে উঠলেন অন্য গান এবং 
সঙং্গতকাণরণগরা সম্পাদনা করতে লাগলেন সেই গানের মেলনের আলাপ-লালিতা, রাস- 
লাস্যমণ্ে লালত করশাখার মাধুরমা দেখতে দেখতে পুনবরি প্রবেশ করলেন রাধাসখস। 
দুট কর দিয়ে গীতের পদার্থ বিজ্তার করতে করতে তিনি এমন বিচিত্রভাবে নত্য 
দেখালেন, .'অভিরূপ-জ্যেদ্ঠা জোঘ্ঠার, মদনগর্বতজনী তজনগর, ভূবন-সোন্দয'সার 
মধ্যমা মধ্যমার, রতি-মদ-নামিকা অনামিকার এবং বৈচিন্ত্য-কানিষ্ঠা কাঁনষ্ঠার""যে চমকে 
উঠলেন মনাঁসজ এবং নাচি নাচ করে উঠল শিবেরও মন । 

নাচতে লাগলেন রাধাসখা । 

উঠতে লাগল, পড়তে লাগল 

বাঁকতে লাগল, কাপতে লাগল, 

যুগল বুক যুগল দ্ফিক। 

ঝম্‌ ঝম্‌ ঝম্‌ ঝঙ্কার তুলল কনকবলয়, 

কাঁপতে লাগল এ-কর ও কর." 

যেন ফুল ঝরছে পজার ফল । 

আর 

'তন্তা ততথে তাঁকড় তিকিথে 

তালে তালে দুলতে লাগল জানু, 

তালে তালে বাড়তে লাগল বোল, 

তালের মূখে নাচল দাঁতের হাঁস। 
তারপরেই সেই গোর বরণ ধনণ এত উধের্বধর্ক গতিতে উপযুপ্পার ঘোরাতে ল।গলেন 
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নিজের দেহ...সণ্টি করে. গোঁরমার অপংখ্য পাঁরিধি, যে মনে হল, ঝড় উঠছে গায়নগদের 
কমল-বনে, আর সেই ঝড় যেন উীঁড়য়ে নিয়ে ছ্‌উছে পদ্মফ.লের পরাগ । 

তারপরে তান আকাশচারী নৃত্যের মধ্য দিয়ে এত বিস্তার করতে লাগলেন অত্যন্ত 
দুরূহ সব নূত্যছন্দ, যে মনে হল তাঁর তনুলতা ব.ঝ আকাশেই স্ছায়শ হয়ে রয়েছে": 
কাঁপছে--কাঁপছে--জে)তিব্ল্পরশর মতো কাঁপছে । শিক্ষার কোনো গর্ব-প্রকাশ নেই। 
কেবল মনে হতে লাগল, লাবণ্যদেবীর দু-খাঁন চরণ যেন অন্য কোনো কারণে নয়, কেবল 
হেলাভরেই পৃথিবীর উপর পড়ছে না। 

কী সংন্দর নাচ ! এর কী যে উপমা হতে পারে ভেবে পাওয়া যায় না৷... 

বিদয্যুত্বল্লশ যাঁদ স:চির-্থায়িনী হতেন নির্মেঘ গগনে, আলগোছে ম.ঠির ভিতর 
কাঁপতেন যদ মৃদুল-মৃদুপবনে, দৈবযোগে যাঁদ মুখ ফুটে বোল তুলতেন- 

“তন্তা ততৈ তিকিড় তিকি থৈ থাঃ”.,, 
তাহলে তাঁর উপমা দেওয়া চলতো এই নটনবিদুষীটির বৈদগ্ধীর সঙ্গে । লঘু-লঘু চরণে 
এইভাবে নর্তন-পাশ্ডিত্য প্রকাশ করতে করতে, সমের মাথায়, স্তনভার-দুঝ্হ নিজের পর্ব 
কায়াঁটকে এমন প্রচণ্ড বেগে তান দোলা'য়ত করতে লাগলেন, যে মনে হল. ঝঞ্চার 
ঘ্‌ণঞ্তে গেল গেল--এ বুঝি উড়ে গেল--কমিনশ । 

আহা এঁ কোমর ভেঙে গেল--ভেবে ব্যথায় সিশটয়ে উঠলেন পরিজনেরা । 

৩১. এইভাবে লঘঃ-গরু-প্রুত-দ্রুত-দ্রুতাধর্বদ্রুতপাদ-ভেদে তালের সঙ্গে সঙ্গে 
চরণকমল্‌ চালনা করতে করতে, তিনি--সেই অতুলনাশয়া রাধাসখণ».এমন অপূর্ধ সব 
নর্তনকৌতুক আঁবছ্কার করতে লাগলেন যে. সাধু সাধু বলে আভনন্দন করতে করতে 
ছুটে এসে তাঁকে আলিঙগন না করে থাকতে পারলেন না শ্রীকৃষ্ণ, বুকে জড়িয়ে ধরলেন 
শ্রীরাধা, আকাশে আকাশে গব দূর হয়ে গেল অপ্সরাদের, আর বিস্ময়ের হাঁস হেসে 
ফেললেন দেবতারা । 

৩২. চতুঃষাঁণ্টি কলাবদ্যার আনূকুলো, আনন্দাসংম্দর এই প্রত্যেকাটি নৃত্য 
অবলোকন করতে করতে কও আর কেবল দর্শক হযে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। 
নাখল কলাপণ্ডিতাদের সঙ্গে নিয়ে তিন আরম্ভ করে দিলেন প্রকরণ নটন-রুম | 
পকলের হৃদয় সাগরে ঢেউ 'দিয়ে উঠল নাচ। তিনি নাচতে লাগলেন, নাচাতে লাগলেন, 
গাইতে লাগলেন, গাওয়াতে ল/গলেন, আয়ামিনী যামিনীকে যেন 'িমেষের মতো থর্চ 
করে দিয়ে তান খেলতে লাগলেন বিরামহন এই খেলা । নত্যন্তশ ও গায়ন্তখদেকর 
ব্যহ থেকে তখন বেরিয়ে এলেন একটি সূন্দরী । প্রকীর্ণক-নত্যে কখনও একনঈভূত, 
কখনও মণ্ডলীভূত, কখনও 'নঃসঙ্গ, কখনও যুগলে, তান নাচতে ল।গলেন, তিনি 
গাইতে লাগলেন-"'কুফের নাচের তালে তাল রেখে, কৃষের গানের সুরে সুর মিলিয়ে । 

সহগান আর সহনাচ । কিন্তু শ্রীকফের তালে তাল রেখে চলা কি সহজ কথা। 
স্বেদিসিস্ত পরিশ্রমের অলসতায় 'ক্রিত্ন হল তাঁর অঙ্গ | শলথ হয়ে গেল গ্তনাংশুক, হাত 
বাঁড়য়ে তান ধরে ফেললেন বশাল স্কন্ধ শ্রীহরির । 

ভারী সুন্দর দেখতে হল তাঁর এ.--তমাল স্কম্ধে শিথিল শাখাণটির মতো, বাতাসে-ঘষা 
হৈমশবল্লরধীর মতো ঢলে পড়াঁট । আর শ্রীকৃষকে মনে হতে লাগল-..তিনি যেন মৃতি'মান 
আ'দরস শংক্গার, যাঁকে এক লগলাবধূর অলসতায় আঁভভূতা হয়ে জাঁড়য়ে ধরেছেন তাঁর ই 
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গ্থায়ীভাব স্বরূপিণগ রাঁতি। ৃ 
দেখতে দেখতে আর একাট সূন্দরণ হঠাৎ মণ্ডল ছেড়ে বোরয়ে এলেন । গাইতে 


আরন্ত করে দিলেন, নাচতে আরম্ভ করে দিলেন কৃষগশত কৃষতাণ্ডব। 'িন:ঝিন করে 
বেজে উঠল তাঁর কাণ্চশীর 'কাঙ্কণশ, রুনংরুনং করে বেজে উঠল পদ্মপায়ের পাঁয়জোর, 
ধীর্ধীর্‌ দুলতে লাগল চশনাণ্চল, কর্ণকমল আর কণ্ঠহার। পরুষলীলায় তিনি 
বালার মতো বাম বাহু 'দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন শ্রীকষ্ের সকম্ধ। হরি হরি, শ্রীকষ্ও তখন 
নাচতে লাগলেন গাইতে লাগলেন তারি নাচ তাঁর গান । 

আর এক স:ন্দরণ এবার নাচতে নাচতে এগয়ে এলেন । 'কি তার জলভরা পদ্মের 
মতো ঢল ঢল দুটি আঁখি । এসেই আহা যেন বাম করে পদ্মের লািত্য ছড়িয়েই তিনি 
টপ করে ধরে ফেললেন প্রীকষ্ণের পশতবরণ বসনের অণ্চল। তারপর প্রসপণ ও অপ- 
সপ'ণের খেলা দেখাতে দেখাতে কি তাঁর অপ নৃত্য, কি তাঁর ঘনশ্যামকেও নাচানো । 

কৃষধাধরে বেজে উঠল মুরলণী | মুরলীরব-মাধূরশতে আকৃষ্টা হয়ে এবার নাচতে এগিয়ে 
এলেন আর-একটি নটন্তী। মুরলশর এ লয়ের ও তালের সঙ্গে তাললয় মিলিয়ে ি 
আনিন্দ্য তাঁর হেলায়-ফেলায়-ভালোবাসার রসের নাচ । কিন্তু লখলািশোরের দংস্ট,মারও 
অন্ত নেই। তাই যখন 'তান ইচ্ছে করেই তাল কাটলেন ম.রুলীতে, অমানি তাঁর দিকে 
সকোপ কটাক্ষ হেনে, তালভঙ্গ সামলিয়ে নিয়ে নটম্তীর সোঁকি বিজয় ন:ত্য ।” 

ক সং সং 

এই হল্পশীসক বর্ণনা নিঃসন্দেহে নত্যুশিলপণ ও প্রযোজকদের কাছে এক অমূল্য 
সম্পদ । বিস্মৃত ও ল:প্তপ্রা় কত পথ ও গ্রন্থে যে ভারতগয় নৃত্যের কত অমূল) 
পাঁরাঁচতি ছাঁড়য়ে আছে কে তার হিসাব রাখে । ভরসা রাখি ভবিষাতে এ নিয়ে গবেষণা 
করতে অনেকে এাগয়ে আসবেন । 
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৬০০ 
যে কোনও রূপসন্টির পিছনেই কাজ করে চলেছে এক অদশ্য ছন্দলঈলা । [বিম্বপ্রকীতি 
ও ম'নব-প্রকীতি এই দুই ক্ষেন্রেই ছন্দ অন্যতম নিয়ামক । মানুষ যে দিন থেকে চার পা 
থেকে দু পা হল, সেদিন থেকেই সে এক সমস্যার স"মৃখশন হল । তা হল তাল সামলিয়ে 
চলা । এই চেম্টা থেকেই ম'ন্‌ষের ব্াদ্ধগত উৎকর্ষের সূচনা । হাদস্পন্দনের যে ছন্দ 
শরীর বৃত্তটিকে চলমান রেখেছে, সেই ছন্দের 'ভধন্ততেই আচার-আচরণ, সজনশলশান্ত 
নিয়ান্ততত। এ থেকে বোঝা যায় ছন্দ শুধু কাব্য, নৃত্যগশত, চিন্নুকলা, স্থাপত্য-এরই অঙ্গ 
নয়, এ সমগ্র জীবনের অঙ্গ । এই চ।লকাশান্ডিই জীবনছন্দ । 
ভারতীয় দাশ্শীনকরা সন্ট রহস্যের মূলেও তালের কল্পনা করেছেন । কোহল-এর 
মতে পুরুষ ও প্রকৃতির মিলনে তালের সং্ট। এই প.রুষ-প্রকৃতি বা শিব-শান্তির 
মিলনই বিশবসষ্টর কারণ । 'ক্রিয়াশশীলতার স্পন্দন বা ছন্দ শিব শান্তর মিলনেই উদ্ভূত। 
এ প্রসঙ্গে শঙ্করাচাষেরি বন্তব্য £ 
শিব? শক্ত্য। যুক্তা যদি ভধতি শক্তঃ প্রভাবতৃম্‌। 
ন চেদেবং দেখে! ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতূমপি ॥ 
কোহল তাঁর তাল লক্ষণ গ্রন্থে তাল শব্দাটর ব্যৎপাঁত্ত নিণ্ণয় করতে গিয়ে সৃষ্টি রহসে/র 
দাশশীনক তত্ুরপের অবতারণা কবেছেন। তাঁর মতে 'তকারে শংকর বা শিব এবং 
“ল”-কাবে শান্তি এই দুই-এর সংযোগে তালেব উৎপপ্ত £ 
৩কারঃ শঙ্কর প্রোক্তো লকারঃ শক্তিরুচ্যতে | 
শিবশক্তিনমাযোগা স্তালনামা ভিধীয়াতে ॥ 
প্রাচগন নাট।/কফারদের মতে নটরাজ শব থেকে লাদের জন্ম, নাদ থেকে মনের, আর 
মন থেকে কাল অথ মান্তা, লফঘ ও তালের সুষ্ট ঃ 
“শম্ভাঃ সংপদ্য:ত নাদে। নাদাছাৎ পছ্য:ত মনও ॥ 
মনসে। জায়াত কালঃ স কালব্ভাল সংজ্ভ্তঃ 
'রুদ্রমর:্ভবসত্রীববরণম'-থেকে আমরা সে য্‌গে প্রচলিত বিশ্বব্যাপী ছন্দ ল'লার 
দার্শনক তর্তটি উপলব্ধি করতে পার £ 
“তালাত্মবং জগৎ সবং তালস্ত ব্যপক: স্মুতঃ | 
সৃত্রে সুত্রে স তাল? স্থাৎ স তালঃ কালিসম্ভব* ॥ 


বার তাল প্রসঙ্গে শাস্তকারদের মতে £ 
তালভ্তলপ্র তিষ্ঠায়ামিতি ধাতোর্থঞ্িঃ ম্মৃতঃ | 
নীতংবাছ্যং তথ বৃত্যং যতস্তালে প্রতিষ্ঠিতম 

( সঙ্গীত রত্বাকর-তালাধায় ২) 
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অর্থাৎ তাল শব্দাঁট প্রাতিষ্ঠার্থক তল: ধাতুর সঙ্গে ঘঞ্-এর প্রত্যয়যোগে উদ্ভূত । গত, 
বাদ্য ও ন:ত্য তালের দ্বারাই প্রাতষ্ঠিত। দশরপকে নৃত্যের যে লক্ষণ £ 


“গাত্রবিক্ষেপমাত্রেণ সব্বাভিনয়বজ্জি তিম্‌। 
আঙ্গিকোক্ত প্রমাণেন নৃতাং নৃত্যবিদে! বিছুঃ ॥ 
অন্যদ্ভাবা শ্রিতং ন্বৃত্যং হৃত্তং তাললযবাশ্রিতম্‌। 
উদ্ধতং তাগুবং প্রে।ক্তং লাম্তন্ত স্ুকুমারকম্‌ 
এই শ্লোক থেকে বোঝা যাচ্ছে যে উদ্ধত নতত্যকে তাণ্ডব ও কোমল ন:তাকে লাস্য 
বলা হয়-এই দুই নৃত্যই তাললয়াশ্রত। অনেকে বলেন যে তাণ্ডবের “তা ও লাস্যের 
'ল' থেকেই তালের উৎপাণ্ত। তাণ্ডবের ভ্রন্ট। শিব এবং লাস্যের শ্রষ্টা পাবতীী। তাণ্ডব 
ও লাস্য শব্দ থেকে তালের উৎপাঁত্ত সম্পর্কে বিতকে'র অবকাশ আছে "কিন্তু এই দই 
নৃত্যের স্রষ্টার অথাৎ শিব-শান্তর মিলনেই যে তালের উৎপত্তি এটাই সকোর প্রমাণ 
করতে চেয়েছেন। 
শাস্ত্রকারগণ তালহখন নত্যগণতকে নাঁসকাহণীন ম.খমণ্ডলের সঙ্গে তুলনা করেছেন ৪ 
নখ-প্রধান-দেহস্ত নাসিক মুখমধ্যকে। 
তালহীনং তথাগতং নাসাহীনং মুখং যথা ॥ 
( নারদার্থ রাগমালা ) 


নম্দিকে*বর-এর অভিনঘদর্পণে রঙ্গ বর্ণনায় £ 
তদ্গ্রেনটনং কৃর্ধাৎ তৎস্থলং রঙ্গ উচ্যতে। 
রঙ্গমধো-স্থিতে পাত্রে ততসমীপে মটোতুমহ ॥ 
দক্ষিণে ভালধারী চ পাশ্খন্দে যুদজ কৌ । 
তয়োর্নধ্ গাতক্ারী শ্রুতিকারস্তদন্তিকে 
আবার পান্রলক্ষণ বর্ণনায় “গাঁতবাদ্যতালান:বার্তনী” না হলে প্রকৃত গুণযস্তা 
নর্তকণ বলা যাবে না-একথার উল্লেখ পাওয়া যায় । এ সবই নৃতাগীতে তালের প্রধান 


সহচারী ভূমিকার কথা প্রমাণ করে। 
তালের প্রকৃত অর্থ কাল পাঁরমাণ। এক কথায় গতি ও লয়ের স্থিতির নিয়ন্ত্রক । 
তাল সঙ্গীত ও নৃত্যের প্রাণ । বোশিন্ট) অনুযায়ী তালের দশটি প্রাণের বিভাগ আছে । 
সঙ্গত মকরন্দ অনুযায়ী £ 
কালে! মার্গক্রিয়াঙ্গানি গ্রহজাতিঃ কলা লয়ঃ। 
যতিঃ প্রস্তারকশ্চেতি তালপ্রাণ। দশস্মতাঃ ॥ 
কাল, মা দুয়া, অঙ্গ, গ্রহ, জাতি, কলা, লয়, ঘাতি ও প্রন্তার-শাস্রানূযায়ী তালের 
এই দশ প্রাণ । 
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(১) কাল-কাল অর্থে সময়সীমা, এর উপরেই তালবিন্যাস 'নিভ'রশদল । এর আবার 
স্ছুল ও সংক্ষ। দংটি বিভাগ আছে । সঙ্গীত মকরন্দ অনুসারে $ 
উপযুর্ণপরি বিন্যস্ত পদ্মপত্রশতং সকৃৎ ! 
যঃ কালঃ স্থৃচিসংভেদাৎ ক্ষণঃ স পরিকীত্তিতঃ ॥ 
লবঃ ক্ষণৈরষ্টভিঃ স্তাৎ কান্ঠাহাষ্টলবাত্মিকা । 
অক্টো কাষ্ঠাঃ নিমেষঃ স্তাৎ্ নিমেষৈরষ্টভিঃ কল। ॥ 
কলাভ্যাং চ চতুর্ভাগঃ চতৃভাগাবনুদ্রতম্‌। 
অনদ্রতাভ্যাং বিন্দুঃ স্যাদিন্ুভ্যাং চ লঘুর্ভবেত 
লঘৃদ্ন্বং গুরুশ্চৈক ত্রিলঘু প্ল'ত উচ্যতে ॥ 

এ থেকে যে সময়সীমা পাওয়া যায় তা হল আটটি ক্ষণে এক লব, আট লবে এক 
কাৎ্ঠা, আট কাচ্ঠায় এক 'নিমেষ, আট নিমেষে এক কলা, দুই কলায় এক শ্র:টি, দুই 
পটিতে এক অণু, দুই অণ.তে এক দ্রুত, দুই দ্রুততে এক লঘু, দুই লঘুতে এক গরু, 
[তন গ্‌রুতে এক প্রত, দশ প্লুততে এক পল । এই এক পল অর্থে আড়!ই মিনিট 
সময় ধরা হয় । অবশ্য এই কালননধরিণ নিয়ে শাদ্তুকারদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে । 


(২) মাগ"--এটি মূলত তালনিধরিণ পদ্ধাতি। এর দ্বারা মানা, পদ, গাঁতি, তালি, খালি 
প্রভীতর অবস্থান ও চলন 'নধরিণ করা যায়। এবং তালের প্রকৃতিও নির্ণয় করা 
যায়। সাধারণ ভাবে এর চারাঁট ভাগ । 


মার্গাঃ স্থ্যস্তব্র চত্বারো প্রবশ্চিত্রশ্চ বাতিকঃ। 
দক্ষিণশ্চেতি তত্রল্যাদ ফ্ুবকে মাত্রকা কল।। 
শেষেন্্র চতশ্বোহষ্টো ক্রমান্মাত্র। কলা ভবেহ ॥ 


পরব, চিত্র, বাতিক ও দক্ষিণা-এই চার ভাগ । সঙ্গগত মকরন্দে অবশ্য ছশটি 
বভাগের উল্লেখ পাওয়া যায় । দক্ষিণ, বাতিক, চিন্রাবাচন্ত, চিতিতির ও আতচিন্ততর | 


(৩) ক্রিয়া-তাল প্রদর্শন করার পদ্ধাঁতিকে ক্রিয়া বলা হয় । 
মার্গদেশী গতত্বেন তত্রাহছ্যস্ক্রিয়া দিধা । 
নিঃশব্দ শব্দযুক্ত। চ নিঃশব্দ! তু কলোচ্যতে ॥ 
স্যাদাব! হথ নিক্রামো বিক্ষেপশ্চ প্রবেশকঃ। 
নিঃশাব্দেতি চতুর্ধোক্ত। স শব্দাহপি চতুবিধ! 


ফ্রবঃ শম্পা, ততস্তাল, সন্গিপাত ইতীরিতা ॥ 
( সংগত রক্সাকর ) 


তালের পিয়া দুই প্রকার-মার্গ ও দেশ । এদের আবার দুটি বিভাগ-সশব্দ ও 
নিঃশব্দ । এদের আবার চারাঁটি করে ভাগ আছে। সশব্দে ক্রিয়া সম্য. তাল; ধ্রুব 
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ও সান্নপাত। ডান হাতে ত।ল দেবার পদ্ধতিকে সমা বলে । বাম হাতে তালি দেবার 
পদ্ধাঁতকে বলা হয় তাল । অঙ্গ:ষ্ঠ ও মধ্যমাঙ্গলির দ্বারা তু'ড় দিয়ে তাল প্রদশ'ন 
পদ্ধাতকে ধ্রুব বলা হয় । দুই হাতে তালি দেবার পদ্ধতিকে সন্নিপাত বলা হয়। 

নিঃশব্দের ক্রিয়া আবাপ, নিস্কাম, বিক্ষেপ ও প্রবেশ । অঙ্গুলি সঙ্কোচন ও 
প্রসারণের মাধ/মে এর ক্রিয়া । দেশ ক্লিয়ার মধ্যে ধুবকা, সার্পণ?, কৃষ্যা, পণ্মিনী, 
[বসার্পকা, বিঁক্ষপ্তা, পতাকা প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায় । 

(8) অঙ্র-তালবিভাগকে অঙ্গ বলা হয়। এদের পাঁচাঁটি ও মতান্তরে ছটি ভাগ পাওয়া 
যায় । অনুদ্রুত (১৯ মাঘা ), দ্রুত (২ মানা), জাঘু (5 মানা)? গুরু (৮ মানা), 
প্লুত ( ১২ মাত্রা ), কাকপদ € ১৬ মান্রা )। এছাড়াও দাবরাম ও লাবরাম এই দ.ট 
অঙ্গেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। অনেকে বলেন বিভিন্ন পাখির ডাক থেকে বাভন্ন 
অঙ্গের মান্রা নির্ণয় করা হয়েছে । সূন্রকার শৌনকের মতে £ 


চাষজ্ত বদতে মাত্রীং দ্বিমাত্রাং বায়সোহত্রবীতু। 


শিখী ভ্রিমাত্রে। বিজ্ঞেয় এষ মাত্রাপরিগ্রহহ ॥ 

[তিতিরের ডাক থেকে অনদদ্রত, চটক থেকে দ্রুত, চাষ থেকে লঘ;, বায়স থেকে 
প্লত মান্রা নিধরিণ করা হয়েছে । শাস্রকারদের কল্পনায় বিভিন্ন প্রাকীতিক উপাদান 
থেকেই এদের উৎস 'নর্ণয় করা হরেছে । অন:দ্রূত, দ্রুত, লঘু, গর; ও 
প্লতকে যথাক্রমে বায়], জল. অগ্নি, আকাশ ও পাথবী থেকে সম্ভূত বলে কল্পনা 
করা হয়েছে । 

(€&) গ্রহ-তালের আবতণনের যে মান্তা থেকে সংগণতের সচনা হয় সেই গ্থানাঁটকে গ্রহ 
বলা হয় ৷ এদের চার ভাগ-সম, বিষম, অনাগত ও অতগত । 


(৬) জাতি- 

চতুরঅস্তথ। ত্রশ্নঃ খ্তো মিশ্রস্তথৈবচ । 

সঙ্কীর্ণঃ পঞ্চবিজ্ঞেয়। জাতয়ঃ ক্রমশেবুধৈ ॥ 

মান্রার বিভেদ অনুযায়শ তালরীতির পারবতনকে জাতি বলা হয়। সংগত রত্রাকর 

অনূযায়শ এদের পাঁচটি িভাগ-চতুরস্ত, ভ্রম, খণ্ড, মিশ্র ও সঙকীর্ণ। চতুরুন্্র চতুমান্রিক 
ও ত্রাহ্মণ জাতীয়, ভশ্্র ন্রিমাত্রক ও ক্ষত্রিয় জাতশয়, খণ্ড পণ্চমান্লিক ও বৈশ্াজাতগয়, 
সংকণণ" নবম।ত্রক ও সংকণ“ জাতীয়, মিশ্র শহদ্রজাতীয়। 
(৭) কলা- 

প্রবকা সপিণী কৃষ্ণ। গদ্ধিনী চ বিসজিতা | 

বিক্ষিপ্তাখ্যা পতাকাচ মাত্রা স্তা্ড পতিতাহষ্টশী ॥ 


সাধারণ ভাবে মান্্াকেই কলা মনে করা হয়, কিন্তু আসলে নিঃশপপ পিয়ারই অপর 
নাম কলা । নারদের মতে প্রুবকা, সা্পিণগ, কৃষ্য, পাদ্মনী, ধিস্র্জতা, বিক্ষিপ্ত, 
পতাকা ও পাঁতিতা-এই আট প্রকার কলাই প্রধান। কিন্তু ভরত নাট্যশাস্মে তিনপ্রকার 
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কলার উল্লেখ পাওয়া ঘায়-চিত্রা ( ২ মানা ), বাঁত্ত (৪ মান্রা ) ও দাঁক্ষিণা (৮ মাত্রা )। 


(৮) লয়- 
বিশ্রাস্তি যুক্তয়া কালে ক্রিয়য়া মানবিষ্যাত । 
ক্রিয়ানস্তর বিশ্রান্তির্লয়ঃ সঃ ত্রিবিধো মতঃ ॥ 
ক্রিয়ার অন্তে যে 'বশ্রান্তি তাকে লয় বলা হয়। স্থিত বা বিলাম্বিত, মধ্য ও দ্রুত- 


ল্য়ের এই তিন বিভাগ শাস্রে পাওয়া যায় । তাল, কাল ও পশুয়া-এই তিনের মধ্যে লয় 
সমতা রক্ষা করে । অবশ্য তালের গতি নিয়ে শাম্ত্ক্গারদের মাধ মতপার্থক্য আছে। 


(৯) ঘযাত-লয় প্রয়োগপদ্ধাতিকে ঘাঁত বলা হয় । ভরতের মতে যাঁতি 'তিনপ্রকার-সমা, 
ম্বোতাগতা ও গোপনচ্ছা । এছাড়া মূদঙ্গা ও ডমরু বা পিপশীলিকা-এই দুই 
ভাগেরও উল্লেখ পাওয়া যায় । আদ, মধ্য ও অন্তে একই লয় থাকলে সমা বলা 
হয় । আদিতে বিলদ্বিত এবং মধ্য ও অন্তে দ্রুত লয় হলে তাকে ম্লোতোগতা 
বলে। আ'দিতে দ্রুত, মধ্যে মধ্য ও অন্তে বিলম্বিত হলে তাকে গোপ-চ্ছা বলা 
হয় । ভন্নিমতে আদতে দ্রুত, মপ্যে দ্রতি ও অন্তে বিলাম্বত হলে ; ভিল্লমতে 
আদ ও অন্তে দু,ত, মধ্যে- মধ্য ও দ্রুতলয়ের মিশ্রণ ঘটলে তাকে মংদঙ্গা বলা 
হয়। আদ ও অন্তে মধ্য ও মধ্যে বিলগ্বিত হলে তাকে পিপীলিকা বলা হয়। 


(১০) প্রন্তার--তালের বিষ্তার-ক্রিমার পদ্ধাতকে প্রন্তার বলা হয় । এই পধযয়ে তালের 
হ্ুন্দ, কলা, মান্রা, অঙ্গ । সশব্দ ক্রিয়া প্রভতির পারবত'নের মাধ্যমে তালবোচন্রয 
প্রদাঁশত হয়। টা | 

কথক নৃত্যের বোল 


ভারতীয় পদ্ধাততে তালের দুটি রীতি প্রচলিত আছে । উত্তরী বা হিদ্দুছানী তাল 
পদ্ধাতি ও দাঁক্ষণশ বা কণাটকশ তাল-পদ্ধৃত 1 সাধারণভাবে কয়েকঁট প্রধান তালের 
পাঁরচয় দেওয়া হল ও তাদের লয়কারী দেখানো হল্। যেহেতু কথক মূলক তালাশ্রয়ণ 
নৃত/, সেজনো প্রায় সব তালই এই নৃতেঃ প্রযস্ত হয় | দাদরা (৬ মান্রা * তেওরা ও 
রূপক (৭ মান্রা ), কাহারবা, আদ্ধা. ঘৎ, ধুমালী (৮ মন্রা), বাঁপতাল ও সূরফকি 
তাল (১০ মান্রা), চৌত।ল ও একতাল (১২ মাত্রা ), ধামার, খুমরা, দীপচন্দী ও 
আড়া চৌতাল € ১৪ মাতা), পণ্চম সওয়ার (১৫ মান্রা ), 'ত্রিতাল ও স্ওয়ারী ( ১৬ 
মান্তা ), শিখর (১৭ মান্রা ), মনত ও লক্ষতাল (১৮ মান্লা ), অম্টমঙ্গল (২২ মান্রা , 
ব্রন্দধতাল (২৮ মান্রা )। 

দাদরা ৫ মান্রাসংখ্যা-৬ | 'বিভাগ-হটি । প্রতি বিভাগে ৩টি মানা (৩.৩ )। ১ 
তাল ও ১ট খালি । ১ম মান্রায় তাঁল এবং ৪র্থ মান্রায় খাঁল। 


॥ ঠেকা | 
১ ৮৫ ৩ ৪ € ৬ 
ধা! ধিন না | না তিন না 
৮৫ ৪. | 


৩৬৯ 


॥ হুইগুণ (৪ মাত্রা থেকে ) ॥ 


৯ ৮ ৩ ৪ ৫ ৬ 1১ 
ধা! ধিন না | ধাধিন নানা তিনন! | ধা 
১৫ 0 ১৫ 


তিনগুণ (€ মাত্র। থেকে) ॥ 


৬ ২ ৩ ৪ ৫ . ৬ ৬ 
ধা ধিন না | না ধাধিনন! নাতিনন। | ধা 
১৫ ০0 | ১৫ 


1 চারগুণ (৪২ মাত্রার পর থেকে ) ॥ 


৯ ্‌ ৩ ৪ ৫ ৬ ১ 
ধা ধিন না | না 9৪ ধাধিন নানাতিননা | ধা 
৮৫ 0 ৮ 


তেওরা ৫ মাত্রা সংখ্যা-৭। বভাগ-৩ । ১ম বিভাগে ৩ মালা এবং ২য় ও ৩য় 
[বিভাগে ২ মান্রা (৩২২) । ৩টি তাল ( ১ম, ৪র্থ ও যঞ্ঠ মান্রায় ), খাল নেই। 


॥ ঠেকা ॥ 
১ ২. ৩ ৪ € ৬ ৭ 
ধা দেন তা | তেটে কতা | গদি ঘেনে 
৮৫ ২ ৩ 


॥ ছুইণুণ ( ৩২ মাত্র'র পর থেকে ) ॥ 


৬ ২ ৩ ৮ € ৬ ৭ ১ 
ধা দেন তা| হধা দেনত! | তেটেকত। গদিঘেনে | ধা! 
১৫ ১৫ ১৫ ১৫ 


॥ তিনগুণ (৪১ মাত্রার পর থেকে) ॥ 


১৯ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ রম ১ 
ধা দেন তা | তেটে ৪৪ধা | দেনতাতেটে কতাগদিঘেনে | ধা 
১৫ ৫ ৫ ৮৫ 


৮১৬৭ 


॥ চারগুণ (৫8 মাত্রার পর থেক) 


১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ১ 
ধা দেন তা | তেটে কতা | ধাদেনতা তেটেকতাগদিঘেনে | ধা 
১৫ ১৫ ১ ১৫ 


রূপক £$ মান্তা সংখ্যা-৭ | বিভাগ-৩। ১ম বিভাগে ৩ মাত্রা, হয় ও ৩য় বিভাগে 
২ট করে মান্রা। প্রথম মাত্রায় ১ট থালি ও চতুর্থ ও ষষ্ঠ মাত্রায় ট তালি। 


॥ ঠেকা ॥ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
তি তি না | ধি না | ধি না! 
0 ১৫ ৯৫ 


কাহারবা £ মানা সংখ্যা । বভাগ-২। প্রতি বিভাগে ৪টি মাতা (818) । প্রথম 
মানায় একটি তালি ও পণ্ম মান্রায় একটি খাল । 


॥ ঠেক। ॥ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
ধা গে না তি | না ক ধি ন। 
৯ €) 


॥ দুইগুণ (৫ মাত্র। থেকে ;॥ 


১ ২ ৩ 8 ৫ ৬ ৭ ৮ ১ 
ধাগেনাতি|ধাগে নাতি নাক ধিনা | ধ। 
৯৫ €) ১৫ 


॥ তিনগুণ (৫১ মাত্রার পর থেকে )॥ 


১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৬ 
ধা গে নাতি |না 'ধাগে নাতিনা নাকধিনা | ধা 
১ 9 ১৫ 


৩৯১৩ 


1 চাররগুণ (৭ মাত্রা থেকে )॥ 


১ ২ ৩৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
'ধ। গে না তি|না ক! ধাগেনাতি নাকধিনা | ধা 
১ 0 ১৫ 


আদধা £ মান্না সংখ্যা-৮। বিভাগ-৪ 1 প্রাঁতি বিভাগে ২টি মাতা (২1২২) ৩ট 
তালি (১, ৩ ও ৭ মান্তায় ) এবং ১টি খালি ( & মান্রায় )। 


॥ ঠেকা 


১ ২ ৩ ৪ £৫ ৬ ৭ ৮ 
ধাপিন দধ। | ধাধিন ধ।| তাতিন তা | ধাধিন £ধা 
১ ১৫ €) ৮৫ 


ঘৎঃ মাতা সংখ্যা, বিভাগ, তালি, খালি আদ্ধা তালের মতো । 


॥ ঠেকা ॥ 


১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 


ধা ধিন | ধাধা তিন | না তিন | ধাধা ধিন 
টম ১৫ €) ১৫ 


ধূম।লশ £ মান্তা সংখ্যা, বিভাগ, তাল, খালি আদ্ধা ও যং তালের অন,র্‌ূপ । 


| ঠেকা ॥ 
১ ২ ৩ ৪8 ৫ ৬ ৭ ৮ 
ধা ধিন |ধ। তিন | না তিন | ধাগে তেবেকেটে 
১ ৯৫ €) ১৫ 


আদ্ধা, যং এবং ধুমালী তালের দুইগুণ, তিনগুণ ও চারগুণ কাহারবা তালের মতো 
হবে । তাল, খাল, বোল, বিভাগ প্রভৃতির পাঁরবত'ন হবে। 

ঝগপতাল £ মাত্রা সংখ্যা-১০ । িবভাগ-৪ 1 ১ম ও ৩য় বিভাগে ২টি করে এবং 
২য় ও ৪থ বিভাগে ৩টি করে মান্লা । ২৩1২৩ । প্রথম, তৃতীয় ও অন্টম মাণায় তিনটি 
ত।লি এবং যষ্ঠ মান্রায় একটি খালি। 


৩৯৪ 


| ঠেকা। 


ঙ ৯ ঙ্) ৩] ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১৩ 


ধিনা | ধিধিনা | তিনা | ধিধ্ধি না 
৯৫ ৯৫ €) ১৫ 


॥ ছুইগুণ (৬ মাত্র হাতি )॥ 
১ ২৩৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১ 


ধিনা|ধি ধি না| ধিন। ধিধি | নাতি নাধি ধিনা | ধি 
১ মূ €) ৯৫ ৫ 


॥ তিনগুণ (৬২ মাত্রার পর থেকে )॥ 


১ ২ ৩৪ € ৬ ৭ ৮ ৯ ও ৩ 

ধিনা|ধিধি না|! তি স্ধি| নাধিধি নাতিন। ধিধিনা | |ধ 

১৫ ১ €) ১ ১৫ 
॥ চারগু৭ (৭২ মাত্রার পর থেকে) 

১ ২৩৪৫ ৬ ৭ ৯ ১৩ ১ 

ধিনা| ধিধি ন! | ত না| এশাধন। ধিধিনাতি নাংধধিন। | ধি 

১৫ ১ €) ১ ৯ 


সরফাঁক তান ৪ মাতা সংখ্যা-১০। বিভগ-ঞা প্রাতি বিভাগে ২টি করে মাতা 
(২২২২২) । প্রথম, পণ্চম ও সপ্তম মান্তার তিনটি তালি ও তৃতয় ও নবম মাত্রায় 
দট খাঁল। 


॥ ঠেকা॥ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৪৯ ১০ 
ধা ধা] দিন তা | কিট ধা| তিট কত | গদি ঘেনে 
১ €) ১৫ ৯৫ 0 
সুরফাঁক তালের দুইগণ, তিনগুণ এবং চারগুণ ঝাঁপতালের অনুরূপ | 
,টতাল  মান্তা সংখ্যা-১২। বিভাগ-৬ 1 প্রাতি বিভাগে ২টি করে মাত্রা (হ২।২২। 
ই২)। প্রথম, পণ্চম, নবম ও একাদশ মাত্রায় চারটি তালি এবং তৃতীয় ও সপ্তম মাত্রায় 
দট খালি । 
৩৬১৫ 


ঠেকা 


১ ২ ৩৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১,» ১১ ১২ 
ধাধা| দিন তা | কিট ধা | দিন তা | তেটে কতা | গাদ ঘেনে 
১৫ ৬. ৯৫ €) ১৫ ১ 


॥ দুইগু (৭ মাত্রা থেকে )॥ 


১ ২ ৩৪ ৫ ৬ নদ ৮ ৯ সী 
ধা ধা | দিন তা | কিট ধা | ধাধ। দিনত | কিটধা দিনতা | 
১৫ 0 ১৫ €) ৯৫ 
১১ ১২ ১ 
তেটেকত1 গদি?ঘনে | ধা 
৯৫ 


| তিনগুণ (৯ মাত্রা থেকে )। 


১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৭) ১০ 
পা ধ||দ্িনতা | কিটধা | দিনতা | ধাধাদিন তাকিটধা 
১৫ €১ ্ 8. ১৫ 
১১ ১২ ৬ 
দিন্তাজেহট কতাগদিঘেনে | ধ। 
৮৫ ৮ 
॥ চারগুণ (১০ মাত্রা থেকে )॥ 
১ * ৩ ৪ ৫ ঙ ৭ ৮” ৭) ৬ ১ 
ধ। ধ!| দিন ত! | কিট ধা | দিন তা | তেটে ধাধাদিন তা 
১৫ 0 ১৫ €) ১৫ 
১১ ১২ ১ 
কিটধাদিনতা তেটেকতাগদিঘেনে | ধা 
১৫ ১৫ 


একতাল £ মান্রা সংখ্যা, বিভাগ, তালি, খাল চৌতালের অনুরূপ । 


৩১৬ 


॥ ঠেকা ॥ 


টি স্‌ ৩ ৪ ৫ ৩৬ ৭ ৮ ৪ ১৩ 
ধিন ধিন | ধাগে তেরেকে?ট | থুন্‌ না | ক তা | ধাগে তেরেকেটে 
১৮৫ €) ৯৫ 0) ১৫ 
১১ ১২ 
[ধন ন। 
১৫ 


একতালে লরকারশ চৌতালের অনুরূপ, শুধু বোল পারবাতিত হবে । 

ধামার ঃ মাত্রা সংখ্যা-১৪ 1 বভাগ-৪1 ১ম বিভাগে & মারা, ২য় বিভাগে ২ মান্রা, 
৩য় বিভাগে ৩ মান্তা এবং পর্থ 1বভাগে ৪ মান্রা (৫1২1৩18)। ৩টি তাল ( ১,৬ ও ৯১ 
সাতায় ) এবং ১টি খালি ( ৮ মাত্রায় )। প্রথম, যণ্ড ও একাদশ মাত্রায় তিনাঁট তালি এবং 


আট মাত্রায় এবট খল । 


॥ ঠেকা ॥ 
১. এত 8 ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
ক ধি টাধ ট |] ধা লন] গ দি ন।|দি ন তা ও 
৯৫ ১৫ €) ১৫ 
॥ দুইগুণ (৮ মাত্র! থেকে ) 
১ ২ ৩৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
ক বধি ট ধি টধা ৪ |কধি টধি টধা |৪গ দিন দিন 
৯৫ ১৫ € ১৫ 
১৪ ৯১ 
তা৪ | ক 


| তিনগুণ ( ৯২ মাত্রার পর থেকে )॥ 
১ ২ ৩৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
ক ধিট ধি ট]ধা ৪|]গ দি ৪কধি | টধিট ধা৪গ দিনদি 


১ ১ €7 ১ 
| ১৪ ১ 
নতাও | ক 


৩১৭ 


॥ চারগুণ (১০২ মাত্রার পর থেকে) ॥ 
৪8 ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 


১ ২ ৩ 

ক ধি ট ধি ট|ধা ন|গ দি ন|8৪কধি টধিটধ। ৪গদিন 
৯ ১৫ €) ১৫ 

১৪ ১ 

দিনতা৭ |ক 

১৫ 


ঝ;মরা 8৪ মান্রা সংখ্যা-১৪ 1 বিভাগ-9 1 ১ম ও ৩য় বিভ।গে ৩ট করে এবং ২য় ও 
৪র্ঘ" বভাগে ৪ট করে মান্রা (৩৪,৩1৪) । প্রথম, চতুর্থ ও একাদশ মানায় তিনাঁট তালি এবং 
অষ্টম মাত্রায় একাঁট খাল । 


॥ ঠেক। (১ম প্রকার ) ॥ 


১৯. ৩ 9৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৭৯) ১৪ 
ধিন ধ| “তরে“কটে | ধিন ধিন ধাগে তেবরেকেটে | তিন ৪ত1 তেরেকেটে 
৯৫ ১৫ 0 
১১ ১২ ১৩ ১৪ 
ধিন ধিন ধাগে তেরেকেটে 
৮৫ 


॥ ঠেক! ( ২য় প্রকার ) ॥ 


১ ২ ৩৪ € ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

ধিন ধিন ধ| | ধিন ধিন ধাগে তেরেকেটে | তিন তিন তা | ধিন 
১২ ১৩ ১৪ 
ধিন ধাগে তেরেকেটে 
১৫ 


দপচন্দশী £ মাতা সংখা, বিভাগ, তাঁল ও খালি ঝুমরা তালের অনুসারণ । 


॥ ঠেকা ॥ 
৬১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
ধা ধিন *!ধা গে তিন ৪|ত। তিন 5১ | ধ। ধা ধিন ও 
১৫ ট €) ১৫ 


৩১৬ 


জাড়া চৌতাল £ মান্রা সংখ্যা-১৪। িভাগ-৭। প্রতি বিভাগে ২টি মাত (২২২২ 
২২।২)। প্রথম, তৃতীয়, সপ্তম ও একাদশ মাত্রায় চারাঁট তালি এবং পণ্চম, নবম ও 
ব্রয়োদশ মাত্রায় তিনাঁট খালি । 


॥ ঠেকা ॥ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ৫৪. 
ধিন তেরেকেটে | ধিন না|তু না|ক তত! | তেরেকেটে ধিন] ন। 
১৫ ১৫ €) ১৫ €) ১৫ 
১৬ ১৩ ১৫ 
ধিন | ধিন ন। 


পণ্চম সওয়ার বা ছোট সওয়ারী £ মান্রা সংখ্যা-১৫ | িভাগ-৪ 1 ১ম বিভাগে 
৩ট এবং ২য়, ৩য় ও ৪থ* বভাগে ৪টি করে মান্রা (৩18181818; 1 প্রথম, চতুর্থ ও দ্বাদশ 
মাত্রায় তিনাঁট তাল এবং অষ্টম মান্রায় একট খালি । 


॥ ঠেকা ॥ 
৯) ২ ৬) ৪ € ৬ ৭ ৮ ৪১ ক 
ধিন তেরেকেটে ধিনা | কণ্ড ধিধি নাধি ধিনা ! তিন তিনা তেরেকেটে 
১৫ ১৫ €) 


১১ ১ ১৩ ১৪ ১৫ 


তুনা | কণুতা ধিধি নাধি ধিনা 
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॥ ঠেক! ( মতান্তরে )। 


১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১* ১১ ৬২ ১৩ ১৪ ১৫ 
ধা ৪ ধা দিন|তা কত ধুম|কি ট ত ক।|ধা দিন তাকে 
১ ৫ ১৫ ৫ 
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॥ দুইগুণ (৭২ মাত্রার পর থে.ক) ॥ 


্ ্‌ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

ধিন তেরেকেটে ধিনা | কৎ ধিধি নাধি ধিনা | ধিন তেরেকেটেধিনা 
৯৫ ১৫ €) 
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১৫ ১ 


১ 
ধিন 
১৫ 
॥ তিনগুণ ১১ মাত্রা থেকে) ॥ 
৩ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
ধিন তেরেকেটে ধিন। | কৎ ধিধি নাধি ধিনা | তিন তিনা ভেবেকেটে 
১৫ ১৫ 0 
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৯ ৮ ৩ ৪ ৫ ৬ সী. 7৮ ৭ ১০ 
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৯৫ ৯৫ €) 
৬১৯ ১৭ ১৩ 
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৩২০ 
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১ ২ ৩৪ € ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 
ধা ধিন ধিন ধা|!ধা ধিন ধিন ধা|!ন! তিন তিন না| 


১৫ ১৫ €) 
১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 
তেটে ধিন ধিন ধ। 
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১ ২ ৩৪ ৫ ৬ ৭৮৯ ও ১১ ১২ 
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৯৫ ১৫ 0 
১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ৬ 
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৫ ১৫ 


॥ তিনগুণ ( ১০২ মাত্রার পর থেক ) ॥ 
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কথাকলি নৃত্যের বোল 
মল পদবিক্ষেপ 
১। ধিতা তা তা 
২। থেই ইত্বাতিতি। থেই ইত্ব। তোম্‌ তোম্‌। 
৩। থিতিতি তেই । 
৪1 ধি গিতা তেই । 
৫। তা কিট। কিটা তাগি, থি কিট। কিট তাগি। 
৬। থি ত্াম, থি ত্তাম, থিত্তিথিত্তাম | 
৭। তা তাগাতা, তাকা তাগাতা, তাকা তাগাতা তাকাতা, থি 
থিগিতি, থিকি থিগিতি, থিকি থিশিতি থিগিতি | 
কথাকাল নৃত্যে &াট তাল বর্তমান-চাম্বাড়া, চাম্পা, আড়াম্দা, পাণ্চারধ, প্রিপাড়া | 


১1 চাম্বাড়া (01)%707898 ) ৮ মাত্র! । 


টি... 4| | ূ টি ও এ ও 

থেই ইয়াম তা তা থি -- থি -- 

২1 চাম্পা (0080708, ) ১০ মাত্র! | 

৮ 20 | | | 10 1 ০ 
থেই - তা তি ইন্দা তা কিটা থি থি কিটা 
৩। আডান্দা ( 4১98%0610% ) ১৪ মাত্রা । 

+ ০ | | | + ০ | 1] 1 + ০4০ 


থেই -- তা তা তা থিম -__ তা ত। তা থিম _-থি থিত্তি 
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৪ | 


৩২৪ 


চান্ধাভা ৮ মাত্রা কলাশম 


টি | | | + 
থিত্তা মিতা থিন্দ। তাকার তিগি থেই ইতে 
০ 1 ০ 4 


ইত্তেই থিতে ইত্বা থিগি ত! থে 


7 | [ | 1০ ০ 
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থিত্ত। মিতা থিন্দণা তা করতিগি থেই ইতে ইত্তেই 
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থিতে ইত্তা থিগিতা থেই। 


-ঁ | ও ণ 1 ০ 
থিত্তা। তাত থিতভা। থিগিত। থেই -_ 

রঃ ০ ও 
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থিগি তা থেই উম তাহ ত। 
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ই তাতাত।ধি ম তা তা ত। ত। কিট। কিট। তাকি 

তি |] এ খা ভি ক 2 7 2 জট 26 কটি ক 
তা তা তা ধিম তাঁ তা তা তা কিট। কিট। তাকি 

০. | | | + ০ 

ত। তা তা কিট কিট তাখি 

| | 7 ০ 4 0 

তা ত। তা কিট কিট। তাগি 

৮. 2 2 এ অভি এ 2]. | টি 86 ভা, ৬৪ 


ম তা তাতা ধিম তা তা তা তা কিটা কিটা তাগি 


৩২৭ 


উই নি 


তাঁকি 


চাশ্বাড। 
৮ মাত্রা 


প্রিপাড। 
৭ মাত্র! 


চাশ্বাড। 
৮ মাত্র 


৩ 


| | + ০ 111 4 0 ঁ 
ডি - কু তা - খিটেন তা কিটা কিটা 
শী 
তাম 


তভোভায়াম নৃত্যের বোল 


কাটতাগি থিম্‌"'"তাম্‌ তাম্‌ তাম্‌ তাম্‌ তাম্‌ 
কিটাতাগি থিকেন তাকেন তোম্‌ তোম্‌ তোম্‌ তোম 
থি'" তাম কাটতাগি থিকেন তা কেন 

থেই ইতেই উত্তেই ধিতেইতা থিগি'তা 

থেইতাম উত্ত। থেইথেউ তোম 

থেইতাম উত্ত। থেই থেই তো।ম্‌ 

থেউতাম ইত্তা থেই থেই তোম্‌ তো'ম্‌ 

থেউ উত্ত। ধিত্ব। তোম্‌ তোম্‌ 

থেই ইত্ত। ধিু। তোম্‌ তোম্‌ 

থেই উত্তা ধিত্ব! তোম 

ধিত্বা তাত! ধিত্ব। তাতা। 

ধিত্ব। তাতা খিত্ব। তাতা 

ধিত্ব। তাত। ধিত্ব। তাতা 

ধিশ্ত। মিত্ত। থিন্দ। তার তাগি থেঠ ইতেই ইত্তেউ 
থিতে ইতা। থিগিত। 


তেই তাকৃথিন্‌ তাগ। তিন্দ। 
তেই তাকৃথিন্‌ তাগ! তিন্ন। 
তেই তাকৃথিন্‌ তাগা তিন্দ। 
তেই তাঁকৃথন্‌ তাগ। থিথি 


তেই তাক্‌ থিন্‌ তাগ! থিথি 
তেই তাকৃথিন্‌ তাগ। থিথি 


তেই তাকৃথিন্‌ তাগা থিথি 
তেই থিথিতেই থিথি তেই 
তাকৃথিন তাগ। থিথিতেই 
তাকৃখিন তাগ! থিগিত। 
খেই উত্তা ধিত্বা ভোম্‌ তোম 
থেই উত্ত। ধিত্বা তোম্‌ তোম্‌ 
থে ইত্তা ধিত্ব। তোম্‌ 
ধিত্ব। তাতা ধিত্ব। তাত 
ধিত্বা তাত ধিত্বা তাত 
ধিত্ব। তাতা ধিত্ব। তাতা! 
. থিন্ত। মিত্তা থিন্দ। তা করতিগি থেই ইতেই 
 গ্িতেই তা থিগিত্ত| 


সে 


হি 


তেইয়। তাক থিন্‌ তাগ! তিন্‌ দা 

তেইয়া তাক্‌ খিন্‌ অগ। তিন্‌ দা 

তেইয়া তাক্‌ থিন্‌ তাগা তিন দ। 

তেইয়া তাক খিন্‌ তাগা তিন্‌ দা 

তাতাত। থি-""তাতাত। ত। ;কট! কিট! তাগিতাম 
তাতাঁত। থি'.-তাতাতা ত! কিটা কিট তাগিতাম 
'তাঁতাতা। থি-*তাতাত। ত। কিট কিট তাগিতাম 
তাতাঁতা ত। কিট কিট। তাগি 

ত1 তাতা ত। কিটা কিট তাঁগিতাম্‌ 

তা তাতাথি'*'তাতাতা ত কিটা কিট। তাগি 
তাঃকুতি কুতাকিটেন 

তা কিটা কিটা তাগি 


( উপরে লেখা এই আড়ান্দা বোলটি পর পর সম্পর্ণ1ট প্রথম একবায় বিলম্বিত লয়ে 
হবে। তারপর “” সেকে“ড ব্রাকেট চিহিত অংশ একবার নিলি হবার পর সম্পর্ণ 
আড়াম্দার পর পর একবার দ্রুত লয়ে হবে ) 


'আভান্দ। 
১৪ মাত্রা 


ৃ 
4 
ূ 
| 
) 


৮১ 


চান্বাডা 
৮ মাত্রা 


৩৩০ 


তেই ইত্বাম্‌ ইথাতেই (৩ বার করতে হবে) 
তাতাতা ধি 

কর তিগি থেই ইতেউ ইত্তেই থিতেই তা থিগিতা 
তোম"""ম'*'থিভ্তাম'"-তিন্দ। ক্যান্‌ 
তোম**'ম'*'থিত্তাম'"'তিন্দা ক্যান 

তেই ইতেই উন্তেই থিতেইতা থিগিত। 

থিত। তাত! তিন্দ। তা করতিগি 

তেই ইতেই থিতিই তা থিগিতা। 

তো" মৃ*থেত্তাম্ততিন্দ। ক্যান্‌ 

তে" ম্* থিভ্তাম্‌'-তিন্দা ক্যান 

তে" মু খিস্তা।ম্*তিন্দ। ক্যান্‌ 

তো" ''মৃ."'থিত্তাম্‌তিন্দ। ক্যান্‌ 

তেউ উঠতেই ইন্তেই থিতেই তা থিশিত। 
থিতা তাত। তিন্দ। তা করতিগি 

তেই উতেই ইন্তেই থিতেই তা খিগিতা 
তে1.""ম্‌ '-থিত্তাম'*-তিন্দ। ক্যান্‌ 

তো" *"ম্‌'িত্তাম্‌*''তিন্দ। ক্যান্‌ 

তেই ইতেই ইত্তেই থিতেইতা থিগিতা 
থিতা তাত তিন্দ! তা করতিগি 

তেই উতেই উত্তেই থিতেউ ত। থিগিতা 
তেই ইতাম্‌ তেই তেই ইতাম্‌ তেই তেই ইতাঁম 
তাতাতা ধি থাগতা। 

থিম তাম তাঁম্‌ তাঁম্‌ তাম্‌ 

তাম করতিগি ধি ক্যান তা ক্যান 

তোম্‌ তোম্‌ তোম্‌ তোম্‌ 

ধি তাম্‌ করতিগি ধি ক্যান্‌ তা ক্যান 

তেই ইতেই ইন্তেই থিতেইস্তা থাগিতী থেই 


চম্পা ডান পা ) তা তিন দাতা কিটা থি থি থিত্ত। থিগিতা 
১৩ মাত্রা থেই সারা 
ত। তিন্‌ দ। তা কিট। থি থি ধিত্তা থিত্তিতা থেই-'""-" 
বাম পা | তা তিন দা তা কিটা থিথি কিট। থেই 
(৬ বার এট করতে হবে) 
ত! তিন দা ত। কিটা িথি 
থিত্ত। থিগিত থেই 
তা তিন, দ। তা কিটা থিথি কিটা 


চম্পার (থিতাতা তাথি তাম থেই থিতেই 
১ম কলাশম (তি তি থেই থি তি তি থে 
এরপর আবার চম্পা তালের উপরের ডান পা ও বাম পার অংশটি পুনরাবান্ত 

করতে হবে, এরপর দ্বিতীয় কলাশম হবে । 
দ্বিতীয় [ থেই থিতেই থিতি তেই থি তি তি থেই থিতিতি থেই 
কলাশম | (থিত্ব। খিগিত। তেই ) দ্রুত লয় 

পুনরায় চম্পা তালের ডান ও বাম পায়ে অংশট,কু করে তৃতীয় কলাশম হবে। 
চম্পার তৃতীয় (থেই থি তেই থি থিতেই থিতিতিতেই থিতিতে তেই 

কলাশম থিতি তেই থি তেই থেই থেই থিতেই দ্িতিতেই থিতি 

থি তেই 


পাঞ্চারী তো-*'ম্‌ তা তিন দা ক্যান্‌ 
৬ মাত্র। 
( ২ বার হয়ে এই বোলের উপরেই ছোট কলাশম হবে ) 
(কলাশম ) থেই ইতে ইত্তেই থিতে ইত্ব। থিগিত। (তোম ) 
এরপর দশবার হবে এবং মধ্যম কলাশম হবে । 
তোম তাত দিন তা কেন তোম (তিনবার ) 
তা তোম তাক। তোম 
তা দিনতা তেন তোম্থিত, থিগিতাঁ তেম. 
এরপর আবার দুবার হয়ে ছোট কলাশম হয়ে আবার দশবার হয়ে ত্রিপাডা তালে চলে 
যাবে! 


৩৩১ 


ব্রিপাডা ৭ মাত্রা থেই তান্তিম তাগা তিনদ। 
প্রথমবার দুবার হয়ে উপরের ছোট কলাশম । তারপর দশবার করে মধাম কলাশম। 
তিতি থেই তার্তিম তাগ। 
তিতি থেই তাত্তিম তাগা 
তিতি থেই তাত্তিম তাঁগা 
তিতি থেই তাত্তিম তাগা থিগিতাহু। 
আবার দুবার করে ছোট কলাশম এবং দশবারের পর বড় কলাশম | 
থেই তাত্তিম তাগ। তিতি থেই 
'তাত্তিম তাগা তিতি থেই 
তান্তিম তাগ| তিতি থেই 
তিতি তেই তিতি থেই 
তান্তিম তাগ! তিনি থেই 
তাত্তিম তাগা তিখি খাঁ 


চট 


চান্বাডা তেই ইত্বাম ইত্ত। তেই (৩ বার করতে হবে) 
৮ মাত্র। তা তা তা ধি, করতিগি থেই ইতেই ইত্তেই থিতেইত। 
থিগিত। 
থেই ইতা তিতি থেই ইতা তোম তোম (২ বারের পর ) 
থেই ইতা তিতি তা তোম 
ধিতা তাত। ধিতা 'তাতা (৩ বার) 
থিতাম ইত্বা তিন্দা তা কর তিগি থিতে হত্ব। থিত্তা 


থিগিতা তেই। 
মণিপুরী নৃত্যের প্রণামের বোল 
৬ মাত্রা € মেনকুপ ) 
1 0 7ঁ 0 
9] 
ঘিৎ খিণ! প্রা 


৩৩২ 


রঃ 
ধিন ধেন তা! 
ধিন ধেন তা 
ধেন তা ধেন 
তাৎ তা তাং 
ধেন 


”ঁ 


খিন্‌ 


ধিন্‌ 
ততঃ 


স্ 


€) 


শা 


ধিন ধেন তা ধিন ধেন ত। ধেন ঘিশ' এ্র। 
ধিন ধেন তা ধিন ধেন তা ধিন ঘিণ। ঠ্রা 
_- তাশু তা খিশ তা ধেন ত ঘর ঘর 
খিঘেন তা! ধেশ পে ধেন তাধেধে 
ম্বদজের রাগ 
€) 
খর খর | তেন তা থেন - | 
খর খর | তেন তা তেন _ | 
খবর খর | তেন তা থেন্‌ - ॥ 
€) 
খর খর | তেন তা থেন্‌ _- | 
খর খর | তেন তা থেন্‌ - | 
তাং -- | খিশ -- তাং খিত | 
খিত তাং 1 খিশ তত ত খিশু | 
খিত তাং | ঘিন ত ত খিন্‌ | 
ছিন তা | থেন্‌ 7 7 7 | 
উন উল এ তন উই জা” * 
সা শা | তাং ৮ শি | 
চালি 
তাল চালি মাত্রা ৮ 
তাল ৩ ফাক ১ 
টিমালয় 
১ ॥ 
ঠেকা 
€ স্‌ ৩) 
খিত ত। | ধেন ত। ॥ 


ধিন তেন | _- ততঃ | 


ধিন্তেন্‌ | তেন তাং | -_ঘিন্‌ | থেন্‌-_- | 
ধিনখর | খর তাং | খর খর | তাং খিৎ 
তাঘিল্ন | গ্র ধেন | _ তা | তেন্‌ তা 
॥ ২1 
ঠেকা। 
এ 0) ৩ 
তত | তত তহ | খিশ তা | ধেন্‌ তা 
॥ তেহাই ॥ 
তা তেন | তেনতাং | - ঘিন্‌ | থেন্‌ _- 
ধিন খর | খর তাং | খর খর | তাং শিশু 
তাঘিক্প | গ্র ধেন্‌ | ঘিন্ন গর | ধেন্‌ তা 
॥ ৩ ॥ 
ঠেকা 
াঁ ০ ২ ৩ 
ধিন্‌ তেন | খর খর | তঃ ঘিন্‌ | ধেন্‌ তা 
॥ ততহাই ? 
ধিন তেন | তেন্‌ তাং | -_ ঘিন্‌ | থেন্‌ _ 
ধিন খর | খর তাং | খর খর | তাং খিশু 
ত। ঘিন্ন | গ্র ধেন্‌ | - তা | তেন্‌ তা 
চালি ডবল 
॥ ৪ 1 
ঠেকা। 
নি €) ২ ৩ 
তা তঃ | খিন্‌ ধেন্‌ | তঃ ঘিন্‌ | ধেন্‌ তা 
ধেন তঃ | ঘিন ধেন |] তঃ খিশ | তেন্ন। তেন্ন। ॥ 


৩৩৪ 


॥ তেহাই ॥ 


( এখান থেকে তেহাই আসবে ) 


শি 
তা তঃ | 


ধেন্‌ তঃ | 


4 
তা ততঃ | 
তা ততঃ । 


ত। খিন্ন | 


লয়_-টিম। 


ধিন্‌ তেন্‌ | 
ধিন্‌ খর | 
তা ছিন্ন | 


তা তেন্‌ 
তা তেন্‌ 


0 ২ ও 
ঘিন্‌ ধেন্‌ | তঃ ঘিন্‌ | ধেন্‌ ত! | 
ঘিন্‌ ধেন | তঃ-_ | খর খর | 
॥ তেহাই পুংলোন ॥ 
0 ৮ ও) 
ঘিনধেন 1 তঃ-_ | খর খর | 
[খত ত। | তেন তা | তাং - | 
গ্র ধেঃ 1 - তা | সেন তেন ॥ 
॥ ৫ ॥ 
ঠেকা 
€) ২ ৩ 
_ তত | তঃ তেন | তঃ খখ, | 
- তত | তখিৎ তাধেন | তগীন ধেস্ত ॥ 
॥ তেহাই ॥ 
€) ্ ৩ 
তেন্‌ তাং | 7 ঘিন 1 থেন্‌ _ | 
খর তাং |! খর খর | তাং খিশ | 
গ্র ধেন | 7 তা | তান তা ॥ 
॥ ৬. ॥ 
ঠেক। 
€) খ্ ১৩ 
তেন ত; | তত তত | ধেন্‌ তঃ 
তেন ত: | তত তত | তেন্‌ তঃ ॥ 


৩৩৬ 


॥ তেহাই ॥ 


ত। তেন | তেন্তাং | -_- ঘিন্‌ | থেন্‌ _- 
ধিন খর | খর তাং | খর খর | তাং খিশ 
ত। ঘিন্ন | গ্রধেন | ঘিন্ন গর | ধেন্‌ তা 
॥ ৭ 
ঠেক। 
ঈি €) ২ ৩ 
ধেঃ ধস্ত | ততখিত। | ধস্ত তত | খিতা তেম্ত। 
তা ততেন্‌ | ততখিত্ত। | তত তত | খিত্ত। তেস্তা 
॥ তেহাই ॥ 
ও €) ২ ৩ 
ধিন্‌ তেন | তেন তাং | -- ঘিন্‌ | থেন্‌ 
ধিন্‌ খর | খর তাং | খর খর | তাং খিগু 
ত। খিম্ন | গ্র ধেন্্‌ | ঘিক্ন গর | ধেন ত। 
| ৮ ॥ 
ঠেক। 
শি 0 ২ ৩ 
ধিন্‌ ঘিন্না | ধেন্‌ ধিন্ | ঘিন্না ধিন | তেন্‌ তা 
তঃ খিস্তা | তেন্‌ ধিন | খিশ্না ধিন্‌ | ধেন্‌ ত। 
॥ তেহাই 1 
7 ০ ২ ৩ 
ধিন্‌ তেন | তেন তাং | - ঘিন | থেন্‌ 
ধিন্‌ খর | খর তাং 1 খর খর | তাং খিৎু 
তা খিন্নু ! গ্র ধেন | তা খিন | থে -- 


৩৩৬ 


শা 

ধিন্‌ ধেন 
ঘিস্ত। তেস্ত। 
খিক গ্রঘিন, 


শা 
ধিন ঘিন্ত। 


ধিন [থিল্ঞ। 


শ্যা তত 
ধন ঘি 
ধন ঘিস্ত। 


ধিন্‌ তাতেন্‌ | 


4 
৮ 
] 


ধিম্‌ ধনু 
ঘিস্তা তেন্তা 
শত্র গ্রঘিন 


মৃত্য-ৎ২ 


বাম এবং ডান দিকে ঘুরে তেহাই 


| 


র 
| 


€) 


খিশ ত। 


খিতা তেস্ত। 
তাঘিন, থে | 


র্‌ ঙ 

ত5:771 হথন, খিন্নপ্র 
খিত্ত তগীন 1 তত িতী। 
ধেন, [০55 


লয়- টিম 
| ৯ ॥ 
০ঠকা! 
€১ ২ গু 
ধেন, ধন, তেন, তা 1. তি 7 
পেন ধিন, তেন ত! | 58 7 
তি| ৪ | ৩1 ত।তেন 1 তা ভঃ 
তত বিত্ত, | ভখি শা |] খিশু -- 
॥ তেহাহ ॥ 
“ধন ধিন 1 চতন্‌ আঁ | 758 7 
ধেন ধিন 1 তেন তা 1 ওঃ 
তা ততঃ | ত। তাতেন | তা তঃ 
€) ৩ 
শি তা |] ত: 1 খেন্‌ গীরগ্র 
খিত্তা তেস্তা | খিত্ত তগীন্‌ | তত খিত্ত। 
'ভাঘিল্‌ থে | ধেহ -- | 77 


1১৩৭ 


॥ ১০ 1 


বোল 
-$ 0 ২ ৩ 
ধন্ত তত | খিত্ত তখি | তাং -_ | ঘিন্‌_ | 
তত তত | খিত্ত তখিও তাং - | ঘিন্‌-_- |. 


তত তত | খিত্তা তঃ | 
ঘন্না ধর | ছিল্প। ঘিল্সা ॥ 


ধন্ত তত | খিত্ত 55 
ঘিন্ন। ঘিন্না। | ধেঃ ঘিন্ন। 


মা 
০৫ 
এ ৫ 


ঁ €) র্‌ ৩ 
ধিন ধেন | খিশ তা | তঃ 7 | থেন্‌ _ ॥ 
॥ ১১ ॥ 
ঠেক। 
4 €) ১ ৬ 
ধন্তেং ঘিন | তঃ ধেন্‌ | তঃ ধেন | তই -- | 
ধন্তেং ঘিন্‌ | তঃ তেন | তং তেন | ত2-- | 
-- তেন | -- তত | - তেন | তঃ- | 
__ তেন | 7 তত: | তত খখ, |খাং-_- | 
ধিন ধেন | খিশু তা | ওঃ -- |থেন _- | 
॥ তেহাই ॥ 
ধন্তেন তা | খিত্তা ধেন | তাখিৎ তধিন্‌ | তা তেন, 
তা তত 1 ততখিক্তা | তঘিন্‌ ধস্তেন | তা খিত্তা | 
ধিন, প্লেন, | খিশ তা |৩তঃ - | থেন _ | 


দক্ষভ্রমরী (ডানদিকে ঘুরে তেহাই ) 
াঁ 0 ২ ৩ 
খিস্তা তেম্ত। | খিত্ব। তেস্তা | খিতত! তঘিন | তত খিত্তা 
খিত্র গ্রথিন | তগীন থে | ধেশ -- | থেন 


ঠেকা 
4 ৭ ২ ৩ 
ধিন খিন | 7 তা | ধেন ৮ | ধিন, _- | 
-- ঘিন্নগ্র | ধিন ধেন 1 তু ধেন | তঃ ঘিন | 
তাং - 1 লা তা তেন 7 |তঃ - | 
তত খিত। | তঃ তজ |] খিত্বা 'ত; | তত খিস্র! | 

(এখান থেকে তেহাই আসবে) 

1 ০ ২ ৩ 
ধিন ঘিন | 7 তা; | ধেন 7 | ধিন -- | 
-_ ছিন্নগ্র | ধিন ধেন | তৎ ধেন 1 তঃ ঘিন | 
ধিন। ধেন, | খিশ তা | তই - 1 5 হা ॥ 

॥ ১৩ ॥ 

বোল ৪ রক হুনব। 

এ ০ ১ ৩ 
ঘিন্তাং তা | তঘিন্‌ ঘিন | তাতেন্‌ ভ্রথ, | তিন্‌ খিন্‌ | 


তাঁতেন্‌ ভ্রখ, 


॥ 


ঘিস্তাং ত। 
খিশ তত 
রঃ 

ধিন ধেন | 
ঘিস্ত। তেম্ত। ! 
খিত্র গ্রঘিন. 


€ 
খিশ ত। 


রসি 


খণ্ড তে 


তেন্তা খিত্ত। | তঘিন্‌ ঘিস্তাং | তা 
খিত্ত। ঘিন্তাং | তা খিত্তা 
তত খিত্তা | তথিন্‌ ঘিস্তাং ] ৩1 খিত্তা | 


খিত্তা | 
| ঘিন্‌ তাং | 


(ডানদিকে ঘুরতে হবে) 

১ ্‌ 
| তঃ.. - 
স্তা | খিত্ত তগিন্‌ | তত খিল | 
| তাগিন, থে | ধেঃ 


| থেন্‌ ছিন্নগ্র | 


৩৩৯ 


॥ ১৪ 1 

ঠেক। 
পাঁ ) ২ ৩ 
তত তেন | ধিন - 1 তত ধেন ধিন্‌ ঘিক্নগ্র 
পিন “কন, | ধিন 7] তি তেন আঃ 


চি 


॥ তেহাই ॥ 
1 0 ২ ৩ 
ন. | ধিন, 7 | তত পেশ | ধিন্‌ খিক্নগ্র | 
ধিন ধেন, | খিশ ত। 1 তঃ 71 এথন্‌ ঘিন্নগ্র | 
ৃ 
1 


ঘিল্ম। তেন] | খিশ্তা তন্য। | খিত তঘিন | তত খিত। | 
খিত্র গ্রাথন | অথিন থে | ধেঃ 1] লি 
॥ ১৫ ॥ 
7 €) স্ ৩ 


ত| খিত্ত। | তা ধেন্‌ | ততঃ ঘিন্‌ | পেন ত। | 
৭ বিন্‌ তশ | তেন ৩৪ | খিশ তত| তেন 'তঃ 
* ধিন্‌ ধেন | খিশ তা | ততঃ 7_-| থেন _| 
তবি তত খিভ্তা'ধণ | তধিন তগখি্ত। | ধিল্প্র 'পধে | ধিন্ধিন তেন্ত। 
জিত, 





তখিত্তত খিল্তাঃধন্‌ | তধিন্‌ তাহখিত্ত। | ধিন্ধেন্‌ খিশ্ত। | কঃ দেননীনগ্র | 
ঘিন্মাতেন্ত। খন্তাছম্ত। খিল্ততঘিন ততখিত্তা | খিত্রগ্রথিন্‌ তদিন্থেত ধেঃ। 


॥ ১৬ ॥ 
রি €) ২ গু 

খিৎ _ 1]. তৎ 1712 - 
গ্রঘিন _ | গোরিনা ৬৮1: শুন ৯৯. নিত উজ এ 
তানিন তা | -- তাং | শ্তাতঃ - | তাং - | 
তেন তাত | ভ্রখ, ভ্রেন্তা | খিশ তা | এইঘিন থে | 


৩৪৫ 


ঘিন তশ | 
-_- ২7 |] 
খিশ ত। | 
খিল্তা তেন্‌ | 
“তন্‌ ধিন্‌ | 
তেনে ধিন | 
ঘিল্ন মতা | 
খিশ তা | 
ধিন্‌ তেন্ন | 
থেন্‌ 7 | 
ভি ৩. 4 
তাং তাখিশ | 
ভা -- | 
51: সন | 


তাতন তাতাঙ 


হাতেন্‌ ভাতাও 
ভা?তন্‌ তাতাতৎ 
শভাতেন্‌ তাতাও 


ধিস্ত রি 
খিশ্তা টা 
খিল্ & 
ধিন্ত ্ 
ধন হ্ধন্‌ 


আংতত খিত। 


ব্রখ, তেস্ত। | থিত্ত! তেন্‌ 
2 এ | তে ন্তা 
তঘিন থে | ঘিন্‌ তণ্ 
তি জি এ ইত লি 
তেন পিন 1 তেমন “তন 
রখ, তেন্যা | খিশ্ত। "তন্‌ 
৮ খ. |; জী 
-_- ততঃ | ছিন্‌ তা 
তেম্ন তেমন 1 তাৎ ত্রথ 
ধের “ধএ ণ ধন তাখিৎ, 
ধর 1 দধন্‌ ভাখিশু 
251 পিল 1 হাং ভাখিহ 
ধে? তর 1 সপন তানিন 
হজ! খিল | তাং ৮ 
1 ১৭ 1 
খোল 
€) রর 
তেস্ত। তা বরে, ২ 


তেন্ত তাত 
০তন্ত1 তাত 
তত্র খ. 
তত্র খ, 
খিশ্ খ, 
খিশ্ খ. 
ভাখিশ ত। 


তঃ ঘিন্নঘিল্স 


ধিন্্ খ, 
ধম খ. 
ধন্‌ হধন্‌ 


ঙে। 
99 


ধে? 


ধন 


সি 


পেন 
থেন 
থেন্‌ 
থেন্‌ 
| ধিন্‌ ধেন্‌ 
| ধিন্‌ ধেন্‌ 
| তাখিও 1 


| ৮ 


| তত! 


ওসি... । মাপার পরান ঢা রাজা 


৬৪৯ 


( ডানদিকে ঘুরতে হবে ) 


শাঁ ০0 টব ২ 
ঘিল্থ। তেম্ত। | খিত্ত। তেম্ত | খিত্তা তঘিন | তত খিত্তা | 
খিত্র গ্রঘিন | তাঘিন থেশ | ধেহ 7 | শা নু ॥ 


( তাঞ্চপ, মাত্। ৮) 


মধ্য লয় 

|| ১৮ ॥ 

ঠেকা 
ঁ ৫ 
ধিন তেন _- তা | তি ধেন্‌ ঘিন্ন ধেন ॥ 

॥ ১৯ ॥ 

বোল 
1 | ০ 
ত্র _- তা তঃ 1 তেন তেন ভা তঃ | 
খিৎ খিত্ত। তেম্ত। খিত্ত। | তখিৎ তাং খিশ ঘিন্নগ্র | 
ধেশ পে 7 ঘিন 1] তি ধেন্‌ ধিন খখ, | 
তঃ তেন তা | ততঃ. থেন 7 | 
পে ধেহ_ ধেন্‌ | ধন্য তত খিত্তা তেন্ত। | 
ত: তাং খিশ! তেম্ত। | ততঃ. -_- থেন্  - | 
__ ধেংঘিন তঃ. 1 ধেং ঘিন্‌ ত; -- | 
__ ধেংঘিন্‌ তঃ | ধেং ঘিন্‌ তত 7 ॥ 
তাঁ তেন্ন তেন্ন তেমন 1 তঃ -- তাং 7 | 
_- তাং _- ঘিন | -- তাং ঘিশ খখ, | 
তঃ তং _- ঘিন্‌ | ঘিন্‌ ঘিন্‌ ছিল -- | 


পোল 

71 [ 

তাত তা তাত তঃ | তাও তাত ভঃ -- | 
তত তত খিস্ত তখিশ | তাং -- খিশ -- | 
খিও শি _- খিও, |  -- ঘিন্ন গর ধিন ধেন্‌ | 
ঘিন ত তাং -_- | ৮" সতাডি না । ৭ 
-- তেন তখিন্‌ তা; 1.7. তেমন তঘিন্‌ তাং | 
-_তেন্ন তঘিন্ তাং | -- 7 তত খিক্নগ্র | 
থিস্ত। তেম্ত। খিন্ত! তেম্ত! | খিত্ত তথিন তত খিস্তা | 
তাণশ্ড ৩৩ তাত ভাত | তাত ব্রথ, ৬5 থেন্‌ | 


_ থিন্‌ - বেনু | খিন্‌ 2৪ ঘিন তাং | 


- ঘিন্‌ _ ধেন্‌ | ঘিশ্‌ ঘিন 2ত তাং | 
ঘিস্তঃ থিন্‌ ঘিন্‌ ৩ঘিন্‌ ধেন্‌ | ঘিন্‌ £ত দিন তাং | 
টা পিট ডি, উরি: 2. পিল ধন 2, | 


ঘিস্তঃ ঘিন্ঘিন তঘিন, ধেন, 1 ঘিন, £ত৫ ঘিন তাং ॥ 


ই 


( ডানদিকে ঘুরতে হবে 


নি 0 
ধিন ধেস খিশ তা | তঃ -- থেন ঘিন্পগ্র | 


সি 


ঘিস্ত। ভেম্ত। খিতী! তেস্ত। | খিতু। তঘিন তত খিত্তা | 


খিত্র গ্রঘিন তিন থেশু 1 ধু - শু শা] 


585 


ফির 
তেও 


কো 
10 


রঃ 
ন্ট 
সি 


টি ২ 
পিস 


০৩, 


এঘিন্নাং - 


খিত্ত 
খিত্ত 
খিত্ত 


ঘিন, 
(ধন 


খিন, 


ন 


পিন, 
ঘিস্ত। 


তথিন্‌ 
ভাখও, 
'তখিত 
ঘিশ, 
খিপু! 
খন, 


ধন, 


তত্। 


( তাঞ্চপ মাত্রা ৮) 


॥ 


১ 


আল ১ ফাক ১ 


( ানদিকে খুরাতে 


--_ তু | 
[খন ৩২ | 
55. খিও | 
5১. ঘি | 
82 | 
ত2 1খও | 
ত. ঘিশ্ন| 
-- ততঃ | 
খিন, -- | 
তত খিস্ত। | 
ভাত 71 
৬াং ঘিন | 
থেঙ তঃ | 
হাঘন্‌ ধেন্‌ | 
থে "| 
খি তা | 
খিও। তেন্তা | 


খিত্র গ্রিন তাবিন থেশ | 


€বোল 


৬. 
তত 
খিত্তু 
ধেও 


তিন, 


শপ 8. 


ঃ চা সস জা ভগ ০০০০০ 52: 4882৮ 
(লেস্সট এআর সপ এ 


ধিন, রি 


ধিনত  ঘিন্নগ্র 


ধিন, খিন্নগ্া 
শঁ 

ধিন, ঠ্ত 
তভ5 5 
ধিন, খিন্নএ 
ধিন ছিন্ন গু 
শু 

ধিন টি 
তত - 


মৃত ক 


( মেনকুপ মাত্রা ৬) 
(টিমা লয়) ১ন্তাল ১ ফাক 


॥ ২২ ॥ 
ঠেক। 
১ 
তেন |] অঃ ধিন, 
॥ তেশহ্াই ॥ 
ধেন ৃ ধিন, ঘিন্ন গ্র 
ধেন | দিন, ধু 
॥ ২৩ | 
ঠেকা! 
চে 
তেন, | ধিন, ঘিন, 
তেন | ততঃ খিস্ত 
॥ তেহাই ॥ 
ধেন | ধিন, ঘিন্নগ্র 
তেন | ঘিন, ও, 


( একটু দ্রুত লয়ে বাজবে ) 


€০ 
ধেন | খিও তা 
স্ | থেন - 


ধন, [ 


পেন, ॥ 


(পেন | 


ধেন, ॥ 


( ডানদিকে ঘুরতে হবে) 


ধন - ধন. | তা খিগু তা 
ধন্‌ -- ধন. | তা খিৎ, তা 
তাং তত খিস্তা | তঃ ঘিন্ন। ঘিন্না 
ধে টু এ নর ী চর 


€( মেনকুপ মাত্রা ৬) 


| ২৪ ॥ 
তাল ১ কাক ১ 
বোল 

7 €) 
তশু -- ঘ্রেং | ৯ খিৎ টি 
তঃ টি খি | টি শর ০ 
তেন, - তেন | হি তা টি 
তঃ -- 4] নী দি টি 
তিশু -- শ্ত্রেং | উর খি টি 
তঃ 2 খিশ | - খর খর 
তেন্‌ উন তেন্‌ | ডি তা! নি 
তত ক ূ -- খর খর 
তঃ খিু ত। | খি€ু থেন্‌ ই 
তঃ খিশ তা |  ঘিন্‌ ধেন্‌ 
ঘিন্‌ _. খিন্‌ |  -- ধেন 
ছি ত্র গ্র 1 খিন্নাং  -- - 
তঃ খিশু তা]  খিশু থেন্‌ নি 
তঃ খিু তা 1] ঘিন্‌ 1 
ঘিন -. ঘিন্‌ | 55 ০ধণ্‌ রি 
-- ত্র গর | -- ঘিষ্নাং -- 


৩৪৬ 


পোনা জর, গা প্রিয়ার 
তি তর রে 


তাং 
তা 
ঘিন্‌ 


তা 
ধেও 


তৎ 

তেন্‌ 
খিত্র 
তেন্‌ 


তেন্‌ 
খিত্র 


তেন্‌ 


থেন্‌ 
৫তন 


ঘিন্‌ 


"তা 


ঘিন্‌ 
ঘিন্‌ 
ঘিন্‌ 
ত। 
ঘিন্‌ 


ঘিন্‌ 


তা | তা 
ঘিন্‌ | ত। 
নে | তা 
ঘিন্‌ | তা 
তা | তা 
ঘিন্‌ | তা 
2 টি 
ত। | তা? 
ঘিন্‌ | তা 
তেন্‌ | ত। 
[ঘন | ত। 
তা | ত। 
ঘিন | 1 
৪. সী 
॥ ২৫1 
বোল 
€) 

ধিন্‌ | 

তহ | খিশু 
ধিন্‌ | ই 
| তঃ 
ধিন্‌ | টি 
তঃ | খিশ 
উন | নি 
1 তঃ 
তাঁশ | ৮ 
তাত |  -- 


খিশু 
খিওু 
খিশু 
খিৎু 
খিশু 
ঘিন্‌ 
খর 

খিৎ 
খিত 
খিৎ 
খিু 
খিও, 


রি 
খিন্‌ 


ত। 


তত 


হারা. আরা রাজার বোরোর! রাররারে। রাও এরা এজাজ 


৩৪৭ 


ধিন্‌ 


পে 
টি 


০ এও 
81 521 


ঠে 
স্পরী 
শা 


তি 


হৃদ ও 


৬4 


৩৪৮৫ 


যী) 


1 
ধন্‌ 
খিত্তা! 


ধেন্‌ 


॥ তেহাই ॥ 
6০ 

| খিশ 

| থেন্‌ 


বত ৭ 
| ও 


| ৮০4 


শত ৮ 
ও 


| ২৬ ॥ 
€ মধ্যলয় ) 
বাল 


খিও 
ঘিন্ন 


থেন্‌ 


থেন্‌ 


খবর 
তা 


খরু 


তেও 


ভা 


[ঘন্ন 


খর 


খর 


সসঞশলস পিপিপি ভি ০০০2 জজ উরে রা শন সস স্প্প্ী 
[আন রর 
আজ 
রশ প্পসমা 


বি সা. এ [রাঃ 


নি 


ধেন্‌ 


ধেন্‌ 
-ধন্‌ 
ধেন্‌ 


খিু 
ঘিন্‌ 


] 2 


ভা 


এ! চারার আগার 
০ 


৩৪৯ 


৩৫০ 


খ 


পা 


থেন্‌ 
থেন্‌ 
তু 


খিন্‌ 


গন্‌ 
ধিন্‌ 


সি 


ধেন্‌ 


তা 
তা। 


শীল্ 


রর 
তেন 


থেন্‌ 
থেন্‌ 


করতে 
হারাজারা। রাজারা 
হকি 

০০০ 

টি 

০০০০ 

০ 


রর ০ 

ধন্‌ _ ধনু *| তা খিশ তত | 
ধন্‌ _. ধন | তা খিশ ত। | 
তাং তত খিশ্ত। | তঃ শী গান্ন | 
ধে ॥ 


( ভাল স্ুরফ'স্ত মাত! ১০) 
( তাল ৩ ফাক ২) 
| ঠেকা ॥ 
টি € হ রি 
ধিন তেন | তাং ঘিন্নগ্র। প্রিন ঘিন্নগ্র | ধিন তেন] তাং খিল্নগ্র 


তেহাই 


ধন ধন | ধন, তাং | -_. ধন | তত খিত্তা | ঘিন্ন ঘিন ॥ 


( তাল তেওর! মাত্রা ৭) 


€ তাল ৩) 
ঠেক৷ 
+ ২ ৩ 
ধিন তেন তাং | তত খিত্তা | ঘি্ন ঘিন্ন ॥ 
ভেহাই 


ধেস্তাং খিত্ত। ঘিন্ধিস্তাং | খিত্তন তহবিত্ত। | তঘিন, ঘিন্নাং £তাখিত্ত | 


৩৫৯ 


৬ম পরায় 


৬ 
ধিন 


প্রিন 
তেন 
ততঃ 


২য় পধায় 


৩য় পরায় 


॥ ভঙ্গি পারং ॥ 
তাল-রাজমেল-দুইতাল, মাত্র। ৭ বিলম্বিত লর 


% 
২ 
-. ধন তি খিশ গিনা গর 
-- থেন ধেন তাঁত -- ূ 
ই দু ধিন ঘা ই; 
- -- তেন তাত -- ] 
ঃ 
খত গিনা গর 
_ পেশ 7 ধিন তাও 
২ পেন ৮৯৯ ধিন ভা 7 
নি হাতি উন তেন তাণ্ স 
-- তাং ত্র! খিৎ তা -- 
২ 
ই থ্‌ খ, খ, খ, 
সি ২ রী টি ৪ চা 
-- তা! এ তেন তাত -_ 
খিত থেন -- ধিন খিন -- 
-- ধিন ই তেন ভঃ তিন 
৬ 
_ ভঃ -- শ্পিও খর খর 
-- তঃ ০ খিশু তা! পা 


তেন 
খিতাং 


৪র্থ পধায় 
১ 
ধিন 
ধিন 
ধিন 
ধেন 


| ধেন 
খিও 
৫ম পরায় 


ধেন 
খিশু 


তি 
থেন 
তাং 


৬ষ্ঠ পর্যায় 
তেন 
তেন 
তেন 
খিতাং 


নত্য-২৩ 


খিৎ, 


তা 
তাং 


থেন্‌ 
ধিন 


খিৎ 
খিত। 


খিৎ 
ধেন 
ধেন 
ধেন 


ধেন 
ধেন 


খিণু 
খিু 

খিগু 
খিতা। 


ত। 
খিত 


খিন 

তাত 
তাও, 
তাও 


ঘিন 


তা] 
ঘিন 


তা 
তাত 


ধিন 


গে 
5৬ 


খর 
তা 

তা৷ 

খিত 


৩৮৩ 


৭ম পর্যায় 


রে টি 

ধিন টি 

ধিনা 7 

ধেন - 
৮ম পর্যায় 

ি 

ধেন 45 

তঃ _ 

ধেন 

তঃ রি 

ধেনা 

খিশ. 

তঃ খিত 

ধেন তা। 

ধেন 

৯ম পর্যায় (ক) 

শ ঘিন 

ধেন ৮5 

তঃ ধিন 

ধেনা 7 
১০ম পরায় 

রে 

তেন 

ধন 


৩৫৪ 


তাও, 


তা! 


তাৎ 
তাহ 
থেন 
ধেন 
তঃ 


তাত 
ধেন 


খিু 
ধেন 
ধেন 
ধেন 


ধিন 
ধেন 
ধিন 
ধেন 
ধিন 
ধেন 
ধেন 
ধিন 
তাৎ 


ধেন 
খিশুখ 
৮০ 


ঘিনা 
খিতা 
খিতাঁৎ 
খিতাঁও 


ঘিনা 
খিও 
ঘিনা 
খিৎু 
ঘিন 
তা 
তাঁৎু 
ঘিনা 
তাঁৎ 


পাঠ 


তা 


ধেৎ 


ঘিন। 
খিতা 
খিন 
খিতা। 


গ্রা 


|. 


৯ম পরায় 


(খ) 


০৯জং 


৯ম পরায় 
(গ) ৩ বার 


তেন 
তেন 
তাং 

ধিন 
ধেন 


১ 
তঃ 
ধেন 
তঃ 
ধেন 


শখ।খু 


| ধিন 
(তেন 
ধিন 
তেন 
তাং 
ধিন 
ধেন 


ঘিন 


ঘিন 


থেন 
ধেন 


ধিন ঘিনি। গ্রা 

তাত তাত টুল 

২ 

খিশ খ, ্ 

ধেন তা এ 

খিত খ, খ 

ধেশ থে -- 

২ 

ধিন ঘিন। গ্রা 

তাঘখিন তত 

তি ঘিন 
তাঘিশ তত খিন্ত 
ত৪ বি ই 
ধিন ঘিনা গ্র। 
তা তা - 

বিটি বন রে 

৪৮ মি ভা 
--  ধিন ঘিনা গ্র। 
_- তা তাত -- 


১২নং পর্যায় + | | | 
১ম) ৮ নাত্রা ধেন 77 খ,খ, তঃ ঘিন ধেন তাত 
তঃ -- 77৯ % 7 


ঠ? 5 5 ৮০ 5 %? 55 52 


তহ -- » খ খ তঃ খিশত থেন তা 


[০ 


১২নং পর্যায় + 


(২য়) ৮ মাত্রা | থেন -_- ঘিন গরা ধিন-- ধেন তা 
২ বার 
ধিন -- ঘিন গরা ধিন-- থেন তা 
থেন -- ঘিন। গর ধিন ঘিন তাত তা 


তত: ও 


১২নং পযয় ১ম এবং ২য় সম্পণ" দুবার হবে এবং গানের সঙ্গে ১ম বারে ১ম 
প্যয়ি ৪ বার, ২য় পষয়ি & বার করতে হবে এবং ২য় বারে সম্পূর্ণ প্রথম পধয়ি 
৬ বার করে ২য় পষয়িটি ৭ বার হবে । 


১৩নং পরায় 0 | 
৬ মাত্র ++. | | খি ঘিনা গ্র। 
রা ধেন তা ধিন ধেন তা 
ৃ ২ বা 
ধিন ধেন তা ধেন ঘিন। গ্র। 
ধিন ধেন তা -- তা তঃ 
শি তা ধেন তঃ খন খর 
তাত তাত তাং খি থেন তা! 
ধেত ধেত ধেন ত5 ধেত ধেও 


১৪নং পরায় থেন প্রা ঘিন তা থেন্‌ তা 
তঃ ঘিন্না। গ্রা ধিন ধেন তা 
ধেন ক্র ঘিন তা থেন তা! 
ধেন ত্র ঘিন তা থেন তা! 
ধেন ত্র ঘিন তাং তাৎ্ তাও 
তাং ই ক খিশ ঘিশা গ্রা 


৩৮৬ 


১৫নং পরায় 


১৬নং পরায় 


ধেন 
ধেন 
তা 
তা 


তাৎ 
ধেু 


ধেন 
ধেন 


তাং 
ধেন 


কফি জে 


গু 

খেন 
থেন 
থেন 
থেন 
থেন 


তা 


তা 
ঘিন 


তী 


তেন 


তা। 
তা! 
তা 
তা 
তা 
ত। 
খিন 
থিৎ 
ঘিন 
তা 
তা 
খিৎ 
ঘিন 


ধেন 

ঘিনা 
তাত 
খর 


থেন 
ধেশু 


এ 
তু 


গে (4 


থেন 
থেন 
থেন 
থেন 
থেন 
থেন 
থেন 
ঘিন 
ঘিনা 
ঘিন 
ঘিন 
ঘিন 
ঘিন। 
ঘিন 


এ এ %ঞ 


তাৎ 
তা। 
তা 
তা 
ত। 
তি। 


তা 
তা 
তা 
গ্রা 
তা 


1 
এ [২ 


৩৬৭ 


১৭নং পর্যায় 


১৮নং পরায় 
৬ মাত্র! 


৩৫৮ 


শ 


তাঘিন -- 


টু 


থেন 
ঘিন 


ঘিন 
ঘিন 
থেন 


খ 


মি 


তব 


মাশি 


তেন 


০থেন 
তাং 


তাং 


ধন 
তা 
তাত 


ধন 


ঘিন 


ঘিন 


এ [48 (4 | 4 চে 


১৯নং পরায় 
৮ মাত্র! 


তেন 
থেন 
থেন 


2৫) 1 ৫ চে তে 


তি 
খিত 
খিত 
খিত 
খিত 
খিত 
খিত 
খিত 


টা (4 0 04৫ 


থেন 
থেন 
থেন 
থেন 
থেন 
থেন 
থেন 


১ 


ত্রাৎ 
ইতি 


[4 [4 


তেন 
তী। 
তা! 
ত। 
তা। 
তা। 
তা 
তি। 


তী। 


তা 
ঘিন 
খিৎ 


খিু 
ঘিন 


ঘেন তা 
থেন তা! 
থেন তা 
থেন তা! 
থেন তা 
থেন তা! 
থেন ত। 
থেন তা 
থেন ভি! 
থেন -- 
প্বে. -- 
ঘিনা গ্রা 
ঘ্রেং -- 
ঘিনা গর 
শ্রেংে -- 
ঘিন তা! 
ঘিন তা 
ঘিনা গ্রা। 
(৫ 
| | 
গিন ঘিন 
গিন ঘিন 
গিন খিন 
গিন ঘিন 


তা! 
তা! 


তা 


৩৫৯ 


১৯নং পায় 4 
৮ মাত্র! তঃ 
ততঃ 
ঘিন 
তেন 
জেন 
তেন 
থেন 
থেন 
থেন 
তাঃ 


ঘিন 
তেন 
তেন 
তেন 


২*নং পর্যায় + 


ধিন 
ধিন 

ধেন 
খিও 
তাত 
ধেৎ 
ধেন 


শা | 


২১নং পরায় 
৬ মাত্রা ঘিন 
তা। 


ঘিন 
তাং 


৩৬০ 


ঘিন 
ধেন 


ধেন 

ধেন 
তা 
তা 

তাত 
ধেত 


রি 


খন 
ঘিনা 
খিশু 
খিৎ 
খিৎ 


ঘিন 

ধিন। 
খিশু 
খিৎ 
খিশু 
খিৎ 


ত! 
তা! 


ধেন 
ধেন 
তাং 
ধেন 


থেন 


থেন 


তা 


৯5 


তা 

গর। 
তা। 
তাত 
তা 
তী। 


ধিন 
ধিন 


খি 
তা 


০ | | | 


ত£ঃ ঘিন ঘিন ত। 
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৬নং চাত্লি চার বার করে ভঙ্গি পাবেং সমাপ্ু করতে হয় । 


খিশ 
তা 


তা। 


সংস্কৃতির ছন্দ 


রবীন্দ্রনাথের আবিভ্বের একশত বছর পরে আজ যি নত্যকলার প্রসার ও বিকাশের 
হিসাব 'নকাশ করা যায় তাহলে প্রথমেই একটি আপাত শুভলক্ষণ আমাদের দষ্টি 
আকর্ষণ করে । কলকাতা ও মফস্বল শহরের ভলতে-গাঁলতে, পথে ঘাটে সাইনবোড 
ট1ওয়ে নত্যশিক্ষার স্কুলের প্রাদভাঁবে সারা দেশ ছেয়ে গেছে ! সারা দেশ জুড়ে শহরে, 
গ্রামে অগাঁণত আসরে, জলসায়, সিনেমায়, থিয়েটারে ও 'বাভন্ন সাংস্কৃতিক সম্মেলনের 
মণ্ডপে নৃত্যকলা নিত' প্রদাশশতি হচ্ছে । বহু বিচিত্র ও বিকৃত পদ্ধাতিতে নৃত্যকলার 
প্রদর্শনের প্রবণতা ব্যাপক ও প্রবল আকার ধারণ করেছে । এই সব বাহ্যক লক্ষণগহলি 
নৃত্যকলার [বিপুল জনাশ্রয়তা ও আবেদনের সমাদর হয়তো প্রমাণ করে, কিন্তু একটি 
গভগর আশঙ্কাও মনে জাগে । নত্যকলার এই বদপক প্রচার ও অনুশখলন কি এই 
অমূল্য সংস্কৃতি সম্পদের প্রকৃত ও সসঙ্গত প্রসার ; অথবা কেবলমান্র মনো'বনোদনের 
প্রকরণর্‌পে ন:ত্যের পৌন্দযপ্রসাঁবনী রূপের নিছক গদশ'ন বিলাসের সন্তা জনাপ্ুয়তা। 

একথা অনদ্বশকাষধ যে দেশের সাংন্কীতিক পট ডাঁমতে সাম্প্রতিককালে শিজ্পরুচির 
ঘনদ্নগামীতা ও স্ব্রাসগ ক্ষাঁয়ঞুতার চিহ্ন প্রকট হয়ে উঠেছে । নত্যকলা ও সংস্কাতির 
এই 'নদ্নগামশতা সম্পকে শ্রীমতশ রংক্িণ দেবী বলেছেন £ 
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এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সতকবাণ? উল্লেখযোগ্য £ 

“ন্তা খেলো জিনসকে কেউ একেবারে পাঠীববা হইতে বিদায় করিতে পারে না, 
একদল লোক সকল সম্াঞ্জেই আছে, তাঁহাদের সঙ্গাত তাহার উধের্ব উঠিতে পারে না- 
ণকন্তু যখন সেই সকল লোকই দেশ ছাইয়া ফেলে তখনই সরম্বতা সন্তাদামের কলের 
পুতুল হইয়া পড়েন।, 

ন:তাপ্রযোজনার ক্ষেত্রেও শিল্পীরা অনেক সময়েই ভূলে যান যে, দশ্যমানতা ও 
দর্শন একবস্তু নয় ; দেহচাণ্লোর সৌন্দর্যে হীন্ড্িয়গ্রাহ্য আবেদনে ন:তে)র সচনা হলেও 
সমাপ্তি ইন্দুয়াতত অনুভূতিতে । দীর্ঘকাল ধরে ভারতের ন-ত্যকলা ও তার চচা 
গুর্ুমুখশ শিক্ষাপ্রয়াসেই আবদ্ধ থেকেছে । শিল্পণী ও আচারের 'বাভন্ন আঁঙ্গকে দক্ষ 
হলেও নৃতাকলার আবয়াবক ও আন্তর রূপের বিশ্লেষণ, ইতিহাসের ধারা বা এর 
নন্দনতত্ব সম্পর্কে বিশেষ সচেতনতার পরিচয় দিতে পারেন নি। বরং অত্যন্ত কঠোর 
রক্ষণশশলতার সঙ্গে নিজ নিজ বংশানুকুমিক শল্পধারা টিকে সংরক্ষণ করেছেন, যার 
ফলে এর প্রসার অববুদ্ধ হয়েছে । শিক্ষিত সমাজ থেকে এই বিচ্ছি্নতা ও সামাগ্রিক 
চেতনার অভাবে ন-ত্যাঁশজ্পখরা অনেকক্ষেত্রে দ্বাভ।বিক সামাজিক জীবনের সঙ্গে যোগ- 
সত্র হারিয়ে ফেলেছেন। নত্যচ্চা ছাড়াও সাহত্য, দর্শন, রাজনীতি, সমাজনশীত 


৩৬ 


এগুলির সঙ্গে পারচিত না হওয়ার জন্যে বিদগ্ধ সমাজের সঙ্গে নত)শিল্পশরা একাখ্র 
হতে পারেন নি। যেজন্য 'বিংশশতাব্দীর এই দশকেও শিক্ষিত সমাজের একাঁটি বিরাট 
অংশ সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাচীনতম ধারা নৃত্যকলার এতিহ্, রুপপারকল্পনা ও 
ভাবরসের এশবযে'র স্বীকাতিদানে দোলাচল চিন্তবান্তর পাঁরিচয় দেন। 

রবীন্দ্রভারতী বিশ্বাবদ্যালয়ের প্রতিষ্ঞায় নিঃসন্দেহে সংস্কৃতিচচরি নবাদগন্ত 
উন্মোচিত হয়েছে । আমি ভারতীয় সংস্কৃতির যে রুপাঁটি কল্পনা কার তার কেন্দ্রচ্ছলে 
সঙ্গীত এবং রূপকর্মকে সম্মানের বিশিষ্ট আসন দিতে হবে, কেবলমান্র উপ্পাস্থৃতিতে 
সদ্মাতির হীঙ্গতমাপ্ত দিলে চলবে না" রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ষে প্রয়াসের সূচনা 
করেছিলেন সেই ধারাঁটিকে বর্তমানে রবীন্দ্রভারতী বিশ্বাবদযালয়ের মাধ্যমে যগোপযোগণ 
[শক্ষাপদ্ধাতিতে রুপায়িত কবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে । এই প্রচেষ্টা বিশেষ 
তাৎপরধপণ'। কারণ এই ঘটনায় শুধু মাত্র শিক্ষার সঙ্গে শিষ্পের যোগসত্রই গ্রথত 
হল না, শি্পবোধ ও হাতহাস চেতনা সমন্ধ প্রকৃত শিক্ষিত শিলপীবৃন্দের আঁবভাবের 
সগ্তাবনা স.চিত হল। 

রবখন্দুভারতণ বিশ্বাবদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধীতি সম্পর্কে উপাচার্য মহাশয়ের ভাষণের 
উদ্ধৃতি উল্লেথয়োগ্া £ 

“আমাদের 'বিশ্বাবদ্যালয়ের স্নাতক পরীক্ষার জন্যে যে নতন পাঠক্রম প্রবাঁত'ত হল 
তা রচিত হয়েছে এই ভাবধারার সাঁহত সঙ্গাতি রক্ষা করে। এই উদ্দেশ্যে এ্ীচ্ছক 'বিষয়- 
গুলিকে দট শ্রেণশতে ভাগ করা হয়েছে । একটি শ্রেণতে আছে মানবতা সম্পাঁকত 
বিষয়গুলি, অপরাঁটিতে আছে শিম্প সম্পাকতি বিবয়গুলি, যেমন সঙ্গশত, ন:ত্য, নাট্য। 
এখানে যে শিক্ষাথী স্নাতক পাঠক্রম পড়তে আসবেন, তাঁকে দুই শ্রেণী হতেই বিষয় 
নিবাচন করতে হবে এবং একাঁট এচ্ছিক বিষয় নতত্য, সঙ্গগত ও নাট/-এই 'তিনাঁটর একট 
হতে হবে। অথ এই পাঠকুমের অন্তীর্নীহত উদ্দেশ্য হল, প্রতি শিক্ষাকে বুদ্ধিবৃত্তির 
ভাষা ছাড়া একাঁট হৃদয়বাঁন্তর ভাষাও আয়ত্ত করতে হবে । আমাদের পাঠক্রমের এইটি 
হল প্রধান বোঁশিছ্ট)।' 

এই প্রচেষ্টার সঙ্গে শিল্পী ও সংস্কৃতিব্রতী সমাজের অকুণ্ঠ অভিনন্দন ও সহ- 
যোঁগতা যব হওয়া উাঁচত। কারণ সম/করূপে কর্ণ বা চচরি দ্বারা বুদ্ধি, রুচি, নগতি, 
শিল্প, কলাবিদ]া প্রভাতর যে উৎকর্ষ অজ'ন করা যায় তাই হচ্ছে প্রকৃত সংস্কৃতি । এবং 
এই কর্ধণ বা চচরি প্রধান মাধ্যম হচ্ছে শিক্ষা ! রবীন্দ্রভারতশী বিশবাবদালয়ের প্রতিষ্ঠায় 
এই কর্ণের যে পটভূমি রচিত হল তার ফলে আগামীকালের ন:তা'শিজ্পশদের মনোভূমি 
সমৃদ্ধ হবে মানবমুখীনতা, ইতিহাসচেতনা, য্ণার্তনিষ্তা ও চিন্তার স্বকাঁয় মূল্যবোধে । 
একথা বিশেষ করে নৃতাশিল্পীদের সম্পকেই আম উল্লেখ করছি । কারণ ব্যান্তগত- 
ভাবে একজন নতত্যাশিজ্পীরূপে অনি মনে করি আমাদের চিন্তার এই দৈন্য ও শিক্ষার 
অসম্পণ তা সম্পকে আমাদের সঞ্চতন হওয়া উচিত । নত্যশিল্পীদের মধ্যে কিছু কিছ; 
উজ্জংল ব্যাতিক্রম হয়তো দেখা যাবে ; কিন্তু সামাগ্রক বিচারে শিল্প ও আচাধ" তাগীলকা 
অনুধাবন করলে বিংশশতাব্দীর এই দশকেও নত্যলোকের শিম্পমানসে এই দৈন্/ 
অত্যন্ত সংস্পন্ট | নৃত্যশিক্পীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ও বুদ্ধি্গত চচরি এই দৈন্য 
সম্পকে শ্রীমতণ রয়াক্ষ|ণখদেবী বারবার শিল্পশীসমাজকে সতক করেছেন ! 


৩৬৬ 


এজন্যে রবান্দ্রভারতণ বি"ববিদ্যালয়ের আবিভবিকে আম শিক্ষা ও সংস্কাত ক্ষেএ্র 
নবপযয়ের সচনারূপে চিহৃত করতে চাই । কারণ আম 'িব*বাস কাঁর-এই বিশব- 
বিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধীতি, শুধুমান্র প্রাচীন আঙ্গকসরব্বস্ব গুরুমূখী শিক্ষাপ্রয়াস, 
প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা ও নৃত্যগুরুদের রক্ষণশশল অনুদার মনোবাঁত্ত, নত্যকলা বিকাশের 
এই 'তিনাট প্রধান প্রতিবন্ধক নিঃসন্দেহে অপসারিত করবে ৷ এবং অন্যান্য শিক্ষায়তনের 
নৃত্যশিক্ষাপদ্ধীতিকে যথাযথ পদ্ধাতিতে পারচালিত করবে । 

অবশ্য এই প্রসঙ্গে বিশবাবদ্যালয়ের পাঁরচালবম"ডলথকে কয়েকটি বিষয়ে সচেতন হতে 
অনুরোধ জানাই । 

এক । 'শিএপপ্রকীতির ওপপাঁন্তক ও ব্যবহারিক-এই দুই ধারারই চচরি দিকে সমান 
গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন, তা না হলে শিজ্পের আবয়াবক ও আন্তররূপের যোগসন্র 
খুজে পাওয়া যাবে না। 

দ্‌ই। শিল্পকলার অনুশশলনের একটি প্রধান উদ্দেশই হল শিল্পীর সজনখ- 
শান্তকে উদ্বোধিত কর ; সেজন্যে এদিকেও বিশেষ জোর দেওয়া দরকার | এই বশব- 
বিদ্যালয়ে প্রয়োগরশীতির 'বাভন্ন পরখক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ শিক্ষাথাদের দেওয়া দরকার । 
তা না হলে ধ্র,পদশ রীতির সঙ্গে আধ্‌নিক শিনপাঁনমাণি পন্ধতির [যোজনায় নতুন শিল্প- 
রশীতি গড়ে উঠবে না। 

তিন। শিক্ষাথাঁদের বিভিন্ন আণ্লক নত্যধারা ও বিলপ্তপ্রায় লোকসংস্কৃতির 
পুনরুঞ্জীবন ও গবেষণা সম্পরকে উৎসাহত ও বাধ্যতামূলক চচরি প্রবর্তন করা 
দরকার । বশে করে 'িশ্বাবিদ্যালয়ের ছাঁটির সময়ে অধ্যাপক ও শিক্ষাথদদের মিলিত 
প্রচেষ্টায় এই প্রয়াস সংস্কৃতির অনেক ল-প্তএায় ধারাকে উদ্ধার করতে পারে। 

চার। বিশবাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বছরের বিভিন্ন সময়ে নৃত্য, নাটক, সঙ্গীত 
প্রভীতর অন:জ্ঠীন সাধারণের জন্যে পারবেশিত হওয়া দরকার । এখনকার প্রযোজিত ও 
পাঁরবোশত নাটক, নত্যন।ট্য, সঙ্গীত যে শিক্ষা ও অন, শশলনের মাধ্যমে ক্রমশঃ উন্নত 
হচ্ছে, সেই রূপ্পাটি সাধারণের গোচরে এলে স্বভাবতই, £ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে 
সর্বসাধারণের যোগসত্র রচিত হবে। 

পাঁচ। 'বিশবাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে শিল্পকলা সমপকে" প্রাচগন মূল্যবান গ্রন্থগুলর 
বাংলা ভাষার রূপা তর ও প্রকাশের ব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন । 

বতমান কালে নৃত্যকলা চচ্চা ও প্রয়োগ প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রন মনে আসে । উচ্চাঙ্গ 
ন:ত্যের কিছু কৃতী শিও্পী তাঁদের একক অনুষ্ঠান করেন। আর নত্যনাট্/ প্রযোজনা 
করা হয়ে থাকে । নত্যনাট্টের ক্ষেত্রে আধিকাংশই রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য । এই মুহ্‌তে 
বাংলাদেশে যে সব নাটক প্রযোজিত হচ্ছে, তাঁদের অধিকাংশের সঙ্গেই সমকালের যোগ 
আছে । কিন্তু গত দশবছরে যে কট নূত্যনাট্য প্রযোজিত হয়েছে, তার সঙ্গে সমকালের 
কোনো যোগসূত্র নেই। এমন কি ক্লাসিক' নাট্য-এর নৃত্যনাট্য রূপের পাঁরবেশনও 
গবরল। স্বভাবতই তার ফলে নত্যনাট্য-এর সঙ্গে নাট্য আন্দোলনের কোনো যোগসত্র 
গড়ে ওঠে নি। 

মাঝে মাঝে মনে হয় রবীদ্দ্রনাথ যাঁদ কিছ ন:ত)ন।ট্য রচনা না করতেন, তাহলে 
আজকের নত্যপারকজ্পক ও 'পিলপগদের ক অবস্থা হত। উদয়শঙ্কর, সাধনা বসুর পর 
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শ্রামরা আর একটুও নূতানাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে পারলাম না। রবানদু 
নত্যনাট্যের ধারাকে অনুসরণ করে অর্থাৎ গানকে মাধ্যম করে কিছু নতুন নত্যনাট) 
হয়েছে । যার মধ্যে অনাদিপ্রসাদ-এর পরিকজ্পনায় “ওমর খৈয়াম', অসিত চট্রোপাধ্যায় 
এর পাঁরকম্পনায় তারাশংকরের কবি ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ কিন্তু বাংলা নাটক প্রযোজনা একটি গচণড গাতিশঈল ও প্রাণবন্ত 
সন্তা, কারো পাঁরশশলিত প্রখর সোন্দয”" কারো আঁভনব পরীক্ষার প্রয়াস। সে তুলনায় 
নৃত্যন।ট্য প্রযোজনা প্রায় আদিমস্তরে রয়েছে । এ বিষয়ে নৃত্য পাঁরকজ্পক ও পাঁর- 
চালকদের সচেতন হওয়া একান্ত প্রয়োজন । 


বর্তমানে নাট্য-প্রযোজনায় নৃত্যের গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা সম্পর্কে বিশিষ্ট নাট 
পরিচালকদের আগ্রহ দেখা যাচ্ছে । নাটকে মাইম, নৃত্য, ব্যালোভীত্তক খণ্ড ভাবনার 
কোরিওগ্রাফশ-এ সবের মাধ্যমে একাঁটি নতুন মান্রা যোগ করার প্রয়াস গত কয়েক বছরের 
নাট/ প্রযেজনার একটি বিশেষ লক্ষণ । আশা করা বায় এই সব প্রযোজনার সঙ্গে যুক্ত 
ন:ত্য পারকল্পকরা এই অভিজ্ঞতার ভিওতে নতুন সুন্টি-ভাবনায় উদ্ব,দ্ধ হবেন। 


নত্য পারবেশনের ক্ষেত্রে শি্পীদের একি বিষয়ে সচেতন হওয়া প্রয়োজন । শুধ,- 
মান্ত জাঁটল আঙ্গক কৌশলের নিপুণ অনুক্তির প্রদর্শনই প্রকৃত অর্থে শৈল্পিক 
পাঁরবেশন হতে পারে না, তার সাথে য,স্ত হওয়া প্রয়োজন শিল্পীর ব্যান্তত্ব ও বাদ্ধদশপ্ত 


মননশনল প্রকাশ-ভাবনা । 


আশার কথা এই ষে, সম্প্রতি কয়েকজন শিল্পটর প্রয়াসে এই অভাব পূরণের সন্তাবনা 
সৃঁচিত হয়েছে । এ প্রসঙ্গে শ্রীমতী মঞ্জত্রা চাকী সরকার-এর ওয়াকশপ বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । আর এক শিল্প? শ্রীমতী আমতা দত্ত-তরি পারবেশনে একজন প্রকৃত 
অথে' ইণ্টেলেক্চুয়াল শিল্পীর সফল ভূমিকার স্বাক্ষর রেখেছেন । শ্রীমতী মমতাশঙকরের 
কাছেও আমাদের অনেক প্রত্যাশা, এ বিষয়ে একট সচেতন হলে তাঁনও ন.ত্য প্রযোজনার 
ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবেন। 


শিক্ষা ও বাদ্ধগত চচার দীপ্তিতে, প্রাচখীন এতিহ্য ও নব্যচিন্তার সমন্বয়ে নত্য" 
কলার দাশাঁনক সম্পদ আগামীকালের শিল্পকীতিতে নতুন এশবর্য ও অমেয় ম্ান্ডর 
প্রেরণায় সংস্কৃতির নবছন্দ রচনা করবে ও নিঃসন্দেহে ভারত-সংস্কৃতির অথণডতা ও 
জাতীয় সংহতির শ্রেষ্ঠতম নিদশ'নরূপে পারচিত হবে । 
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অবনশন্দ্ুনাথ ঠাকুর 
বাগেশ্বর শিল্প প্রবন্ধাবলণ 
বিনয় ঘোষ 
পাশ্চমবঙ্গের সংস্কাঁত 
স্বামণ প্রত্ঞানানন্দ 
সঙ্গীত ও সংস্কাতি 
রাগ ও রুপ 
সুনগাতকুমার চট্টোপাধ্যায় 
সাংস্কাতিকশ 
ডঃ আশহতোষ ভট্রাচা 
বাংলার লোকসাহিত্য 
ডঃ সাধনকুমার ভট্ট।চার্য 
এরিস্টটলের পোয়েটিকস 
ও সা'হত্যতত্ 
নাট্যতত্ত মীমাংসা 
সঙ্গীতে সুন্দর 
মনোমোহন ঘোষ 
প্রাচীন ভারতে নাট/কলা 
গোপাল হালদার 
সংস্কুতির রূপান্তর 
ক্ষাতিমোহন সেন 
ভারতের সংস্কাঁত 
প্রাতমা দেব 
নৃত্য 
শান্তিদেব ঘোষ 
রবশন্দ্রসঙ্গীত 
গ্রামীণ নত্য ও নাট্য 
অশোকনাথ শাস্তশ 
আভিনয় দর্পণ 
অমৃল্যচরণ 'ব্দযভূষণ 
প্রান ভারতের সংস্কাতি 
ও সা'হত্য 


মাঁণ বধন 
বাংলার লোকনৃত্য ও 
দার্শীতবোচিত্র্য 


নালনীকুমার ভদ্র 
[বচন মাঁণপৃর 


সুরচান্দ শর্মা 
মৌত জগোই (মণিপুর ) 

দেবব্রত মুখোপাধ্যায় 
বাঘ ও অজন্তা 

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
শাঙ্গদেব কৃত সঙ্গশত 
রত্রাকর 

ঈশানচন্দ্র ঘোষ 
জাতকমালা 

হরেকৃষ্ মখোপাধায় 
পদাবলশ পারিচয় 

সত্যচরণ শাম্নশ 
কালিদাস গ্রন্থাবলগ 

প্রণয়কুমার কুণ্ডু 
রবীন্দুনাথের গগাতনাট্য ও 
ন:ত্যনাট্য 

1হরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় 
রবীন্দ্রীশল্পতত্ত 

উপেন্দুনাথ ভট্টাচার্য 
বাংলার বাউল ও 
বাউল গান 
রবখণ্দ নাটা পাঁরিক্রমা 

প্রবোধচন্দ্র সেন 
হন্দোগুর্‌ রবধন্দ্রনাথ 

স.কুমার সেন 


বাংলা সাঁহতের ইতিহাস 


নধহাররগ্জন রায় 
বাঙালশর ইতিহাস 


ই্দিরা দেবশ চৌধুরানপ 
রবশম্দ্রস্মাতি 


হেমেন্দ্রকমার রায় 
সৌখশন নাটাকলায় বরবণন্দ্রনাথ 


অবন্তশকৃমার সান্যাল 
বি*বনাথ কৃত সাহত্যদর্পণ 


শ্রী পান্থ 
দেবদাসী 


৪৭৯ 


* কালণপ্রস্য সিংহ 
মহাভারত 


* সুধারচন্দ্র কর 
শাম্তিনকেতনের শিক্ষা ও 
সাধনা 


* সরলা দেব 
জখবনের ঝরাপাতা 


* প্রভাতকৃমার মখোপাধ্যায় 
রবান্দজশবনখ 


* কানাই সামন্ত 
চন্রদশ'ন 


* প্রবোধচন্দু বাগচখ 
ভারত ও ইন্দোচগন 


* বসুমতণ সাহত্য মাশ্দর 
মনুসংহতা 
যাজ্ঞবতক্য সংাহতা 


*. ধচন্তাহরণ চক্রবতণ 
ভাষা-সাহিত্য-সংস্কাত 
* সুধীর করণ 
সশ্মাম্ত বাংলার লোকযান 
* প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর 
কাব কর্ণপুর কৃত 
আনন্দ-বৃন্দাবন 


* সংরেশচন্দ্র বন্দে]াপাধ্যায় (সম্পাদনা) 
নাট)শাস্ত্ 


* মহেশচদ্দ্র পাল (সম্পাদনা ) 
কামসত্র 


৩৭২ 


পণ্চানন তক রত ( সম্পাদনা ) 
পদ্মপুরাণ 
[বিষুপুরাণ 
ব্রহ্মবৈবত পরাণ 
সুনতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
রবী ন্দ্রসঙ্গমে দ্বপময় ভারত ও 
শ্যামদেশ 
ভারত সংদ্কৃতি 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
বাংলার ইতিহাস 


মুকৃন্দলাল চোধুরণ 
মাঁণপুরের ইতিহাস 

রজনগকান্ত চকুবতশ 
গোৌড়েন ইতিহাস 

[বিনয় ঘোষ 
পাশ্চমবঙ্গের সংস্কাত 
বাদশাহ আমল 


শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
দেবায়তন ও ভারতসভ্যতা 


হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদনা ) 
বৈষব পদাবঝলশ 


জানকঈনাথ বসাক 
মাঁণপুর প্রুহোলকা 

রমেশচন্দ্র মজুমদার 
বাংলাদেশের ইতিহাস 


সুকুমাধ সেন 
প্রাচীন বাংলা ও বাঙালনী 
মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙাল 
নট-নাট্য-নাটক 


দেবেন্দ্রনাথ বস: 
শকুন্তলার নাট্যকলা 


